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পূরবভাষ 


শক্তি-সাধন! এবং শান্ত সাহিত্য বাঙলার জাতীয জীবনেবই একটি লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য । ভাবতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনেব ইতিহাসে শাক্ত ধর্ম ও দর্শনেব বহুবিচিত্র ইতিহাস 
আমবা প্রাচীনকাল হইতেই পাই, ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বিভিন্ন শক্তিপুজাব 
কেন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায, শাক্ত সাধনপদ্ধতিকেও আমবা অন্যান্য সম্প্রদাষেব সাধন- 
পদ্ধতিব সহিত বহুস্থানে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত দেখিতে পাই , তথাপি আমাদেব স্বীকার 
কবিতে হয, এই শান্র সাধনাব ধাবা! বাঙলাদেশে যেমন বিশিষ্ট এবং ব্যাপক পবিণতি ও 
প্রসাব লাভ কবিযাছে, এপ আব কোথাও নহে। শাক্তধর্ম, এখনও বাঙলা জীবন্ত 
ধর্ম । অষ্টাদশ শতকে সাধক বামপ্রসাদ তীহাব সঙ্গীতেব ভিতব দিয়া এই ধর্মকে 
সম্প্রদাধিকহাব গণ্তী হইতে প্রসাবিত কধিষা এবটি সাবজনীন ৰপ দিযাছেন , উনবিংশ 
শতাব্দীতে ঠাকুব শ্রাবামকুষ্ণ দক্ষিণেশ্ববেব ভবতাবিণীর মৃত্তিকে কেন্দ্রে বাখিযাই একটি 
লবধমসমন্বযেব নৃতন ইঙ্গিত দিলেন , বিংশ শতাব্দীব যোগিবব শ্রীঅববিন্দ এই তন্ত্রসাধনাব 
উপবেই তাহাব প্দব্যজীবনেব সাধনা গডিযা তুলিলেন । এই সাধনাকে অবলম্বন 
কবিয। বাঙলাব সাস্কৃতিক জীবনেব উপবেও শাক্তমতেব গভীব প্রভাব লক্ষ্য কবিতে 
পাবি, উনবিংশ শতাব্দীব বা. দীব জাতীযতাবোধ এবং ন্বদেশপ্রীতিব পটভূমিতে যে 
বহুযুগ-আবন্তিত শ্রান্ত এঁঠিহেব গাঁ বর্ণশাবল্য তাহাকে আমব! অস্বীকার বা উপেক্ষা 
কবিতে পাবি না। 

এই শাক্ত চিন্তাধাব। বহুকাল যাবৎ বাঙালীব জাতীধ জীবনকে নানাভাবে আলোডিত 
কবিযাছে। জাতীয় জীবনকে যে সব বিশ্বাস ও ধ্যানমনন এতদিন আলোডিত করিয়াছে 
জাতী জীবনেব প্রতিচ্ছবি সাভিত্যেব উপবে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্নভাবে তাহাব 
প্রভাব পড়িবেই »_তাই আমর! বাঙলাদেশে “দখিতে পাই-_বিপুলকাষ শান্ত সাহিত্য 
_ _সংস্কতিও বচিত বাঙলায়ও বচিতঃ অন্ততঃ এক হাজাব বসব পুর্ব কাল হইতে 
আমব] বাঙলাষ সংস্কতে বচিত যে বিপুলকায় শাক্তগ্রন্থ দেখিতেছি, তাহাব বড অংশই 
অবশ্ত হইল পুবাণ-উপপুরাণ, এবং তন্ত্রউপতভন্ত্জাতীয়। কিন্তু শিব-শক্তিকে লইয়া 
বিশুদ্ধ সাহিত্যও যে বচিত হইযাছে তাহাব প্রমাণ বহিয়াছে “কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়” এবং 
“সদুর্তিকর্ণাম্ৃত” প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে। আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে পাওয়া 
গেল শাক্ত সাহিত্যের আর একটি রূপ-_যাহ শুধু বাঙলাদেশেই পাওয়া গেল-_ 
ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা! গেল না । তাহার পবে অষ্টাদশ শত্তাব্দী হইতে দেখিতে 
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পহি আমাদের শাক্ত-পদাবলী ; ইহাও বাঙালাদেশের একান্তভাবে নিজম্ব জিনিস। 
দেবীকে লইয়া কিছু কিছু লোক-সঙ্গীত, বা হর-গৌরীকে লইয়া বিবাহ-উপলক্ষ্যে কিছু 
কিছু লোক-সঙ্গীত ভারতবর্ষের অন্যান্ত অঞ্চলে পাওয়া গেলেও বাঙলার শাক্তপদাবলীর 
সহিত কোনও দিক হইতে তাহার কোনও তুলনাই চলে না। 

বাউলাদেশের এই দেশ-কালের বিপুলতায় এবং গভীরতায় পরিব্যাপ্ত শাক্ত সাধন। 
এবং. শাক্ত সাহিত্য জন্বন্ধে আলোচনা খুবই কম হইয়াছে । সংস্কার, কিংবদন্তী ও 
লোকশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া কতগুলি সত্য, অর্ধপত্য এবং অসত্য ধারণাই আমাদের 
মধ্যে সক্রিয় হইয়া আছে। আমাদের সাহিত্য সমালোচনাও অস্পষ্ট উচ্ছাসবান্পে 
আচ্ছন্ন। এইরূপ অবস্থায় বাঙলার "শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা' বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনার বিশেষ অবকাশ এবং প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাহুবীকুমার, 
চক্রবর্তাঁ, সত্য-সদ্ধানী এবং রসপিপাস্থ উভয়বিধ পাঠকেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন । 
গ্রন্থখানি সত্যসত্যই বহুজন-আকাজ্কিত এবং বনৃদিন প্রত্যাশিত । 

লেখক বর্তমান গ্রন্থে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয় কর্তৃক প্রকাশিত “শাক্তপদাবলী' 
্রস্থখানিকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিলেও এই শাক্তপদাবলীর 
প্রাচীন পটভূমিরও তিনি মোটামুটি ভাবে একটি পবিচয় দিয়াছেন। শাক্ত সাধনা 
সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণ! না থাকিলে শাক্ত সাহিত্য সন্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা হয় না; তাই 
শীক্ত সাধনার মূল কথাগুলি সম্বন্ধেও তিনি বিবিপ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন । 
সাম্প্রদায়িকতা এবং পারিভাষিকতাকে যথাসম্ভব বর্জন করিয়া তিনি তথ্য ও সত্যের 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । গ্রস্থরচনার পশ্চাতে লেখকের 
বনু দিনের নিবিষ্ট অধ্যয়ন এবং জংস্কারমুক্ত চিন্তুনের পরিচয় রহিয়াছে। বিভিন্ন ক্রমে 
শীক্ত সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য সন্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচনার শেষে লেখক সাধক 
রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া! প্রসিদ্ধ শাক্তপদাবলী-কারগণে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও 
গ্রন্থমধ্যে স্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থের কার্ধকারিতা৷ বৃদ্ধি করিয়াছেন । গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ন্লাতক এবং ন্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রগণের নিকটেই সহায়ক গ্রন্থরূপে যে অপরিহাধ 
হইম্বা দেখ! দিবে তাহা নয়-_-বাঙলা সাহিত্য এবং বাঙালী জাতীয় জীবনের সামগ্রিক 


রূপ লাভের জন্য ধাহারা আগ্রহবান্‌ তাহাদের নিকটেও গ্রন্থখানি প্রচুর সঙ্গাদর লাভ 
করিবে বলিয়! আমার বিশ্বাস। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
ক শ্রীশশিভূষণ দাশগুণ্ 


প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


শাক্ত গীতি ও বৈষ্ণব পদাবলী উভযই বাওলা সাহিত্যেব মহামূল্য সম্পদ। ভক্তি 
ও ভালবাসাব এমন পবিত্র মধুব জঙ্গম অন্যত্র ছুলভি। কিন্তু বৈষ্ণব পদ সাহিত্য 
লইযা যেবপ বিশদ আলোচনা হইযাছে, তাহাব তুলনায শাক্তপদাবলীব আলোচন। 
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকব। বিশেষ কবিযা যে শক্তিতত্ব ও জাধনতত্ব অবলম্বন করিষ। 
শান্ত সঙ্গীতেব গীতবস উচ্ছলিত, তাহাদেব কোন ধাবাবাহিক, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 
প্রকাশিত হয নাই। অথচ বিশ্ববিষ্াালযেব উচ্চমানেব ছাত্রছাত্রীদিগকে এই সকল 
পদ পাঠ কবিতে হয। বন দিন যাবৎ 'শাক্তপদাব্লী”ব সধ্যাপন। কবিতে কবিতে 
'ঝখোব উপেক্ষিত এই শান্ত পদ-সাভিহ্যেৰ বিষয চিগ্তা করিযাছি। প্রধানত; এই 
ক।ব.।ই এহ গ্রন্থ বচনাষ হস্তক্ষেপ ববিষাছি | 
'বশ্য শাক্ত-সঙ্গীতিব ন্সাবেধন এদেশে জব্রত্র প্রসাবিত। বাঙলা দেশের 
»।খাশবৃদ্ধবনিতা শ্যামা-সঙ্গীত শ্রবণ কবিযা গশহীব পবিতৃপ্তি বোধ করেন। 
শা গওগীতি ভক্তের হৃদি-বগ্ুন, গৃহ)ব সান্তনা এবং জনসাবণেব ককর্ণামৃত্,। যাহাতে 
এহ পুস্তক পাঠ কবিষ। জাধাখণ পাঠকও শক্তিতত্ব ও শক্তিসাধনাব গৃঢ মন 
অণগত হইতে পাবেন, তগ্প্রতি সতর্ক দৃষ্টি বাখা হইয়াছে। শক্তি-সাধনার 
হার্দতগুলিৰ সহিত পবিচষ গ “ক্লে প্রসাধী, সঙ্গীতে আম্বাছ্য মাধুয্য আবও 
মধুম্য বলিযা অগ্ররভত হয। তাত এহ গ্রন্থে পণন্মেপে শক্তিবাদেব ইতিহাস, 
শাঁও গীতিব উৎস, ও্ত্রোক্ত শক্তিতত্ব ও এক্তিসাধনাব যাবতীয বিষষ আলোচিত 
হইযাছে এবং প্রসঙ্গত; শাক্তপদদাব্লীব কাব্-সীন্ধ্য ও কবি-প্রসঙ্গও জঅগিবিঃ& 
ভইযাছে। জ্ঞানপিপাস্থ ছাত্র এব* অন্ুসন্ধিতস্ত সাধাব্ণ পাঠক-_উভয়কে লক্ষ্য 
কবিযাই এই গ্রন্থ বচনাব প্রযাস | 
অবশ্য যতটা! আশাব আধ, সাধ্য তাশাঁৰ তুলনা অর্তি অল্প এই পবিশ্রম- 
পেক্ষ কায্যে আমাব ঘোগাত। সম্পকে আম নিজেই জন্দিপ্ধ। প্রি ছাত্র-ছাত্রী 
এবং শুভানুধ্যাযা বন্ধুবর্গেব একান্তিক আগ্রহহই আমাকে উৎসাহিত কবিয়াছে। 
সিটি কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেব প্রধান অধ্যাপক বিভূতি চৌধুবী, অধ্যাপক 
মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তাঁ, বঙ্গবাসী কলেজেব অধ্যাপক অগ্রজোপম জগদীশ ভট্টাচার্য্য, 
চারুচন্ত্র কলেজেব অধ্যাপক বন্ধু শান্তি সিংহবায, অন্ুজোপম অধ্যাপক শঙ্করী- 
প্রসাদ বসু, প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত এবং আবও অনেকের আগ্রহাতিশধ্যের 
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কথ এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। সর্ববোপরি এই গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা 
দিয়াছেন কৃতী অধ্যাপক ও কথাশিল্লী বন্ধুবর নারায়ণ গঙ্গোপীধায়। তাহার 
বন্ধুত্বের প্রতিদান দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। এই গ্রস্থখানি তাহার নামে উৎসর্গ 
করিয়া গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করিতেছি । 

ডি, এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় গোপ(লদাঁস মজুমদার মহাশয় পুস্তকখানি 
প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিরাছেন। পুস্তকমুদ্রনে সহায়তা 
করিবার জন্য শনিরগ্ধন প্রেসের তরুণ পরিচালক শ্রীরগ্রন দাস এবং সুযোগ্য কন্মসচিব 
শ্রীস্বুবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান রামতন্গ লাহিড়ী 
অধ্যাপক সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডক্টর শশিভৃবণ দাশগুপ্ত মহাশয় এই পুস্তকের পপূর্ববভাষ; 
লিখিয়! দিয়া তাহার ম্বভাবন্থলভ ওদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত ভূমিকা 
সম্বলিত হওয়ায় এই সাধারণ পুস্তক অসাধারণ মধ্যাদায় ভূষিত হইয়াছে। তাহার 
প্রতি কৃতজ্্রতা নিবেদনের ভাষা আমার নাই, করুণাময়ী জগজ্জননীর নিকট তাহার সুগার 
গৌরবময় জীবন কামনা করি 

শাক্ত পদসাহিত্যের নির্ভরযোগ্য পুর্ণাঙ্গ সংকলন গ্রন্থেরও অত্যন্ত অভাব । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্রনাথ রায় জম্পার্দিত 
শাক্তপদাবলী” পুর্ণাঙ্গ না' হইলেও নির্ভরযোগ্য বিবেচনায়, অলোচনার জন্য এই 
্রন্থখানিই অবলম্বন করিয়াছি। শাক্তপদ সাহিত্যের বিভিন্ন দ্রিক লইয়া প্রণালিবদ্ধ 
আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। আমার এই চেষ্টা প্রথম বলিয়া ইহাতে ক্রটি-বিচ্যু্তি 
অবশ্যই থাকিবে। আশাকরি সহ্ৃদয় স্ুধীবর্গ দোবগুলি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন এবং 
বন্ধুভাবে উপদেশ দিবেন। প্রুফ দেখায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ মুদ্রণ ক্রুটিও কিছু রহিয়া 
গেল। এ বিষয়ে সংশোধনী তালিকা নিম্মাণ অপেক্ষা পাঠকের বিচার বুদ্ধি সমধিক 
নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করি। দোঁষখগুনের নিমিত্ত তন্ত্রশান্ত্রে “অপরাধক্ষমাপণ' 
স্তোত্র আছে, তাহা উচ্চারণ করিয়া নিবেদন শেষ করিতেছি_ | 

অজ্ঞানাদ্‌ বা প্রমাদাদ বা বৈকল্যাৎ সাধনস্ত চ। 
ধন্য নমতিরিক্কং বা তৎসর্ধবং ক্ষস্তমর্সি ॥ 


যন্ময় ক্রিয়তে কন্ম মহা স্বল্লমেব বা। 
তৎ সর্ব জগদ্ধাত্রি! ক্ষস্তব্যময়মঞ্জলি: ॥ 
দোলপুণিমা ১৩৬৩ রী হব 
সিটি কলেজ কলিকাতা নিত 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


অত্যল্প কালের মধ্যে শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনার প্রথম সংস্করণ নি:শেষিভ 
হইয়াছে। পুস্তকখানি যে সহৃদয় পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহা অত্যন্ত 
আনন্দের কথা । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্নাতক বিভাগের পাঠ্য তালিকায় গ্রন্থখানি 
অনুমোদিত হইয়াছে । আমি এজন্য বিশ্ববিচ্যালয়ের কতঁপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি। দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটি অংশ প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করিয়াছি। 
তাহাতে গ্রন্থের আয়তন একটু বাড়িয়াছে। বাঙ্ল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমি 
গুণগ্রাহী, কৌতুহলী পাঠকের প্রশংসা পত্র পাইয়াছি। তাহাদিগের প্রতি আমার 
কৃতজ্ঞতার অস্ত নাই। এই সংস্করণের মুদ্রণকাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে মহেন্দ্র প্রেসে” 
'কম্ম সচিব শ্রীধনঞ্য় সামস্ত মহাশয় 'ক্ন্য ধগ্যবাদাহ । 

পো 5 গড়িযা (২৪ পবগণা ) 1 


মহালযা, ১৩৬৭ 


সূচীপত্র 
অবতরণিকা। পৃষ্টা ১-৭৮ 


( এক ) স্থচনা ২ শান্তসঙ্গীতের বিভিন্ন নাম 3 .শাক্তপদাবলীর জনপ্রিয়তা । (ছুই? 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববে শাক্তপদ রচিত না হইবার কারণ ঃ অষ্টাদশ শতকে 
শাক্তগীতির সমৃদ্ধি। (তিন খশক্তিপুজার ইতিহাস £ আধ্য সাহিত্যে মাতৃভাবের 
প্রসার ঃ তত্ত্বশান্ত্র : বৌদ্ধধম্ম ও বাঙলাসাহিত্যে মাতৃভাবের প্রভাব। (চার )* 
শা্তপদাবলীর জন্ভাব্য উৎস £ বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-তন্শাস্ত্, এ্ঙ্করাচাধ্যের রচনাবলী 
গোবর্ধন আচাধ্যের “আধ্যা সপ্তশতী, প্রবীর্ণ কবিতাবলী, 'বৌদ্ধ গান ও দোহা, বৈষ্কব, 
পদাবলী, মঙ্গল কাব্য। (€ পঁতত্শাক্তপদাবলীর বিশিষ্টতা পরম উদ্দার ভাব, সর্ববমতের 
সমন্বয়, অকুত্রিমত/ ও সরলতা, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ, বিশিষ্ট স্তর ও উদ্দীপন- 
শক্তি । দই গীতাবলীর তুলনায় শাক্তপদাবলী £ চধ্যাপদ, বাঙল গান, 
বৈষুব পদাবলী ও শান্তপদাবলী। (সাত )শাক্তপদাবলীর বিষয়-বিভাগ । 


লীলাপর্ব্ব ৭৯-১ ০৮ 


1 ( একর্টআগমনী ও বিজ্য়াঃ লীলার তাৎ্পধ্য : পারিবারিক . আ্ালেখ্য ; লালা- 
পর্বের চরিত্র : মা ও মেয়ের মিলন দৃশ্ত £ ্জিয়ার বিদায় দৃশ্য ঃ নবমী রজনী £ দশমীর 
প্রভাত : প্রকৃতির পটভূমিকায় মাতৃ-চিত্র ঃ মেনকা, যশোদা ও শচীমাতা £ আগমনী ও 
উপাস্তত্ ১০৫-১৫৩. 

(গ্রক ) শক্তিতত্বের গোড়ার কথা £ বেদে-দর্শনে-পুরাণে শক্তিতত্ব : তন্ত্রের শত্তি- 
তত্ব। (দুই-্রদ্মময়ী মাতৃতত্বের ছুরধিগম্যতা। ( তিন ) মহামায়াতত্ ১ ইচ্ছা -ম 


শীলামটী গা! (টার গুমনী ঘা: করা মা: কালভাহারিন ঘা, (আচ? 
অগজ্জননীর, রূপ £ মৃত্তি কল্পনার হেন: দেবীর বিভিন্ন রূপঃ তস্ত্রোক্ত ধ্যানমৃত্তি ৮ 


শীক্তগীতির শ্যামা 4 ্ৃতি ব্যাখ্য। ; তন্ত্রমতে “কালী” মৃত্তির রহস্য £ 
শাক্তপদকর্তাদের ব্যাখ্যা । করি গা ডিকভারলী রর 


উপাসনা-তত্ব পৃষ্ঠা ১৫৪-২১৩ 


(এক) সাহিত্যে তান্ত্রিক সাধকের চিত্রঃ তস্ত্রোপাসনার মন্ার্থ ঃ তন্ত্রসাধনা_ 
স্ধ আচার, ভাবত্রয। (ছুই) সাধন-প্রণালী £ ভাব-ভক্তি ও শ্রদ্ধা £ দীক্ষা £ মাতৃপূজা £ 
দেহতত্বেৰ কথা: নাভী, বায়ু, ফট্চক্র, পন্ম 2 দেহ-সাধন1__ভূতশুদ্বি, ন্যাজ, 
প্রাণায়াম, অন্তর্ধাগ, কুগুলিনী-যোগ । ার্ডিপরবিলীতে শক্তি-সাধনার রূপ £ 


ভক্তেব আকৃতি । (চার) মনোধীক্ষ! ১ বর প্রকৃতি ও মনোদীক্ষাব তাৎপয্য £ 
প্রতি জয়েব উপাষ £ আধন-পদ্ধতি £ 'মনোদীক্ষা” পদাবলীব সৌন্দর্য। (পপ) 
মাতৃপুজ1 £ ভাবেব পুজা 2 ব্রহ্গন্ধী মাষেব পুজা ঃ পুজাব ফলশ্রুতি__সাধন-শক্তি । 
কাবামূল্য ২১৪-২৪৩ 


(এক) ধন্ম ও কাব্য ঃ কব্য-বিচাবেব মাপকাঠি “জীবন” তান্ত্রিক সাধকেব 
দৃষ্টিতে 'জীবন 2 তান্ত্রিক সাধকেব স্বাভাবিক কবিত্ব ঃ শাক্তপদাবলীব ক্রটি। বি 
শাক্তসঙ্গীত জীবনবসাশ্রধী কাব্য £ পাবিবাবিক চিত্র, চিবকালেব নিপীডিত মানবের 
চিত্রঃ শাক্তপদেব ভাষা £ প্রার্থনা সঙ্গীতবপে শাক্তগীতিব মূল্য ঃ শাক্তপদের মাধুধ্য- 
ভাব- মাতৃ-মহাভাব, সন্তান-ভাব। (তিন) শাক্তপদাবলীব নাটকীঘ বূপঃ গীতি- 
ক্বিত।ব রূপ । (চার) অধম, মধ্যম ও উত্তম কবিতা হিসাবে শাক্তপদেব বিভাগ । 









কবি-প্রসঙ্গ ২৪৪-৩১৬ 
/ (এক) শাক্তগীতিব ক্রমবিবর্তন £ অষ্টাদশ শতাবীব পূর্ববর্তী যুগঃ অষ্টাদশ 
শতাবী £ উনবিংশ শতাবদীব প্রথমে শক্তপদেব কপ: পাশ্াত্যপ্র্র্বে শাক্তগীতির 
রূপাপ্তব। (দুই) মাতৃসাধক ও ভক্ত কবিঃ রমিপ্রসাদ, মলাকাস্ত, € 
“মহেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ চৌধুবী প্রভৃতি £ বাজ-বংশীয় কবি-_ কৃষ্ণচন্দ্র, নন্বকুমার, প্ীমকৃষ, 
মহাতাবটাদ প্রমুখ কবিঃ দেওযান বংশেব কবি-_ব্রজকিশোব, বঘুনাথ রায় প্রভৃতি : 
মাতৃবন্দনায় কবিওয়াল।__হকঠাকুব, বাম বন্থু, “র্্যোন্টনী ফিরিঙ্গী £ টগ্লাগায়ক-_ 
নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা ঃ পীচালিকাব-_দাশবধি বায়, রসিক রায়, ঠাকুরদাস 
দত্ত; যাত্রাওয়ালা_-মদন মাস্টাব, নীলক্, ব্রজতমাহন রায় £ নাট্যকার-_-মনোমোহন 
'বসু, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, হবিমোহন বায়,৮গিবিশ ঘোষ £ /অন্যান্ত কবি ও সাহিত্যিক_ 
ঈশ্বর গুণ, কাঙাল হবিনাথ, প্যাবীমোহন কবিরত্ব, রর দত্ত, নবীন সেন, রাজর্ণ 
রায় পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন, ভ্রেলোক্যনাথ সান্যাল, ডি, এল. রায়, রজনীকান্ত সেন, 
অস্থিনী দত, পঞ্চানন তর্করত্ব £ তুলুয়। বাবা, সতীশচন্তর, গিরিশ ভট্টাচার্য £ উপসংহার 


শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


অবতব্রণিক। 


|| এক ॥| 

সুচনা 

শক্তিবিষযয়ক সঙ্গীত বা শাক্তপদাবলী বাঙল সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । 
অপূর্বৰ স্মুরময়, বিচিত্ত্র কবিত্বপুর্ণ, মাতৃদেবীর অনন্ত মহিমাব্যগ্ক এই গান যেমন 
ভক্তির উদ্বোধক, তেমনই প্রাণোন্নাদক । শক্তিসাধনার ক্ুউচ্চ আদর্শ লইয়! 
গানগুলি রচিত; শ্ঠামাসঙ্গীত সমুন্নত মাতৃ-আরাধনার কাব্যভাম্য । বাঙালীর নিকট 
এই গানগুলি বড় আদরের সামগ্রা, মেদ তাহাদের হ্দয়মস্থনোস্ভূত জন্থত। বহুদিন 
পর্যন্ত এই অমৃত জাতীয় জীবনেব অন্তরালে প্রচ্ছব্ন ছিল। অস্টাদশ শতাবীর্‌ 
শক্তিসাধক কবিবৃন্দ অত্যাশ্ধ্য সাধন-শক্তির বলে '“হুদিরত্বাকবে অগাধ জলে" 
ডুব দিয়া এই অম্বত আহরণ কিয়াছেন। 

এই দিক হইতে সঙ্গীতগুলি যেন বাঙালীর জীবনে এক নবতর আবিষ্কার । 
শক্তির মহিমা বর্ণনা করিয়া ব"প্লা সাহিত্যে অনেক কাব্য রচিত হইয়াছিল; অনেক 
শিবায়ন, চণ্তীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল। তাহাদের মধ্যেও শক্তিতত্র মাতৃভক্তি ও 
শক্তি আরাধনাব কথা ছিল। বাঙালী সে কাব্য আন্বাদন করিয়াছে, তাহাদের রস 
পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। তথাপি অষ্টাদশ শতাবীতে যখন এই নৃতন শাক্তসন্বীতগুলি' 
রচিত হইল, তখন যেন তাহারা আবাব বিন্ময়াবিষ্ট হইল, আনন্দে আঞ্চুত হইয়া কবির 
ভাষায় বলিয়া উঠিল £ 
12 0616 1 1119 80186 080182- 06 6189 ০199 
1021, & 06৬7 1019706% ৪/110)5 333৮০ 1085 20৩70 
( 26৪৪ ) 


শীক্ত সঙ্গীতের বিভিন্ন নাম 


যাহা আমাদের অন্তরের সামগ্রী, কত নামেই না আমর! তাহাকে অভিহিত করিয়া 
থাকি। শান্ত সঙ্গীতগুলিরও বিভিন্ন নাম। কেহ ইহাকে বলেন, 'মালসী” কেহ 
বলেন, 'প্রসাদী সঙ্গীত । শ্যামা সঙ্গীত ও শান্ত পদাবলী” নামগুলিও প্রচলিত । 

দেবী-বিষয়ক গানগুলির “শান্ত পদাবলী” নামটি গবশ্ আধুনিক। জম্ভবতঃ 
বৈষ্ণব পর্াবলীর নামসাদৃশ্তে এইরূপ নামের নির্বাচন। “পদাবলী? কথাটি কবি জন্বদেব 
সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া! মনে করা হয। কিন্তু প্রাচীন বাঙল। ভাষায় 
রচিত চর্্য। গীতিকার টাকায় 'রবপদেননৃটীকুর্্লাহ, “দ্বিতীয় পদেন তমেবার্থং 
প্রতিনির্দেশয়তি' 'তৃতীয়পদেন বর্ঝমাহাত্মযং কথয়ণি, প্রভৃতি উক্তিতে “পদ” শব্দটির 
প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। এ স্থলে 'পদ” শব্ষটির অর্থ দুই ছত্রের কবিতাংশ। কবি 
জয়দেব মধুর কোমলকাস্ত পদাবলী” বলিতে সম্ভবতঃ ছুই ছত্রযুক্ত কতিপয় পদের সমষ্টি 
একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা বুঝিয়৷ছিলেন। কিন্তু পববর্তীঁ কালে “পদ? শবটিই একটি পুর্ণাঙ্গ 
সংহত সঙ্গীতরপে ব্যবহৃত হইযাছে; পদাবলী” এইরূপ অনেকগুলি সঙ্গীতের সমগ্থি। 
শক্ত পদাবলী” নামটিও এই অর্থে ই প্রযুক্ত 

পূর্বে দেবী-বিষয়ক গানের নাম ছিল 'মালসী'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত 
ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশযেব “করুণানিধান বিলাস, কাব্যে 
“্ভবানী-বিষয়ক, গানকে 'মালসী” বলা হইয়াছে।৯ 'মালসী” নামটি স্ুপ্রাচীন। চধ্যা 
গ্লীতিকায় (৩০, ৪* নং চর্যা) 'মালসী' বাগিণীব উল্লেখ আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রের 
মতেও 'মালসী” বাগিণীবিশেষ, মালব ব। ভৈরব বাগের স্ত্রী। অপরূপ তাহার রূপ। 
অপরাহ্নকালে এই রাগিণীতে গান গাহিবার নিযম ; সেখানে আরও বলা হইয়াছে_ 

শক্রোর্খানং সমারভ্য যাবদুগামহোৎসবমূ। 
গীয়তে তদ্বুধৈনিত্যং মালমী সা মনোহরা ॥২ 

ইন্দ্রোখান হইতে আরম্ভ করিয়! দুর্গোৎসব পধ্যন্ত যে বাগিণীতে সন্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণ 
গান গাহিয়। থাকেন, তাহা মনোহারিণী মালসী। 

কিন্তু সঙ্গীতবিশারদ পণ্তিতগণ বলেন, দেবী-ব্ষয়ক 'মালসী” শাস্তরান্মোদিত 
নিয়মবন্ধ রাগিদী- নয়। এ দেশের জারি-সারি, ভাটিয়ালি গানের মত ইহা! একপ্রকার 
লোকসজীত। যেহেতু মালসী (মালবন্রী) ভৈরবরাগের প্রিয়া এবং ছুর্গাপুজা৷ উপলক্ষে 
"2 জবর গান জালদী মরুর ॥ ভবানী-বিষয়ক গানের নাম “মালসী', আর শিব-বিষয়ক 


গানের নাম 'ষায়ুর' | , 
২। সঙ্গীত দামোদর, শক্বকল্পক্রমধৃত 'রাগ' শব ব্য 


অবতরণিক! ঁ 


ইহা গীত হয়, এই জন্যই ইহার নাম 'মালসী, হইয়াছে। এই অর্থে শক্তিবিষয়ক 
সঙ্গীতগুলির 'মালসী+ নাম অসার্থক নয়। 

পরবর্তী কালে শক্ত সঙ্গীতকে «প্রসাদী গানও বলা! হইয়াছে। সাধক কৰি 
রামপ্রসাদ এই সঙ্গীতগুলিকে একটি বিশিষ্ট স্থরে ও ঢংয়ে গান করিতেন। প্রায় 
সকলেই তাহাকে এই সঙ্গীতেব প্রবর্তক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কি ভাবের দিক 
হইতে, কি সুরের দিক হইতে অগ্যান্ত লেখক বা গায়কের শান্ত সঙ্গীতের উপর 
রামপ্রসাদের অমোঘ প্রঙাব বিস্তৃত হইয়াছে । অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন বলিয়াই 
[তনি সকলেব নিকট প্রসাদ” নামে পরিাচিত। সঙ্গীতের মধ্যেও তিনি নিজে 'প্রসাদ 
বলে এই কথা, 'প্রদাদের এই বাণী”, (প্রসাদ ভাষিছে এইরূপ ভণিতা দিযাছেন। 
রামপ্রসাদ-প্রবত্তিত বিশিষ্ট স্থরে শক্তি-বিষষক জঙ্গীত গান কর! হয় জন্য, প্রসাদ নামের 
স্থতি-বিজডিত এই সঙ্গীতগুলির 'প্রসাদী সঙ্গীত” নামটিও সুপ্রচলিত। 

শাক্তপদাবলীর কতকগুলি গানকে “আগমনী” বলা হয। বাঙালীব ধারণা, 
ছুর্গোঘসবের সময় ব্ৎপ্রান্তে উমা পিত্রালয়ে আগমন করেন। এই আগমনকে উপলক্ষ 
করিয়া কবিগণ ম| মেনকার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল অন্তরবেদনাকে গানের মধ্যে প্রকাশ 
কবিষা থাকেন। আগমন-বিষয়ক গান বলিয! শাক্তসঙ্গীতের “আগমনী” নামটি প্রসিদ্ধ । 

অনেকে যে কোন শাক্ত সঙ্গীতকেই “আগমনী” বলিয়া থাকেন। তাহাদের অভিমত, 
দেবী দুর্গাব এক নাম “আগমনী ; অতএব শক্তিবিষয়ক গান মাত্রই আগমনী । কিন্ত 
এই অর্থে আগমনীর ব্যবহ। সীখাবদ্ধ। শাক্ত পদাবলীর এক এক অংশ যেমন 
“নবমী” “বিজযা”, “একাদশী'১_-তেমনই আর একটি অংশ 'আগমনী”। “আগমনী, 
প্রকৃতপক্ষে উমাব “আসার আশা'র গান । 

শক্তিবিষষক গানগুলির আব একটি প্রচলিত নাম 'শ্যামাসঙগীত' ৷ শ্যামা বলিতে 
বিশেষ ভাবে কালীকে বুঝায। শাক্ত পদাবলীর অধিকাংশ পদ শ্যামাব্ষিয়ক। 


কালীই এখানে প্রধান দেবত।। অবশ্ত তারার নামটিও শ্টামার সহিত অভেদে 
ব্যবহৃত হয। শক্ত সঙ্গীতে অন্যান্য মভাবিদ্য। অপেক্ষা অসিতবরণ। কালী ও তারার 


প্রাধান্য হেতু ইহার শ্ঠাম[সঙ্গীত নামটি সার্থক এবং বুল প্রচলিত। 
শীক্তপদাবলীর জলপ্রিয়ত৷ 
শীক্ত পদাবলী রচিত হইবামাত্র জাতীয় জীবনে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার 
হইয়াছিল। সে উদ্দীপনায় কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, মুশিদাবাদ, ত্রিপুরা) ঢাকা সমগ্র 


১। উম! কৈলাসে চলিয়! যাওয়ার পর,.ডাহাব মিলন-স্থৃতি লইয়। ষে বিরহের গান, তাহ! 
“একাদশী'র অন্তভুক্তি) এরূপ গানও পাওয়া যায়! 


৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল। সাধক ভক্তের তো! কথাই নাই, নবাব, রাজা, জমিদার" 
পর্যান্ত এই সঙ্গীতগুলির প্রতি আকুষ্ট হইয়াছিলেন। কথিত আছে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা 
রামপ্রসাদের গান গুনিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কমলাকান্তের গানে নিষ্ঠুর দশ্থ্যর হৃদয় 
বিগলিত হইয়াছিল। এমন কি তখনকার দিনের হঠাৎ বাবুর দলও ইহাদের 
মোহময় আকর্ষণ হইতে মুক্ত ছিলেন ন1। 

শাক্ত জঙ্গীত জন-জীবনে এমন এক মোহকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, 
তখনকার দিনের লোক-সঙ্গীতের পরিবেশকবর্গকে জনসাধারণের রসপিপাস মিটাইবার 
জন্য, সহ সহম্ন শ্রোতা-পরিবেষ্টিত গীতের আসরে শ্ঠামাসঙ্গীত গান করিতে 
হইত। আখড়াই এবং কবি গাহনার আরম্ত হইত 'মালসী” গান গাহিয়া। পক্ষীর 
দলের বাবুরাও শাক্ত সঙ্গীত গাহিতেন। তথাকথিত বাবুর দল দুর্গোত্সব উপলক্ষে 
“নবমী” গাহিয়। ঢলাঢলি করিতেন (ভ্রষ্টব্য হুতোম প্যাচার নক্সা? )। 

টপ্ল।-গায়ক, কবির দল, পক্ষীব দল যেমন শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেন, পাচালী-গাষক, 
যাত্রাওয়ালাদিগকেও তেমনই দেবীবিষয়ক গান গাহিতে হইত। পরবর্তী কালের 
গীতাভিনয়, যাত্রা-নাট্য ও নাটকগুলিতে প্রচুর শ্ামাসঙ্গীতের জমাবেশ দেখা যায়। 

উনবিংশ শতাবীতে যখন বাঙলা দেশে নব্য ইংরাজি শিক্ষা প্রবস্তিত হইয়াছিল, 
পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গুণে ইয়ং বেঙ্গল যখন দেশীষ সকল আচার ও সংস্কারকে কুসংস্কার 
বলিয়া গণ্য করিতে শিখিয়াছিলেন, তখনও শক্ত সঙ্গীতের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র ক্ষ 
হয় নাই। কবিবর ইশ্বর গুপ্ত নিজে শক্তিবিষয়ক পারমাধিক সঙ্গীত বচনা 
করিয়াছেন। বহু কষ্ট স্বীকার করিষা, গ্রামে গ্রামে থুরিয়া তিনি এই লুগ্রপ্রান্ 
গীতরত্ব উদ্ধার কবিষা “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করিয়ছেন। পুরাদস্তর সাহেব 
ছিলেন মাইকেল এম. এস. ডাট বার-এ্যাট-ল'। তিনিও “ফি লইবার পরিবর্তে 
“আগমনী” গান শুনিয়া মকেলের মকদম! পরিচালনা করিয়াছেন, নিজে চতুর্দশ 
পদীবলীতে “নবমী” ও “বিজয়া দশমী” লইয়া কবিতা! লিখিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব 
ছিলেন 'মা পাগল” সাধক। গগ্বরর্বনিন্দিত কঠে তিনি শ্যামাসঙ্গীত গান করিতেন, 
কখনও এই গান শুনিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতগুলির 
সাহাধ্যে তিনি শক্তি-সাধনার গুট়তত্ব অতি সহজ ও সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া 
দিতেন। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সাধক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ঠাকুরের কৃপাধন্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের 
অধিকাংশ নাটক শ্রামাসঙ্গীতে পূর্ণ। ন্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “আমি মায়ের 
ঘোর রূপের উপানসক।” তাহার রচিত [811 ১5 110৮,91 ( মৃত্যুরূপা মাতা” ) 


অবতরণিফা ৫ 


একটি বিখ্যাত কবিতা । তখনকার ব্রাদ্ষদমাজের অনেকে ব্রঙ্গসঙ্গীতের সহিত 
মাভৃসঙ্গীত রচন। করিয়াছিলেন । 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের জনগণ যেদিন দেশহিতব্রত 
উদ্যাপন করিয়াছিলেন, সেদিনও মাতৃগীতি নৃতন তাত্পধ্যম্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
দেশ মাতৃকাকে জগজ্জননীর প্রতীক ধরিয়া প্রেমিক সন্তান “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন । অগ্রিচয়নেচ্ছ দামাল সন্তানের মুখপত্র “যুগান্তর, পত্তিকায় ক্ষীরোদ 
গাঙ্গুলীর ?) নব মাতৃসঙ্গীত প্রকাশিত হইযাছিল ২ 
না হইতে মা গো, বোধন তোমার 
ভেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল ঘট, 
জ।গো রণচ্, জাগে। মা আমার 
আবার পুজিব চরণ তট। 
পরাধীন জাতিৰ নানী-সমাজকে জাগ্রত করিবাব জন্য চারণ কবি মুকুন্দদাস 
"গাহিযাছিলেন £ 
জাগে। গো, জাগে। গে। জননি ! 
তুই ন। জাগিলে শ্ঠাম। 
কেউ জ'গিবে ন। ম্॥ 
তুই না নাচালে মা গো, 
না বলা ধমনি । 
এই সকল গান গাহিয়া চাবণ কবি পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণকে শক্তির মন্ত্রে 
উজ্জীবিত করিয়া স্বদেশে ব্রতে দীক্ষিত করিতেন । অগ্রিযুগের জীবন্ত বাণীমূপ্তি 
শজ্লুল ইস্লামও শাক্ত জঙ্গীতের অদ্ভুত গীতমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়।, ভক্তের মতই আবেগভকে 
স্যামাসঙ্গীত রচনা করিযাছেন। ত্তাহাব রচিত “বল্‌ রে জবা বল্‌”, “কালে। মেষের 
পায়ের তলায দেখে ষা মালোব নাচন” গুভৃতি গান বিখ্যাত । 


॥ ছুই ॥| 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পুর্বের্ধ শক্ত পদাবলী 
রচিত না হইবার কারণ 


অত্যল্পকালের মধ্যে শান্ত পদাবলীর এইরূপ মোহকর প্রভাব ও ব্যাপ্তি মনে বিম্মকর 
উদ্রেক করে। ভাবিলে আরও বিশ্মিত হইতে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এ হেন শীত 
রচিত হয় নাই কেন? বাঙল! সাহিত্যের গোডাপত্ন হইযাছে খ্রীষ্ীঘ দশম শতাব্দীতে । 
সুদীর্ঘ আট শত বৎসরের মধ্যে এই ধরনের গান রচনা কবা হয নাই, যাহ। হইয়াছে তাহা 
শখাগ্রে গণনা করা জন্তব, তাহাদের রূপ ও প্রকৃতি বামপ্রসাদাদি বচিত সঙ্গীত হইভে 
স্বতন্ত্। ইহার কারণ কি? 
বৈষণব-ধর্মের প্রচার ও শাক্ত ধর্শের প্রচার-বিমুখতা 

বাঙলাভাষায় অজন্সম বৈষ্ণব পদাবলী রচনার প্রেবণা ও কাবণ নিণধ কৰা! দুঃসাধ্য 
নয়। সেনরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি জঘদেব হইতে পদরচনাব যে বিপুল প্রেরণা 
সঞ্চারিত হইয়াছিল, মুসলমান সমাটদের আমলেও তাহাদের উৎসাহে, বৈষ্ঞব পদবচন[ব 
আবেগ অব্যাহত ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুব আবির্ভাবে সেই ভবাগঙ্গায় আবার 
নৃতন জোয়ার আসিল। জয়দেব-বিগ্ঠাপতি-চণ্তীদাসের পদাবলী আম্বাদন করিয়া 
তিনি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনার নবীন প্রেরণা সঞ্চার করিযাছিলেন। মহাপ্রভুর 
'রাধাভাব স্ুবলিত, মোহন মৃত্তি, কষ্ংপ্রেমে আত্মহারা অলৌকিক জীবন মানুষের 
মনে নুদূর অতীতের বৃন্দাবনী স্থৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাঙলাদেশ, নীলাচল, 
বৃন্দাবন--এক কথায় সমগ্র ভারতবর্ষ সে প্রেমপ্লাবনে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। 
পদাবলীও লেখা হইয়াছিল অসংখ্য। 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে আসিয়াছেন দ্বিতীয় চৈতন্য” শ্রীনিবাস আচাধ্য, 
রসকীর্তনের প্রবর্তক নরোত্ম দাস ঠাকুব। সেদিনও মৃদজ-করতালের বঙ্কারে, 
উন্মান্দ-নৃত্যে, খেতরীর 'মহামহোৎ্সবের প্রভাবে বৈষ্ণব পদরচনার ধারা প্রবল গতিতে 
অগ্রসর হইয়াছিল। এইরপে পর পর অলৌকিক ব্যক্তি-মহিমার স্পর্শে বৈষ্ণব 
কবিগণ যুগে যুগে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন এবং বিশেষভাবে প্রচারের ফলে বৈষ্ণব, 
পদাবলী ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। 


"মবতরণিকা ৭ 


শাঁক্ত সাধনার পশ্চাতে যে এ হেন ব্যক্তিমহিমার স্পর্শ পড়ে নাই তাহা নয়, কিন্ত 
প্রচারের উগ্রত! তাহার্দের মধ্যে দেখা যায় নাই। সেন রাজাদের সময় হইতে সপ্তদশ 
শতাবীর শেষ ভাগ পর্যন্ত প্রকাশ্ঠভাবে রাজকীয় সমর্থন লাভ ন! করিলেও এই সমগ্কের 
মধ্যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের মত পণ্ডিত ও দার্শনিক, ব্রন্ধানন্দ-পূর্নানন্দ স্বামীর মত 
বিদগ্ধ সাধক ও মেহারের সর্ববানন্দ ঠাকুরের মত সিদ্ধপুরুষ আবিভূর্ত হইয়াছেন। 
তাহাদের প্রভাব জনসাধারণ্যে কম বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু গ্রচারের উদ্দেশ্য ন। 
থাকার জন্যই শক্তি-সাধনার গৃঢ় রহস্যকে তাহারা ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। তাহারাও 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কুষ্ণানন্দ আগমবাগীশের “তন্ত্রসার' ক্রহ্মানন্দ স্বামীর 'শাক্তানন্দ 
তরঙ্গিণী” পূর্ণীনন্দের শ্রীভত্ব চিন্তামণি' বিখ্যাত তাস্ত্রিক নিবদ্ধ। কিন্তু গ্রস্থগুলি 
সম্প্রদায়বিশেষের জন্য সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত। 
শক্তি-সাধনার গোপ্য প্রকৃতি 

তান্ত্রিক সাধন-সম্প্কিত কাব্য বাঙলা ভাষায় রচিত না হইবার অন্যতম কারণ 
ইহার গ্রোপ্য প্রকৃতি । বীরভাবের শক্তি-সাধনা অতি গুহা, একান্তভাবে গুরুমুখী। 
ইহার সাধন-রহস্ হৃদয়ঙগম ঝরিতে না পাবিয্লা স্বভাবদুর্বল মানুষ বক্ষেত্রে ব্যভিচারের 
পথে পদক্ষেপ করিয়াছে । বিশেষ করিয়া এই তন্ত্রচার একদিন বৌদ্ধস্ঘে প্রবিষ্ট 
হওয়ায় আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ ও জঘন্য আগঙ্গলিপ্মার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল । 
ভবভূতির “মালতীমাধব না৮.ক, দণ্ডতীর “দশকুমারচরিতে” শ্রীকষ্ণ মিশ্রের “প্রসোধ- 
চন্দ্রোদয়” রূপকে তাহার ভয়াবহ চিত্র আছে। 

এই জন্যই তত্ত্রের কঠিন নির্দেশ "হুল, হয়ন্ত শীস্তবী বিদ্যা গোপ্যা কুলবধূরিব' 
( কুলার্ণব তন্ত্র)। এই বিদ্যা কুলবধূর মত গোপনীয়। গুরুর উপদেশ লইয়া নির্জনে 
এই বিদ্যার সাধনা করিতে হইবে, মন্ত্র-রহন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করা চলিবে ন1। 
প্রকাশ করিলে মন্ত্রহানি ঘটিবে, এমন কি মৃত্যু পথ্যস্ত হইতে পারে ঃ 'প্রকাশান্ম ত্যুলাভঃ 
স্তারপ্রকাশ্তং কদাচন' (নীলতন্ত্র)। এই -শুস্কর নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কেহই গুহা 
সাধন-রহস্তের কথা ভাষায় গুকাশ করেন নাই; জংস্কৃতেও যখন প্রকাশ করিয়াছেন, 
তখনও সাধন-সার বীজমন্ত্র উদ্ধারের সঙ্কেতটি রহস্তে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। 

তাহা ছাড়া, তন্ত্র সাধন-শান্্, ইহা ক্রিয়ার নির্দেশে পূর্ণ। ইহাতে মন্ত্র, মুদ্রা, আন, 
স্যাস, পুজা ও জপের যে বিধান আছে, সেইগুলিই মুখ্য। সেগুলি জ্ঞানের বিষয়, 
ক্রিয়ার বিষয়, ভাবের বিষয় নয়, তাহা ,লইয়া কাব্য রচনা করাও দুহ। তঙ্ত্েয় ধ্যান 
ও স্তোত্রাংশে কিছুটা কবিত্ব প্রকাশের সুগোগ আছে এবং তাহা তেমন গোপনীয়ও নয়। 


৮ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


এইরূপ স্তোত্র লইয়া সংস্কৃতি অনেক কাব্য বচিত হইয়াছে। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের 
'ঠাকুরাণীবন্দনা” অংশে এবং “চৌতিখা? স্তবে তন্ত্োক্ত ধ্যান-স্তোত্রের অনুক্কতি রহিয়াছেঃ। 
কিন্তু তন্ত্র সাধন-ক্রিষার বিষয় লইয়া শাক্ত পদাবলীর পুর্ববে কোন কবিতা রচিত হয় 
নাই। শক্তি-সাধনার গোপ্য প্রকৃতিৰ জন্যই, "গপ্তাধনমেতভূ ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্‌ 
( মহানির্ববাণ-তন্ত্র )। 


তান্ত্রিক সাধন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণ। 


তান্ত্রিক গু সাধনাব প্রতি জনসাধাবণেব ভযাবহ ও ভ্রান্ত ধাবণাও সাধন-সংক্রান্ত 
বিষষ লইযা ঝঙল! ভাষায কাব্য বচনাব প্রেবণাকে ব্যাহত কবিয়াছে। অপবিচয় 
ও অল্প পবিচযেব স্থত্রে তান্বিক সাধনা সম্পর্ক সাধাবণ লোকেব ধাবণ! অত্যন্ত অস্পষ্ট! 
অনেকেই ইহাকে মাত্র যাদুবিগ্যা বলিয়া মনে কবে। কোন কোন আধ্য গ্রন্থে বহস্থলে 
এই গুহা সাধনাব প্রতি বক্র কটাক্ষ দেখা যায। কৃত্মপুবাণে বল। হইয্বছে, দবংবিধানি 
চান্তানি মোহনার্থানি তাশি বৈ'। পন্সপুবাণে ( উত্তব খণ্ড) ভগবান মহাদেবকে বলিষাছেন, 
'্বাগমৈঃ কল্লিতৈস্তঞ্চ জনান্‌ মঘবিমুখান্‌ কুক। এই সকল প্রচাবেব ফলে অস্পষ্ট ধারণ। 
কোন কোন স্থলে বিৰপ মনোভাবে বপান্তবিত হইযাছে। বাঙল! দেশ শক্তি সাধনাব 
পীঠভূমি হইলেও, কান্যকুজ্জাগত বেদাচাবী ব্রাঙ্গণদেব মাধ্যমে এই মনে।ভাব এদেশেও 
স"ক্রামিত হইযাছিল। তীহাব! শক্তি-সাধনাকে বেদাচাবসম্মত পৌরাণিক পদ্ধতির উপৰ 
প্রতিষ্ঠিত কবিযাছিলেন এবং সাধাবণেব মধ্যে এই ধরনেব পূজাই ( পশুভাবের পুজ। ) 
প্রচলিত হইয়াছিল। 

সেন বাজাদেব সমযে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচাব বাজ-সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়। 
তাহাবা ছিলেন বৈষ্ব ধর্মাবলম্বী। হিন্দু তন্ত্রচাবেব প্রতি সমর্থন থাকিলেও 
তীাহাদেব সমযে বৈষ্ণব ধর্মেবই প্রাধান্য স্চিত হয এবং রাজনভা, মন্দির, গৃহাহ্ৃন 
বৈষ্ণব গীতিব ললিত বঙ্কাবে পূর্ণ হইয়া! উঠে , শ্রীজয়দেবভণিতহরিবমিতম্ঠ এক 
মোহময় আবেশ সঞ্চাব করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভৃব আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্দ্ই কিছু 
দিনেব জন্য দেশেব মধ্যে বিপুল প্রেবণা ও উন্মাদনাব সৃষ্টি কবে। সর্ব মত খণ্ড খণ্ড 
কবিয়! 'র্ধবন্র স্থাপযে প্রভূ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে? ( চৈঃ চঃ)। তাহার ফলে অনেক শক্তি 
সাধক এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। বাশুলী-সেবক চণ্তীদাস পুর্ব্বেই বৈষ্ণব 
বন্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ধন্শের প্রভাবে মহামায়ার উপাসক গোবিন্দ কবিরাজও 
বৈষ্ণব ধর্মের ছাবায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

বৈষ্ণব ধশ্মের অতিপ্রচারে এবং শ্ান্তধন্ম অম্পর্কে জনসাধারণের বিরূপ মলোভাবে 


অবতরণিক। ৯ 


এই সময় শক্তি-দাধনা গু পথে থাকিয়া চক্র-বিশেষের মধ্যে সীমাবন্ধ হয়। শক্তি- 
সাধনার রহস্ময় প্রকৃতি নিজেদের চারিদিকে আব্রণ স্্টি করায়, অবৈষণব জনের 
নিকটও ইহা অহেতুক ভয় ও বিল্ময়ের কারণ হইয়া উঠে। বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে ইহা! 
তো নিন্দনীয় ছিলই । ৃ 

বৈষণবদের নিকট শাক্তের বামাচার সাধন! যে কিরূপ নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছিল 
চাপাল গোপাল ও শ্রীবসের কাহিনীই তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । চাপাল গোলাল শ্রীবাসকে 


অপাস্থ করবার জন্য 
ভবানী পুজার সব সামগ্রা লইয়া। 


রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাহ্য়া ॥ 
কলার পাতের উপর থুইল ওড ফুল। 
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ ( চৈঃ হঃ, আদি, ৯৭) 
পরদিন নিজ গৃহদ্বারে শক্তিপুক্তার এট সব উপকরণ দেখিয়া শ্রীবাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হইলেন, সকলকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইয়। এনন ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন যেন 
ভবানী পুজ1 কর! এক মহ! অপরাধ ! উপরস্ত, শ্রীধাস তখন, 
হাড়ি আনাইয়। সব দূর করাহল । 
গঙ্গাজল গোম্যে সেই স্থান লেপাঁইল ॥ ( চৈঃ চঃ, আদি) ১৭) 
অবৈষণব জনের মধ্যেও তন্্াচার সম্পর্কে একটা বিম্মঘকর, ভয়াবহ ধারণা ছিল। 
মহাপ্রভু যখন শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার £ছে সারারাত্রি ভরিয়া কীর্তন করিতেন তখন, 
শুনিয়! পাধণ্ী সব মরয়ে বল. গিমা। 
নিশায এগুলা খায় নদিরা আনযা ॥ 
এগুল৷ সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে । 
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে ॥ ( চৈ: ভাঙ মধ্য, ৭) 
এই সকল কারণেই শঞ্ডি-সাধনার গৃঢ়তত্ব লই বহুদিন পর্যন্ত কোন কাব্য ব! 
গান রচিত হয় নাই। শান্ত সাধনার ২* ম্ময় গোপনীয় প্রকৃতি, অন্্মন্ত্ররে কথা 
ভাষায় প্রকাশ করিবার অনিচ্ছা, অন্যধশ্মাবলম্বীর বিরূপ মনোভাব এবং অপরিচয় হেতু 
এই গুহ সাধনার প্রতি জনসাধারণের ভ্রান্ত ও ভয়াবহ ধারণাই প্ররুতপক্ষে সাধনত্ত্ব 
লইয়! শাক্ত-সঙ্গীত রচনার গ্লেরণাকে বিলম্বিত করিয়াছে । 
অষ্টাদশ শতকে শাক্তগীতির সমৃদ্ধির কারণ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি, শক্তিপুজা ও শক্তি-বিষয়ক 
সঙ্গীত রচনার যাবতীয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। 


১০ শাঁকপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


শাক্ত সঙ্গীতগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কি পারিবারিক জীবনে, কি 
সামাজিক জীবনে-__সর্ববত্রই যেন একটি ক্রন্দনোচ্ছাস, একটি অভিযোগের ন্ুর ধ্বনিত. 
হইয়া উঠিয়াছে। এঁতিহাসিকগণ বলেন, পাল আমল হইতেই বাঙলাদেশ 
একটি নিস্তরঙ্গ, শাস্ত, কৃষি-নির্ভর জীবনে পরিণত হইয়াছিল। সাধারণ মানুষের 
জীবন ছিল নিঝর্কাট, ধর্মকেন্দ্রিক এবং বিক্ষোতহীন। রাজনৈতিক অনেক 
পরিবর্তন এই দেশে দেখ! দিয়াছে, সাময়িক ভাবে শাস্ত জীবন বিপধ্যন্তও হুইয়াছে__ 
কিন্তু তাহার ফলে জন-জীবনে বা কৃষক ও কারিগরে পূর্ণ বাঙলার গ্রাম্যজীবনে 
তেমন কোন বিরাট পরিবর্তন স্থচিত হয় নাই। এই জন্যই এই দেশের সাহিত্যও 
বৈচিত্র্যহীন হইয়া থাকিয়াছে। শাক্ত গীতাবলীর বিষয়বস্ততে তেমন কোন লক্ষণীয় 
বৈচিত্র্য না থাকিলেও, ইহাতে যে ক্রন্দন-অভিযোগের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে 
যে নিত্তরঙ্গ, শান্ত পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে একটি বিরাট আঘাত লাগিয়াছিল, 
তাহা সহজেই অন্থমিত হয় এবং মনে হয়, শাক্ত পদাবলী রচনার পশ্চাতে এই 
সংঘাত প্রেরণা সঞ্চার করিয়ছিল। 

তখন দেশব্যাপী রাষ্ট্র বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, গুরক্জেবের মৃত্যুর পরে 
সুদ মোগল শাসনের ভিত্তি ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে; সেই স্থযোগে বাদশাহের নামমাত্র 
'সনন্দ' লইয়া অকর্মমণ্য উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী নবাব এদেশের সিংহাসনে বসিতেছেন। দেশের 
সর্বত্র অত্যাচার, অবিচার। যুগটিই “মসিল দিয়ে তসিল” করার যুগ। নবাব 
জমিদারের উপর চাপ দিতেছেন, রাজন্ব আদায় না হইলে “বৈকুষ্ঠবাসে'র ব্যবস্থা 
করিতেছেন। নানা উপায়ে রাজকর বৃদ্ধি করা হইতেছে, জমার উপর বাজে জমার 
অস্ত নাই। মুগিদকুলী খ| যে বাজে জম] নির্ধারণ করিয়াছিলেন, সুজা খার আমলে 
তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। “তিনি “নজরানা মোকররি”, "জার মাথট”, মাথট ফিলখান" 
এবং “আবওয়াব ফৌজদারী” নামে অনেকগুলি নৃতন বাজে জমা বসাইয়৷ রাজস্ব 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন আলিবদ্বার শাসন-স্থচনাতে হীরাঝিলের ব্যয় নির্বাহের জন্য 
সিরাজদ্োৌলা কৌশলক্রমে যে নজরানা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা! ক্রমে 
“নজরানা মনসুরগঞ্জী নামে বাধিক জমায় পরিণত হয়। আলিবদ্া প্রবত্তিত 'চৌথ 
মারহান্টা” নামে আরও একটি বাজে জম] বসিয়াছিল ।৮”১ 

এইরূপ জমার উপর জমায় রাজাজমিদার পধুর্দন্ত, রাজা-জমিদারের প্রজাগণও, 
বিপর। খাজন। না দিতে পারিলে তাহাদের সম্পত্তি নিলামে উঠে, দীর্ঘ মেয়াদের, 


১। সিরাজন্দোলা ( ৪র্থ পরি $)- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 


অবতরণিকা ১৩. 


কয়েছে তাহাদিগকে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সর্বত্রই জুলুম, কয়েদ, নিলামের হিড়িক ।- 
এঁতিহাসিক বলেন, “75০1900৭800 ০৮০0106৮৮৪৪ ০) 8816 1৮১ 

ইহার উপরে মগ ও ফিরিঙ্গী পর্তূগীস দস্থ্যদের অত্যাচার । বাঙলা দেশের 
দক্ষিণ-পুর্ব্বাঞ্চল স্ন্দরবন তাহাদের অত্যাচারে ও দন্থ্যতায় শ্বশানভূমিতে পারণত 
হইয়াছিল £ পখঃ০ 11009 ০0£ 6,036 998 ৮979. 62)9 0680196018০ 0১৪ 


90110870818 7 61867, 2 81118209 ০08 ৮75 [১0৮৮029958, 1761009936০ 
2009 619 1007 ড5569 901809,00829 ৮০ 9 1010019 07161) 0109 19:৮119, 
০০1১01009 00010. (1০৮, 10186) 


এই অত্যাচারের মধ্যে দেখা দিল কুখ্যাত বর্গার হাঙ্গামা। “179 11750) 
€30৮0]77)612 11550. 10 8৮70. 101 0101009৮, (ড. &. 9001৮) রাজন্থের চতুর্থ 
ভাগ “চৌথ আদায়ের জন্য এই মহারাষ্্ীয় অশ্বারোহী দস্থ্য পঙ্গন্পীলের মত ছুটিয়া আসিষা 
বাঙালীর জীবনে বিপম্যয় স্থষ্টি কথিনাছিল ! ইহার ফলে লুটপাট প্রবল আকার ধারণ 
করিল, তাহাতে ছোট বড ভেদ নাই £ 

বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ। 

চতুদ্দিকে বরগীব তরে রসদ না মিলএ ॥ 

কলার 'আইঠ! যত আনিল তুলিয়া । 

তাহা অ+ন সপ লোকে খায় সিজাহয়া ॥ 

ছোট বড় লঙ্করে যত লোক ছিল। 

কলার আইঠ1 সিদ্ধ +ব লোকে খাইল ॥ 

বিষম বিপত্ত বড বিপরীত হইল । 

অন্য পৰে কা কথা নবাব সাহেব খাইল ॥২ 
এই হাঙ্কামায় কাহারও নিস্তার ছিল ন1। নবান, বাজা, মহারাজ, মুদি, বেনে, গ্রামবাসী 
সকলেরই সমান অবস্থা | ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন £ 

নগর পুড়িলে দেবালয় ।ক এডায়। 

বিস্তর ধাম্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ৬ 

রাষ্ীয় এই অব্যবস্থার যুগে, অত্যাচার, হাঙ্গামা ও অবিচারের এই জঙ্কটকালে 
প্রত্যেকটি লোক, এমন একটি বরাভর়দায়ী আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন, যাহা তাহাদিগকে 
সর্ববাপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে সে আশ্রয় নাই, কারণ 


১1 [9 0200০10 03196077 ০ 1001৮--53:0592006 4. 9201620 (9716585 91085 ০00৯, 2) 
২। মহারাষ্ট্রপূরাণ_ গঙ্গারাম ৩। অক্নদামঙ্গল, গ্রন্থ-ুচন] 


১২ শাক্তপদাৰলী ও শত্তিসাধন! 


এ ধন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, নরক-মুর-বিনাশন এই্ব্ের প্রতীক, সর্বশক্তির আধার 
কৃষ্ণের শরণ না লইয়া, প্রেমঘন, তারুণ্য ও কারুণ্যামৃত ধারায় অভিষিক্ত মহামাধুরীর 
ভজনা করিয়াছে। মহাপ্রভুর সময়ে সে ভজনাতেও বলিষ্ঠতা! ছিল; কীর্তনের হৃস্কারে- 
গঞ্জনে অত্যাচারী কাজী তটস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই বণিষ্ঠ 
প্রেমধর্মের প্রাণ-প্রাচুষ্য ক্ষয় হইয়া আসিয়।ছিল, ছিল দুর্বল আবেগ আর ভাবালুতা। 
উপরন্ত বৈ্বধর্্ম গুরুনাদ-সর্ববন্ব হইয়। পড়ায় “গুরুপ্রসাদী"র ব্যভিচার দেখিয়াও জন- 
সমাজ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। বিশুদ্ধ কাস্তাপ্রেমের অসামাজিক পরিণাম, এবং হুর্ববল 
আবেগ-প্রবণতায় মানুষ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছিল না । 
জনগণ তখন উন্মুগ হইয়া উগঠিয়াছিল এমন একটি প্ররেমাশ্রয়ের জন্য, যেখানে প্রেম 
আছে, ব্যভিচার নাই; ব্যভিচারের অস্তাবনাও নাই। অথচ তাহাতে অত্যাচারের 
প্রাবল্য হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, পরম নিরবতায় আত্মসমর্পণ করা চলে। এই আশ্রম 
শক্তির বাহ, অনন্ত করুণামঘী, “কালভব্বহারিণী জগজ্জননীর চরণ। রাজশক্তি যেখানে 
অব্যবস্থিত, রাজ' যেখানে দুর্বল,রাজসভ। যেখানে বিচারমূঢ, সেখানে সর্ববাশয়াশ্রয় মাতৃচরণই 
একমাত্র ভরসা, মায়ের এজলাস অভিযোগ জানাইব।র উপযুক্ত স্থান । তাই সন্তান সহশ্র 
অভিযোগ লইয়! মাষেন দববাবে উপস্থিত হইয়।ছিলেন, নালিশ জানা ইয়াছিলেন £__ 
(১) কোন্‌ অবিচারে আমার পরে 
করলে দুঃখের ডিক্রিজারী ? (রামপ্রসাদ ) 
(২) কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে 
ংসার-গারদে থাকি বল | ( নীলাম্বর মুখো। ) 
(৩) আমি ওই খেদে খেদ করি-_ 
ওই যে মাঁ থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় চুরি। (রামপ্রসাদ ) 
অবশ্ত অত্যাচারের প্রাবল্যে মাতৃচরণে শরণ গ্রহণ করিবার আকৃতি পূর্বব পুর্ব 
যুগ হইতেই আরশ হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্তীর 'পশুগণের গোহারি' তাহার একটি 
দৃষ্টান্ত । সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন ভূম্বামী-টাদ রায়, কেদার রায়, যশোররাজ 
প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি শক্তির উপাসক ছিলেন। পুর্ব পুর্ব শতাবীর রাষ্থ্ীয় বিশৃঙ্খল 
তষ্টাদশ শতাবীতে ঘনীভূত হওয়ায় শক্তির উজ্জ্রীবন এ যুগে অবস্ঠম্তাবী হইয়া উঠিয়াছিল। 
অত্া।চার হইতে বিমুক্ত হইবার আকাঙ্ষায় বা পাধিব খদ্ির কামনায় মজলকাব্য- 
গুলির মধ্যে শক্তি চরণে শরণ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা দেখা গেলেও, মঙ্গলকাব্যাদির 
'দেব-আদর্শ কোনক্রমেই উন্নত ধরণের ছিল না। হর-গৌরীর জীবনকে অতি সাধারণ 
-পধ্যায়ে শামাইয়া আনিয়া কবিগণ বস্ততঃ ভক্তিরসের পরিবর্তে “অনুকম্পা রসে'র (?) 


অবতরণিকা ১৩ 


স্্টটি করিতেছিলেন। সেখানে দেবী 'কোপনচন্তী, ইর্ধ্যাবেষের অধীন । ভক্তের নিকট 
পুজা আদায় করিবার ছলে তিনি যে-কোন হীন কর্ম করিতে পারেন। চত্তীমল 
কাব্যে দেবী 'মহিষান্ুরমদ্দিনী” বূপ ধারণ করা সত্বেও কালকেতু ও ফুল্পরাব মনে 
বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন নাই। শিবায়ন কাব্যে দেবী একেবারে অতি 
সাধারণ বাঙালী রমণীর মত জামান শাখার জন্য স্বামীর সহিত কোন্দল 
করিয়াছেন । কৌচনীর বেশে মহাদেবকে ছলনার ইঙ্গিতটিও সুস্থ নয়। কালিকামঙ্গল বা 
বিচ্যা-ন্ন্দর কাব্যে দেবী “কালের কামিনী অবৈধ কামনা পরিপূর্ণ করিবার 
জন্য তিনি উপর হইতে ভক্তকে “সি'দকাঠি” ফেলিয়া দিয়াছেন। মনসামঙ্গল 
কাব্যে মনসা ও চণ্ডী উভয়ের আদর্শ ই অন্ুন্নত। 'মঙ্গলকাব্যের দেবী অপ্রতিষিত, 
পুরাণ ও তন্ত্রের রুত্র-নুন্দর মহিমান্বিত করুণামযী অথচ দৈত্যদলনীর আদর্শ হইতে ভষ্ট। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর, ব্যাপক বিশৃঙ্খলার পটভূমিকায়, ফহ্রারা শক্তিব্যহে আশ্র 
লইতেছিলেন, তাহারাও শক্তি-সাধনার জমুঘ্রত আদশ হ্বায়ঙম করিতে পারেন নাই। 
রাজ-রাজড়ার মধ্যে অনেকেই শক্তিপুজার রাজজিক আয়োজন ও পঞ্চম-কার তত্বের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মোগলশাসনের অন্ত'গমনকালে বিকৃত বাদশাহী মেজাজ 
ও চালচলন অন্করণ করিতে গিষা তাহারা দিলীর নাগরস্থলভ নগ্ম লালসা, প্রাণ- 
হীন আড়ম্বর, কৃত্রিমতা ও রুচিবিগহিত দেহসস্তোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া! দিয়াছিলেন। 
ধর্মকর্ম এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। প্রতিমার সাজসজ্জা, বঝাডলগন 
রোশনায়ের সমারোহ, বাহ্পুজ।র উপচারবানুল্য, অশ্লীল নৃত্যগীত--এইগুলি ছিল 
পুজার মুখ্য উপকরণ । 

এই পরিস্থিতির মধ্যে শক্তির জাধ-্বুন্দ স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। 
জনগণের অসহায় অবস্থ। দেবীচরিত্রের দুর্গতি এবং মাতৃ-আরাধনার এই বিকৃত 
আদর্শ তান্ত্রিক যোগীর তপোভঙ্গ করিল। নিবাতনিষ্ষম্প দেহে অনুকম্পার আবেশ 
সঞ্চারিত হইল; ন্বকীয় গোপ্য প্রকৃতি বিসর্জন দিয়া প্রবর্ত সাধকের মত তাহারা 
সংসারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ” গ সহশ্র নিপীভিত মানবের অভিযোগ 
তাহাদের কঠে ধ্বনিত হইল, কেন এই অবিচার, কেন এই দুঃখ? 

শুধু তাই নয়, মঙ্গলকাব্যের হীনতা ও দীনতা হইতে মুক্ত করিয়া, পুরাণ ও তঙ্ত্ের 
অলৌকিক মহিমাদ্বারা তীহারা জগজ্জননীর রূপমূষ্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। জননী 
প্রতিষ্ঠালোভী, ঈর্ধ্যাকাতর কোপনচণ্তী নহেন, তিনি মহামহিমান্থিতা জননী, তিনি 
মহ্যান্মুরমর্দিণী অথচ বরাভয়ধারিণী, তিনি করুণারূপিণী, অন্ত ন্নেহময়ী! তাই 
তাহারা গাহিলেন £ 


৪ শাক্তপদাবী ও শক্তিসাধনা 


উমা আমার সামান্ি! মেয়ে নয়। 
গিরি তোমারি কুমারা তা! নয়, তা নয়।:"' 
ওহে, কারো! চতুন্ুথ, কারো পঞ্চমুখ 
উমা তাদের মন্তকে রয় । (রামপ্রসাদ ) 
মাতৃপুজার সর্বোত্তম আদর্শও তাহারা দেখাইলেন। মাতৃপূজ! জাকজমকের পুজ! 
নয়, ভাবের পূজা, তক্তির পুজ।: “ঢাকের বাজনায়, ভাকের গয়নায়” তিনি তুষ্ট হন না 
কপটভক্তির ছল তিনি ধরিতে পারেন৷ মাতৃ-আরাধনার যে মহান আদর্শ, যে অতি- 
ুন্দর দিব্যভাব তঙশাস্ত্রে গোপন ছিল, শরক্তিমাধক কবিগণ তাহাকেও প্রকাশ করিলেন ॥ 
অতি গোপনীয় 'কুগুলিনী যোগ” গোপন রহিল না। শাক্ত পদাবলীর পদে পঞ্দে 
এই উন্নত তান্ত্রিক যোগের নির্দেশ রহিয়াছে । 
ধন্মাচরণে ভেদবুদ্ধি আরোপ করিয়া মানুষ দ্বেষাছেষি করিতেছিল। সাধক তাহারও 
অসারতা প্রতিপন্ন করিলেন। এ দেশের সংস্কৃতিতে বহুকাল হইতে সমন্বয়ের প্রচেষ্ট। 
ছিল। এই শতাব্দীর অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে শাক্তসঙ্গীতগুলিব মধ্যে সেই সমন্বয়ের 
বণী উদ্ঘোধিত হইল। সাধকগণ যেমন একদিকে শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর 
আর বিঞুভক্তদিগের একত্ব প্রতিপাদন করিলেন, তেমনই আবার হিন্দুঃ মুসলমান, 
মগ, ফিরিজীদের উদ্দেশ করিযাও গাহিলেন, “সবে এ”, একে সব, একের বলে 
সবাই বলী।, 
আঠারো শতকের বাজনীতিক পরিবেশে জনজীবনে মে মন্মান্তিক আঘাত ও 
বেদনা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে জয় করিবার কৌশলও সাধকগণ মাহ্থযকে 
শিখাইতে লাগিলেন। মাতৃচরণে শবণাগতি, মাষেব চরণে অনন্ত নির্ভরতাই দুঃখ জয় 
করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কালীনামের কেন্লায় যে বসবাস করে তাহার দুঃখ কি, ভন 
কি! তিনিই তো নির্ভয়ে বলিতে পারেন, "আমি কি ছুঃখেরে ডরাই? অবস্ত 
দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই শক্তিদাধনার চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে 
মনকে অন্তরুখী করিতে হয়। মনকে অন্তমুুখা করিতে পারিলে যে-কোন ছুঃখকে 
কয় করা সম্ভব। তান্ত্রিক যোগ ইহার উপায়। শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে ব্স্থলে সেই 
অতি গৃঢ় যোগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্ত এই যোগ নীরস যোগ-সাধনা মান্্র নয়, ইহ। মাতৃমহাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ভাবের ভিত্তির উপর এই যোগ । মায়ের সহিত ভাব করিয়া, মায়ের প্রতি যন রাখিয়া, 
যাকেই সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া এই যোগ সাধন করিতে হয়। সেই ম! বাহিরে নাই, 
এ্াছেন ভিতরে, আছেন এই দেহের মধ্যেই। চঞ্চল মনকে মাতৃভাবে ভাবিত করিয়। 


অবতরণিক।! ১৫ 


.দেহ-চন্রে কেন্দ্রীভূত করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা । এই সাধনার মধ্যে একদিকে যেমন ছুঃখজয়ের 
ইঙ্গিত বর্তমান ছিল, তেমনই আবার ইহার মধ্যে বাঁডালীর চিরকালের ভাবসাধনাও 
পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল । 

শাক্ত সঙ্গীতগুলির অসাধারণ সমৃদ্ধির কারণ গীতিকবিতারূপে ইহাদের প্রর্ষ্ঠা। 
শাক্ত-পদাবলী গীতিকবিতা। গ্ীতিকবিতার ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবের অগ্কুর এই বিশিষ্ট সাধন- 
প্রণালীর মধ্যেই নিহিত। কবৰি_য্খন বহিবিশ্ব হইতে মনকে শুটাইয়৷ আত্ম-স্মাহিত- 
হন, তখনই গীতিকবিতা স্থষ্টির সম্ভাবনা জাগে। অষ্টান শতাবীর রায় বিশৃঙ্খল! 
ঈত্যাচার ও আড়ম্বর হইতে মাতৃচরণে শরণ লইবার আকাঙ্কায়, ভক্তজনের অন্তরূ্ী 
হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই অন্তযুখিনতা জগংপলাশুকার মনোবৃত্তি 
বলিলে ভূল করা হইবে, কারণ শক্তিসাধনার মধ্যে সংসারত্যাশের কথ ন'ই ; তীহার্দের 
নিকট “ন গৃহ বন্ধনাগারম্৮_গৃহ বন্ধনাগার নয়। শক্তিসাধক প্রায় সকলেই গৃহী । 
দেহস্থ শক্তিকে সন্র্ষণ করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর। *শাক্তসাপনার উদ্দেশ্য । 
অতএব পলাষনের মনোবুতিতে নষ, হু'্খ জয় করিবার মত শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই 
সাধককে আত্মস্থ হইতে হয়। এই অবস্থাতেই স্মবণীষ স্বতিব রোদন্থনের স্থুযোগ 
ঘ্টে। তাহাই কবিতাৰ বীজ। (তুলনীয়, 42171061010 15001190660. 311 
€91195111105”). শাক্ত পদাবলীর মন্ময় কবিতাগুলি এই অবস্থার স্থ্টি। তাহ 
জন-জীবনের বিচিত্র ছুঃখ-বেদন।, আশা-আকাজ্ষ।র স্ব ইহাতে ধ্বনি ত হইধাছে। 

এইভাবে অষ্টাদশ ণতাব্ীর খতিহাসক ও সামাজিক পরিস্থিতিই অঠি গোপনীয় 
শক্তি সাধনার সঙ্কেত-সুচক শাক্তপদাবলী বচনার উৎসনুখটি অনর্গলিত করিয়৷ দিয়াছে। 
যেহেতু ইহাদেৰ রচধিভা ও শ্রোতা উ$ মই নিশ্পেষিত বাঙালী সমাজ, সেইজন্য 
বাঙলা ভাষাতেই গানগুলি চিত হইয়াছে । নিষ্ঠর অত্যাচারের পেপণতলে অস্ত্রে 
বাধানিষেধ ছিন্্রভিন্ন হইযা গিষাছে। সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে “সকনিরুত্তি হইয়াছে 
ভাবপ্রকাশের নিরুক্তি, কুলবধূব মত গোপ্য গুহ্সাধন হইয়াছে ইহাদের বর্ণনীয বিষম 
ছুঃখের অভিঘাত হইতে ইহাদের জন্ম, সামাজিক চেঙন। ইহাদের অবলম্বন ; কালীনামে 
ইহাদের প্রতিষ্টা, মন্ুয়সঙ্গীতে ইহাদের প্রকশ । যুগের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মগত 
প্রেরণাই শাক্তসঙ্গীতেব মূল প্রেরণা। এইজন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহাদের 
এত জম্দ্ধি। 


॥ তিন || 


শক্তিপুজ।র ইতিহাস ও ভারতীয় াহিত্যে 
শক্তিবাদের প্রভাব। 


শক্তিবাদে বিমিশ্র উপাদান 


শক্তিবিষয়ক জঙ্গীতগুলি আধুনিক কালে রচিত হইলেও, যে শক্তিবাদকে 'আশ্রষ 
করিয়া! এগুলি গীত্যৃত্তি লাভ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অতি প্রাচীন। বর্তমানের 
মাতৃরূপ, তাহার তত্ব ও উপাসনার মধ্যে অনেক যুগের অনেক সংস্কার আসিয়া মিলিত 
হইয়াছে £ 10169 19 700 9001)6 61890 01015 0109.9999 910. 1767 0916 90 10169 
0165 0৮6 0116766 0:616163) 4 83 ৮৮61] 8৪ ০০০-/790.১ 
শক্তিদেবী ও তাহার উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে একদিকে আছে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিকতা 
ও ভাবুকতা, অন্যদিকে আছে তামসিক আচারের প্রাবল্য; দেবী একদিকে কৃষ্ণবর্ণা 
নগ্রিকা, ভয়ঙ্করী, অন্যদিকে ববাভষদায়িনী ; উপাসনার একদিকে বিশুদ্ধ যোগ, অন্যদিকে 
পঞ্চ ম-কার তত্বেব বাহুল্য। ইহার্দের মধো যে আধ্য ও ভারতের আদিমতম জাতির 
প্রভাব একাধারে সংহত হইয়াছে, তাহাতে জন্দেহ নাই। দেবতাকে মাতৃরূপে কল্পনা 
করিবার পশ্চাতেও আদিমতম জাতির মনোভাবটি সুস্পষ্ট । 
শান্ত পদাবলীর মধ্যেও অনেক কালের প্রাচীন কাহিনী ও সংস্কারের পরিচয় 
পাওয়া যায়। শ্াক্ত পদকত্তী যখন গান করেন, 
পাতালেতে ছিলে মা গে! হয়ে ভদ্রকালী, 
কত দেবতা! করেছে পুজা দিয়ে নরবলি গো। (রামপ্রসাদ ) 


অথবা 
তোমায় ধরা সে তো বিষম দীয় |. 
ধরেছিল ব্যাধের ছেলে কালকেতু তোমায় |... 
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে অতি যত্তে যত্ব কোরে 
পুজা কোরে সংবশেতে যায়। ( নীলমণি পাটনী ) 


১৪ 7156. 01 1007810 10116. ০1, 1- 006910162, 


অবতরণিকা ১ 


তখন মনে হয়, পাতালের ভদ্রকালী, ব্যাধের ছেলে কালকেতুর মাতৃপুজা, রাক্ষল 
রাবণ বাজার মাতৃ-আরাধনা প্রভৃতি পৌবাণিক সংস্কার মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের 
অনুসরণ করিলে ধরা পড়ে, ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষেব অতি প্রাটীন জাতিগুলির মাতৃ- 
উপাসনার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে। 

এ দেশে মাতৃ-আরাধনাব প্রথাটি অনাদি কালেব। বেদে তত্বে দর্শনে পুরাণে 
একাধিকস্থলে বলা হইয়াছে, দেবীই 'প্রথমা” “আগা” “নিত্য ; শান্ত পদাবলীতে আছে, তিনি 
“আদিভূতা সনাতনী” । উক্তিগুলি কেবল তত্বগত নয। ধাহাবা ভূবিছ্যা, নুবিছ্য। ও 
প্রত্ুতত্ব লইয়। আলোচনা কবিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক বিঢার-বিশ্লেষদ্রে পথ ধরিযা সত্যকে 
উদঘাটন করিতে প্রয়াস পাইযাছ্ছেন, ভ্রাহাবা বলেন, প্রা], 01709 100776700118] 


[11019 18 1176 1101776 016 61)6 01৭18) 0৫ 17910161018 ৩9৮৮1, ০ 
ভারতের আদিমতম জাতিরাই মাতৃ-দেবতার প্রথম উপাসক 


এই প্রক্কৃতিব প্রথন উপাসক কাহাব।? ভাবভীষ সংস্কৃতিতে দুইটি স্বতন্ত্র ধারার 
পরিচয় পাওয়া যায £ "দৈব "আস্ুব এব চ" “বৈদিকী হান্ত্রিকী চৈব। একটি দৈব ব। 
বৈদিক, অপরটি আম্ুব বা তান্ধিক, একটি পুরুব-প্রধান, অপরটি মাতৃ-প্রধান। 
আধ্যসমাজ পুরুষ-কেন্দ্রিক, তাহাদের প্রধান দেবতা পুকষ। অঙএব অপর ধাবাটি 
আর্ধা ভিত্তর অন্য জাতির। এই জাতি আধ্যদেব প্রবল প্রতিদ্বন্থী ছিলেন ; আধ্যসমাজেব 
নিকট উহারা চিরকাল নিন্দিত হইযা আসিষাছেন। বেদে উহাদিগকে বলা হইয়াছে 
অন্ুুর, দন্থ্য ; ইহার। “অনাসা' (09961689 শিশ্রদেবা ( *0151)110067 01701791110 
01001016108 )১ অযজ্ঞ। (70601 10019172000 82,01:16099 ) এবং “অন্যব্রতা” (1090110৮761 
06. 802915519৮৪); ব্রাঙ্গণ গ্রন্থে ইহাদিগকে বলা হইয়াছে বয়াংসি, অস্ত্যজ ৷ 
ই'হারাই মহাকাব্য-পুরাণের রাক্ষন, দৈত্য, দানব, নিষাদ, কিরাত। ইতিহাসে ইহার 
শবর, পুলিন্দ বা আদিবাসী নামে অভিহিত হইয়াছেন । 

ভারতীয় সংস্কৃতির লৌকিক বা তান্ত্রিক .1ধটি এই আর্যেতর জাতির ধারা। 
মাতৃপুজার প্রথম প্রবর্তক ইহারাই। ইহাদ্দের সমাজ মাতৃকেদ্দ্রিক (11501970891 )) 
তাই ইহাদের ক্রিয়াক্ম, উৎসব মাতৃভাবে পর্ণ । ধম্মও মাতৃ-প্রধান। মাতৃভাবাসক্ত 
বলিয়াই সেই আদিযুগে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, যখন ইহারা প্রথম ধর্মের 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তখন তাহার পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন্‌ 


১. 7286) ০01 4.9,555306 170019--0, 5, 2270985, 
৮ 


১৯ শাকতপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


মাতৃকাদেবী; কষ্টির মূলে পালনীশক্তিরূপে, ধ্বংস ও ভীতির অধিকর্ত্রীরপে, সমাজের 
নিয়স্ত্রীশক্তিরূপে জননী বা মাতৃদেবতাই ছিলেন প্রথমা ও প্রধান। 

ইতিহাস হইতেও এই সতা সুস্থাষ্ট হয়। আর্ধ্-ভিন্ন অপর জাতি হিসাবে 
ইতিহ।সে (১) নিগ্রোবটু (২) অস্ট্রিক (৩) দ্রাবিড় ও (৪) মোঙ্গল বা তিব্বতীয় 
চীন (7159৮80. 01)10699 ) জ'তির উল্লেখ করা হইয়াছে। 


অস্টিক 


নিগ্রোবটু জাতির তেমন কোন চিগ্ুই আজ আর নাই ; জন্তবত; এই জাতি অস্ট্রিক 
জাতির সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কোল, ভীল, সাঁওতাল রূপে অস্ট্রিক গোঠীর 
উত্তবাধিকারী আজিও বর্তমান। ইহারা মাতৃ-উপাসক। পর্বতে অরণ্যে ইহাদের 
বাস, জীবিকা শিকার ও কৃষিকাধা। জস্ভবতঃ দেবীর 'শাকস্তরী” “সীতা” ( “কর্ষকাণাং 
চ সীতেতি'___হরিবংশ), 'বনুর্গা” নামগুলি অবণ্যচারী, কৃষিজীবী অস্ট্রিক জাতি হইতেই 


প্রচলিত হইয়াছে । 


দ্রাবিড় 


আধ্যপূর্বধব জাতিদের মধ্যে শিক্ষায়-দিক্ষায সর্বাপেক্ষা জমুন্নূত ছিলেন ভ্রাবিড 
জাতি। একদিন সমগ্র ভারতবধে তাহাদের একাধিপত্য ছিল। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত 
বেলুচিস্থান (ব্রাহুই ) হইতে উত্তর-পুর্ব-সীমান্ত বঙ্গদেশ-আসাম পধ্যন্ত এবং হিমালয় 
হইতে কন্তাকুমারিকা, এমন কি সিংহল পবান্ত ইহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। 
পুরাতত্ববিদ্‌ পণ্তিতগণ বলেন, মহেঞ্জোদারো ও হরগ্পার কীপ্ডি এই ত্রাবিড় জাতির ৷ 

মার্শাল সাহেব ও ফাদার হেরাশ এবং অন্যান্ত সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, 
পিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার শ্রষ্টারা ছিলেন মাতৃ-উপাসক। ইহাদের মধ্যে উন্নত ধরণের 
যোগসাধন (দ্রষ্টব্য পণুপতি শিবের চিত্র) এবং মাতৃউপাসনা (দ্রষ্টব্য শৌরীপ্ট ) 
গ্রচলিত ছিল। “মৃতের সপ” মহেঞ্জোদারো হইতে এই যে জীবন্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয়, এদেশের মাতৃ-উপাসনার উৎস অতি প্রাচীন £ “ুণুঃ৪ 
995 00198 800. 701581110 1)62,09110 8601598 98295 61১86 108168 0 
98055 019100) ৮8৪ ০01 % 5৪7 10001) £58697 80৮10516 ঠ)। [0089১ 6102 
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অবতরণিক! ১৯ 
“মোঙ্গল বা তিব্বতীয় চীন জাতি 


মোঙগল বা তিব্বতীয চীন জাতিও মাতৃন্াবাসক্ত। অবাচীন মোঙ্গল জাতির আদি 
জনর্না এক বিধবা নাবী 2 4]09 ৪809:956 ৪6০1৮ ০0, 765০010. 00096 07361 809099601 
81092756580 ৮085 12011908109] 901309190 ০$ 8 1010201 
(8১0০0 73716921108) ১ অতএব ইহ"বাও মাতৃ-উপাসক। 

ব্ছকাল পৃব্ব হইতে ই'হাবা চীন ও তিব্বভীষদেব সংস্কাব লইযা, ব্রহ্মপুত্রের 
উপত্যকা ধবিদ্) অব্ণ্য-সঙ্কুল গিবিপথে ভাবতেব পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করিম়াছে। 
আসামেব পার্বতা জাতি, কৌচ, কিবান্তী, নাগা, গাবো এই মোঙ্গল জাতি সম্ভৃত, 
প্রাটান সাহিত্যে ইহাব নাগ, কিবাত নামে অভিহিত হইযাছেন , ৮ 4 92070 মনে 
কবেন, বৈশালীব বৃজি-লিচ্ছবি বশে মোঙ্গলাব প্রভাব বত্তমান | *. 

বাঙল।দেশে ভ্রাবিড জাতিব জিত এই মোঙ্গল জণ্তিব ঘিশুণ ঘটিয়াছিল। 
বাডালাবে কোন কোন এঁতিহাসিক বলিযাছেন, 010172310 1012570197৮১৯ এ দেশের 
মাতিসাধনাব ইতিহাসে মোঙ্গলীবদেব প্রভাব অপবিসীম। কেহ কহ মনে করেন, 
বাঙলাৰ মঙ্গলচণ্ডী ঘোঙ্গলজাতিব উপান্ত দেবত।। ডাঃ বিনযতোষ উট্টাচার্যেব মতে, 
হিন্দুতন্বেব “তাবা বৌদ্ধ নহাঁটীনতাবা হইতে অভিন্ন, ইীহাৰ পুজা চীন দেশ হইতে 
আান'ত ভইযাছে। এক্তিপুজাব প্রধান ফুল জবাফুল, ইংবাজিতে ইহাকে বলা হয 
[1,09, 17039 ১ হইতে পাবে বাধুলও চীন হইতে আগত। তিব্বতীয লামাগণ 
শক্তিৰ প্রচণ্তা, উগ্রচণ্ড। মুদ্তিন উপাসক , হিন্ৃতস্ত্বেব “ডাকিনী” লামাদের দেবতা 
হইতে পাবেন, কাবণ তিব্বতে জ্ঞানী অর্থে "ডাক" শন্ঘটব এঢলন আছে। 'াকিনী, 
হাব স্ত্রালিঙ্গ বপ। 

ফল কথা, মাতৃ উপাসনাৰ প্রবন্তক ও কল্পনাকাবী যে আয্যেতর মাতৃতান্ত্রিক জাতি, 
তাহাতে নংশযের অবকাশ নাই। ইতিহাস তাহাবৰ জলন্ক সাক্ষ্য। আধ্যগ্রন্থেও 
বনুস্থলে দেবীকে পুলিন্দ, শবব, কিরাত - *হব উপাস্ত চেবতা বলিযা ঘোষণা 
কবা হইয়াছে ঃ 


ক100. 


পর্বতাগ্রেযু ঘোবেষু ন্দীষু চ গুহান্গ চ। 
বাসম্ভব মভাদেবি বনেযুপবনেষু চ 


শববৈর্্ববৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ নুপুজিতা । 
মযুবপিচ্ছধবজিনী লোকান্‌ ক্রমসি সর্ববশঃ ॥২ 


পারাারাররারারাররারারররারারারাররাাতাারাররানারাররারাররারাররারাররাজাার 
১1 0855077089 19৮, ০৫100785০12 ২। থিল হরিবংশ, বিঞুপর্র্, ৩ অধ্যায় 


২০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


এই আদিম জাতিব মধ্য হইতেই মাতৃ-উপাসনার ধারা উৎসারিত হইয়া, যুগে যুগে 
অন্যান্য প্রত্যেকটি ধর্মের উপর অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আস্মুব বা লৌকিক 
বলিয়া ইহার প্রতি বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেও, এই সাধনার মোহকর আকর্ষণ 
হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারেন নাই। আধ্যধর্দদে ও সাহিত্যে, বৌদ্ধতত্তরে, বৈষ্ণব 
সাধনায় এব" বাঙলা সাহিত্যেব বিভিন্ন শাখায় শক্তিপূজার প্রভাব বর্তমান। তবে 
কোথাও ইহা উন্নীত হইয়াছে, কোথায়ও আদর্শের অবনতি ঘটিয়াছে, কোথায়ও বা 
সনীভবনের ফলে মাতৃ-উপাসনা নব রূপাস্তব লাভ কবিষাছে। এই উন্নযন, অবনমন 
ও রূপান্তরের মধ্যেই শক্তিসাধনার বিবর্ধনের স্থত্র বিধৃত । 


আধ্য সাহিতো মাতৃভাবেব প্রসার 


আধ্য সমাজ [ছল পুরুষ-কেন্দ্রিক। আব্যপশ্মে পুরুষেবই প্রাধান্য । খগ্েদের 
দেবতাগণের মধ্যে প্রধান-_ইন্দর, চন্দ্র, স্থ্ধ্য, মরু, ছ্োৌ, বকণ, অগ্নি। ইহাঁবা পুরুষ, 
এক একজনে অসাম শক্তিধর । ইহাদের তুলনায় স্ত্রীদেবতা একান্ত নিষ্রভ। 
পুরুষের স্ত্রী, দয়িতা এবং কন্ারূপে তাঁহাদেব প্রতিষ্ঠা। সবন্বতীকে যদিও “অদ্দিতমে' 
“দেবীতমে” বলিয়। সম্বোধন করা৷ হইয়াছে, তখ।পি তিনি সবশ্বান্‌ নদীব পত্ী, দেব-নদী- 
বিশেষ। পৃথিবীমান্তা দৌস্পিতাব ছাযামাত্র। বাত্রি ও উষা 'ুহিতদদিবঃ অর্থাৎ 
দৌম্পিতার কন্যা; তাহাবা ছুই ভগ্মী, ছুই দিব্যযোষা ; উযা স্থর্ধ্যেব দগ্রিতা, আব বাত্রি 
বরুণের প্রিয়া । 

কিন্তু আর্যেতর জাতির মাতৃদেবী পার্বতী” স্বামী শিবের কেবল ছায়া নহেন, 
তিনি ম্বতন্তর। আদিমতম জাতিগণ স্থগ্টির মূলান্ুসন্ধান কবিতে গিয়া যে ছুইটি জনন- 
যন্ত্রকে প্রত্যক্ষ করিযাছিলেন, তাহাদের কোনটিকেই তাহাবা তুচ্ছ বলিম্া ভাবিতে 
পারেন নাই। স্যগ্রিক্রিয়ায় উভয়েরই সমান প্রাধান্য । উপরন্ত জনয়িত্রী ও পালযরিত্রী 
শক্তিবপে জননীবই শ্রেষ্ঠত্ব । তাই তহাদেব দৃষ্টিতে জননীই প্রধান ও প্রথমা । 
পরবর্তী আঘ্য সাহিত্যে ইহার প্রভাব দেখা যায়। 


দেৰীসুক্ত 
পুরুষ-প্রধান বৈদিক সাহিত্যেও কোন কোন স্থলে মাতৃকা দেবী অলৌকিক মহিমায় 
মহিমাঘ্ধিত হইয়া এজন আধ্য-খধিদের মধ্যে ছিল অদ্ভুত কবিত্বশক্তি। 





অবতরণিক। ২১ 


হইয়াছেন। অস্ত ণ-খবি-কন্তা ব্রন্গবাদিনী বাক পরমকারণকে মাতৃশক্তিরপে উপলদ্ধি 
করিয়। গাহিয্বাছেন, 

অহং রুদ্রেভিবস্থভিশ্চরাম্যহ- 

মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। 

অহং মিজ্রাবরুণোভা। বিভন্মি 

অহমিন্দ্রাপ্সী অহমশ্থিনোভা ॥ ( খখেদ, ১০।১০।১২৫ ) 
--একাদশ রুদ্র, অষ্টবস্ু, দ্বাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেবগণরূপে আমিই নিখিল বিশ্বে 
পরিভ্রমণ কবি; মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অন্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ 
কবি। ইহাই প্রস্দ্ধ দেবীস্থক্তেব প্রথমাংশ। এই ্ুক্তািষ্ঠাত্রী দেবতা 'রাষ্ট্রী-_ 
বাষ্রশক্তি, তিনিই “চিকিতুষী"_সর্বদশিনী ; তিনিই “সংগমনী বন্ুনাং অম্পদসমূহের 
জনয়িত্রী, তিনিই “প্রথমা যজ্ঞিযানাম__যজ্ঞোদিষ্ট দেবতাগণের মধ্যে প্রথমা । গ্যাব! 
পৃথিবীতে তিনিই অন্ুপ্রবিষ্ট, ভিনিই ছালোকের প্রস্থতি; তিনিই আবার পরো দিব! 
পব এন] পৃথিবী” আকাশ ও পথিবীব অতীত হইযা এএতাবতী মহিন সংবভৃব-_ 
স্বীয মহিমায় জগদ্রপ ধরণ করিয়! আছেন । 

বস্তু; আব্যেতৰ জাতিৰ মাতৃকাদেবী এই স্থৃক্তেই জর্দবপ্রথম লিখিতভাবে আব্য- 

দ্শন সলভ ব্যক্তাব্ক্ত স্ুক্ষতাষ অভিষিক্ত হইয়া! পরমাত্মা ত্রন্দের মত দিব্যন্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইযাঁছেন। এখানে ভিনি একই আধারে বিশ্বোত্বীর্ণ ও বিশ্বাত্মক £ তান্ত্রিক 
শক্তি-দিদ্ধান্তেব ইহাই প্রথম লিখিত প্রকাশ । 


রাত্রিসুক্ত 
শক্তিদেবীব এইরূপ মহিম1 বেদেব " ্যতরও দুর্লভ নয । বিশ্বামিত্রের গায়ত্রীমন্ত্ে 

ইনিই জপ্ুলোবচাবী জবিপাদেবেব ববণীয ছ্যত, বুদ্ধিব নিষস্ত্রী শক্তি। একটি সামস্থক্তে 
মযৃবপুচ্ছভূষণ!, পাশহন্তা কিরাতী বা শবরী 'বাত্রি দেবীরূপে স্ততি লাভ করিয়াছেন £ 
এখানে ভিনি প্রাণিগণেব স্ুখবিধাত্রী এব সমন্ত কৌমাবী শক্তিব সমষ্টিরূপে কল্পিত 
হইয়।ছেন £ 

ও রাক্রিং প্রপদ্যে পুন ময়োভূং কন্যাং 

শিখগ্ডিনীৎ পাশহন্তাং যুবভীং কুমারিণীম্‌। 
সামবেদের এই বাত্রিস্থক্ত এবং খগ্থেদের দেবীস্থৃক্ত চণ্ীপাঠের সমদ্ষ পাঠ করার রীতি 
আছে। খথেদেও একটি রাভিন্ুক্ত আছে। এই স্থুক্তে রাত্রির যে রূপমর্ী অভন্বদদাত্রী 
মৃতি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা “কালরাত্রি মহারাত্ি মোহরাত্রি” রূপা মহাকালীর রুত্র- 
সুন্দর বূুপগ্রতিমা। 


১৬২ শাকপদাৰলী ও শক্তিসাধনা 
অথবর্ধবেদে শক্তিসাধনার কথা 


বৈদ্দিক সংহিতাগুলির মধ্যে অথর্ববেদেই শক্তিবাদের প্রভাব বেশী। কেহ কেহ 
অথর্বববেদকেই শক্তিপুজার মূল উৎস বলিয়া মনে করেন। এই বেদে শক্তি-উপাসনার 
মুলত, শক্তিপুজার অভিচারাদি ক্রিয়া, শাক্তাচারসম্মত দীক্ষা, বিবাহ, মুতের সকার, 
যজ্ঞ এবং অদ্ভুত ভৌতিক ও ইন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রের উল্লেখ আছে। 
খ্ছেদের জগৎ যেন অথর্ববেদের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; খ্েদে কবিত্ব ও কল্পনা, 
অধর্বববেদে সাধনক্রিয়া; খগ্েদে পাধিব খদ্ধির জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা, আর 
অথর্বববেদে যাছুবিদ্ার সাধনা । অথর্বববেদে অপ্রাকত দানবীয় শক্তির প্রতি 
স্তুতি; ইহা পিশাচ ও রাক্ষসের উপদ্রবকে শান্ত করিবাব নানাপ্রকার মন্ত্রে পরিপূর্ণ । 
এক কথায় শক্তিসাধনার যাবতীয় ক্রিয়া অথর্ববেদে রূপ ধরিয্বাছে। সম্ভবতঃ এই 
জন্যই বনুকাল পর্য্যন্ত অধর্বববেদ আধ্যখষির ত্রিবেদের অন্ততুক্ত হয় নাই £ ইহাৰ 
সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে; “অথর্বববেদস্ত যজ্জানুপযুক্ত শান্তি-পৌষ্টিকাভিচাবাদি- 
কণ্ধপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্ত বিলক্ষণ এব 1৮ (প্রস্থানভেদ )। 


উপনিষৎ 


কেবল অথর্ববেদের সংহিতাভাগে নয, উপনিষদ্গুলিতেও আদিমতম 
জাতির শিব ও শক্তিদেবতাব অখণ্ড প্রভাব বিস্তৃত হইযাছে। শক্তিতন্ত্রে শিব ও 
শক্তির অদ্বৈত সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। জমগ্র স্থা্টি 
শিব-শক্ঞাত্মক। কোন্‌ অনাদিকালে শিব-শন্তির যুগনদ্ধ অর্জনারীশ্বর মৃত্তিব কল্পন' 
করা হইয়াছিল, কারা ইহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার ক্কিরতা নাই; কিন্ত 
অনাগ্ভত্তকাল হইতে শিব-পক্তির যুগল সাধনার অঙ্গীভূত হইয] গিয়াছে। যোগাচারে 
যেমন তন্ত্রীচারের প্রভাব পড়িয়ছে, তেমনই তস্ত্রাচারের মধ্যে যোগাচারের প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছে। শিব-শক্তির মেলনক্রিয়াই তন্ত্োক্ত যোগ। অথর্রোপনিষদ্গুলিব 

এই যোগ ও শক্তিপূজার নিদ্দেশ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্য 
মাতৃকাশক্তির অপরিসীম প্রভাব। তরিপুরোপনিষদে পঞ্চ ম-কার সাধনার উল্লেখ 
পব্যন্ত পাওয়। যায় । 

অন্ান্স বৈদিক সংহিতার উপনিষদগুলির মধ্যেও মাতৃকা শক্তির কথা আছে। 
প্রচলিত উপনিষর্দে কালী, করালী, উমা-হৈমবতী, ভদ্রকালী নামগুলিও পাওয়! 
যায়। রুত্রপত্বীরপে তিনি অন্বিকা, অগ্নিশিখারপে তিনিই কালী, করালী, ব্রহ্ধ- 


অবতরশিকা ২৩ 


শভিন্ধপে তিনি উমা-হৈমবতী | সংগ্রামে অন্ুর-বিজয়ী ইন্ত্, অগ্নি, বায়ু স্ব-্থ 
শক্তির গর্বে যখন স্ফীত হুইয়। উঠেন, তখন যক্ষরপী অন্ধের নির্দেশে অগ্রি একগাছি 
হও দগ্ধ করিতে সমর্থ হন না, মাতরিশ্বা বায়ু সে তৃণটিকে একচুল নড়াইতে 
পারেন না। অন্ুর-বিজয়ে দেবতার গর্ব খর্ব হইলে ইঞ্জ্র যখন তথায় উপস্থিত 
হুইলেন, তধন বহু শোভমান1 দিব্য স্ত্রীমৃত্তি আকাশে আবিভূতি হইলেন; ইনিই উত্ধা- 
হৈমবতী। ইনি এখানে ব্রক্গবিদ্যান্বরূপিণী। দেবতাদের ভ্রান্তি তিনিই অপনোদন 
করিলেন, তিনিই ইন্দ্রকে জানাইলেন, অসুর-বিজযে দেবতাগণ নেন, ত্রহ্ুই বিজয়ী 
হইয়াছেন, ব্রহ্ষেব বিজয়েই দেবতাগণ মহিমান্বিত হইয়াছেন, 

“সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতছ্বিজয়ে 

মহীয়ধ্বমিতি 1১ 
অবশ্ত প্রচলিত উপনিষদ্গুলিতে ব্রন্মেবই জার্ধভৌমিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
মাতৃকাশক্তি এখানে অপ্রধান, ত্রন্মেব শত্তিমাত্র ্র্ সর্বান্তধ্য মী, সর্বভৃতান্তরাত্মা। দ্ুধে- 
সোমে তিনিই বিরাজমান, তিনিই বিশ্ষেত নিমাশক। অথচ তাহাকে চোখে দেখা যায় না, 
স্পর্শ করা যায় না। তিনি কেবল জ্ঞানগম্য । এই জ্ঞান ল'ভ কবাই “নিঃশ্রেষস 
- ইহাই অমৃত। এই অমুত্লাভের জন্য একদিন ভাবতের জর্ধস্থরেব নর ও নারী, 
শিশু ও যুব।, রাজা ও সন্যাসী উন্মাদ হইযা উঠিয়াছিলেন। 


বেদাস্ত ও সাংখ্যদর্শন 


উপনিষদের '্রহ্ষতত্ব লইয! ভাবতীষ দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হইযাছিল; ব্রদ্ধ এক 
না বহু, পুরুষ কি, প্রকৃতি কি, ঈশ্বর সিদ্ধ না অসিদ্ধ, সর্ববার্থসিদ্ধির উপায় কি, 
যোগ না জ্ঞান__এই সকল সমগ্বই আলোচনা ভাবাভীয় ষড দর্শন। এই দর্শনগুলির 
মধ্যে বিশেষ করিয়া বেদাস্তে ও সাংখ্যদর্শনে মায়াঁতত্ব ও প্ররুতিতত্বের আলোচনা 
আছে। বেদান্তের মতে, 'সর্ববং খন্বিদৎ ব্রহ্ম । ব্রহ্ম বতীত যাবতীয় পদার্থ মিথ্যা। 
স্থষ্টি মায়ার রচনা, এই মায়াও [যখ্যা ) জ্ঞ। ন লয় মায়াব ফাদ ফাসিয়। যাঁয়। তখন 
ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। শহ্করাচাধ্য বেদান্তের শারীরিক ভাম্ত রুটন। 
করিয়৷ এই 'মাক়াবাদ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহাতেও ব্রদ্দই “একমেবাদ্িতীয়ম্‌। 

সাংখ্যদর্শন বেদান্তের প্রতিনাদী । ইহা কপিলমুনি-রচিত। কপিলমুনির জন্ম- 
স্থান বঙ্দেশ । সম্ভবতঃ এই জন্যই সাতখ্যদর্শনে প্রকৃতিরই প্রাধান্য । জাংখ্যমতে 
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২৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা . 


যাবতীয় ৃষ্টি পঞ্চবিংশতি তত্বে বিধিত। এই তত্বগুলির মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ দুইটি 
প্রধান তত্ব । অন্যান তত্গুলির মূল কারণ প্ররুতি ; প্ররুতিই প্রধান, বাস্তব, গ্রপঞ্চ 
স্ত্বির কারণ-_-আর পুরুষ অবর্তী, দ্রষ্টা, সাক্ষীমাত্র। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি অন্ধ 
জড়শক্তি। পরবর্তীকালে তন্ত্রের পুরাণে যে শক্তিতত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে 
সাংখ্যের প্রভাব অপরিসীম । পুরাণাদির দেব ও দেবশক্তির প্রতিমা ও তত্ব সাংখ্য 
দর্শনের ভিতিতেই নিম্মিত। 


পুরাণে মাতৃদেবীর আদর্শ 


'আধ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে জনন'খারণের জীবনে পুরাণের অত্যন্ত সমাদর । হিন্দুর 
ধর্ম, কণ্ম, দেবপ্রতিমা সবই পুরাণ হইতে গৃহীত। জাতীয় জীবনে ইহাদের অপ্রতিহত 
প্রভাব; আধুনিক হিন্দু সমাজ পুবাণেব স্ষ্ট্ি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুরাণগুলি 
রূপক । বেদ, বেদান্ত-দর্শনে যে ব্রঙ্গতত্ব বা প্রকৃতিতবেব আলোচনা আছে, তাহা 
কায়াহীন। দর্শনের যুগে এই আালোচন। বিশ্ুষ্ক তর্কে পরিণত হইয়াছিল। কিন্ত 
সাধারণ মানুষ স্থক্্মতত্ব বা কায়াহীন ব্রঙ্ধকে কল্পনা কবিতে পাবে না, তাহারা চায় কিছুটা 
রস, কিছুটা রূপ। অচিন্ততত্বের রস-বপায়ণ পুবাণ। পুব'ণগুলিতে মনোজ্ঞ উপাখ্যানের 
মধ্য দিয়া যেমন একদিকে স্থক্মতবকে বুঝানো হইয়ছে। তেমনই সাধারণ লোকের 
সুবিধার জন্য দেবতাকে গ্রতিগারূপে কল্পনা করা ভইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 
এইখান হইতেই হিন্দুর পৌন্তলিকতার স্থচন|। 

পুরাণগুলিতে মাতৃকীশক্তির অখণ্ড গ্রভাব বিশুঁত হইযাছে। ব্রদ্ধা, বিষ, মহেখর 
ও শক্তি পুরাণের প্রধান প্রতিমা । কিন্তু সর্বত্রই শক্তির একচ্ছত্র প্রভাব। ব্রহ্মার 
শক্তিরপে তিনি ব্রন্গীণী, বিষ্তর শক্তিরপে তিনি বৈষ্ণবী শক্তি, শিব-শকিরূপে তিনি 
শিবানী । সত্ব রজ ও তমোগুণের প্রতীক যথাক্রমে তিন শক্তি সরম্বতী, লক্ষ্মী ও 
কালী। পুরাণগুলিতে শক্তির একচ্ছত্র প্রভীব। অন্য পুরাণের কি কথ? শ্রীমস্তাগবতে 
শ্রীকষের নির্দেশে গোপীরা “কাত্যায়নী” দেবীর পূজা করিয়াছেন ।* মার্কগ্েয় পুরাণে, 
দেবীভাগবতে, কালিকাপুরাণে মাতৃকাদেবীই সার্বভৌম সম্রাজ্জী। মার্কগেয় পুরাণে 
তিনি বলিয়াছেন, একৈবাহং জগত্যন্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা” (চত্ী, ১০ম অঃ) 
দেবীভাগবতে বলিয়াছেন, “কিংনাহং পণ্ত সংসারে মছিযুক্তং কিমন্তি হি, 
€ ওয় স্বন্ধ, ৬ অঃ)। 

* সেখানে একধপ নির্দেশও আছে, 


য আশ হৃদয়গ্রস্থিং নিজিহাবুঃ প্বাত্মনঃ | 
বিধিনোপচরেছেবং তক্টোর্ভেন চ কেবলম্‌ ॥ (ভাঃ ১১১৪৭ ) 
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বস্ততঃ মাতৃ-কারণবাদী পুবাণগুলিতে, দেবীব মুত্তি ও তত্ব অতি মহিমময়। 
প্রখানে তিনি একদিকে দন্লুজদলনী, অন্যদিকে করুণারূপিণী ; তিনি অতি ভীষণ, 
অথচ অতি সুন্দর; তিনিই হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলযেব অধিকন্রী। বেদ-ব্দোস্তের ক্রন্ম 
হইতে ইনি অভিন্ন । 


তশ্নশান্ত্র_ শক্তি আরাধনার কল্পভাগ্ার 


শক্তিদেবীব মহিমা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে তত্ত্রশান্ত্র। ব্যাপক অর্থে 
তন্ত্র বলিতে যে-কোন সাধন-পাস্ত্র বুঝায়। তন্ত্রে গণেশ, শিব, বিষণ প্রভৃতিবও পুজাব 
নিদেশ আছে; মহানির্ববাণ তন্বে ব্রঙ্গউপাসনাব পদ্ধতি পথ্যস্ত বণিত হইয়াছে । কিন্ত 
সাধাবণতঃ “তস্্ শক্তিপ্রধান শান্তর । প্রকাবভেদে শক্তিৰ তত্ব ও উপাসনা-পদ্ধতি 
বর্ণনা কবাই অস্ত্রের লক্ষ্য। তন্ত্রের সংখ্যাও অসখ্য। আগম, ভডামব, যামল 
গ্রভৃতিও তস্ত। 
তন্ত্রেব প্রধান উপাস্ত মাতৃকাশন্কি  স্ত্রীমাত্রই শক্তি। প্রকৃতি (00208581 
0৮667", বৈদিক স্ত্রীদেবতা জবন্য হী, বাত্রি, পৌবাণিক দবত। উম।, লক্ষ্মী, রাধা; 
লৌকিক দেবত| যী, শীতলা, মঙ্গলচণ্তী সকলেই শক্তিব মৃদ্তি। এক কথায স্ত্রীলিঙ্গ- 
বোধক যাবতীয পদার্থ এই শক্তির প্রতীক । সংখ্াতীত কত্বগ্রন্থে লক্ষ লক্ষ মহাশক্তিব 
উল্লেখ বহিষাছে £ শত লক্ষ মহাবিছ্যা তন্্রাদৌ কখিতা পরিয়ে (সিদ্ধ যামল )। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান দশমহাবিদা'__ 
কালী ভাব] মহাবিদ্যা ফোডশী ভুবনেশ্বর । 
ভৈববী ছিন্নমন্ত' চ; গ্যা ধূমাবশী তথা ॥ 
ব্গলা সিদ্ধবিদ্ঞা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিক। | 
এতা দশমহাবি্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ গ্রকীন্তিতাঃ ॥ ( চামুণ্ডতিস্ব ) 
তন্ত্র আযা-প্রণীত শাস্ত্র, কিন্ত হহাব মধো কি তত্ব, কি সাধনা আদিমতম 
সংস্কৃতিব প্রভাব সুস্পষ্ট । ন্ত্রে বেদাচার দক্ষিণাচাবেব উল্লেখ থাকিলেও তান্ত্রিক দেবতা 
ও উপাসনাপদ্ধতি লৌকিক ধাবাবই ধারক । তস্ত্রোন্ত বামীচাব বেদ-সিদ্ধান্ত-বিরোধী । 
এই জন্যই তন্ত্রের প্রতি ব্রাহ্মণাধশ্মাবলম্বীদেব মনোভাব তিষ্যক। ব্রা্মণ্যধর্েৰ অনেক 
আচার-অশুষ্ঠান তন্থ হইতে গৃহীত হইলেও তন্ত্রাচাবেব বিরুদ্ধে বিৰপ মন্তব্য করিতে 
কাহার! ক্রটি করেন নাই। 
তশ্থের মধ্যে আয্য ও আয্যেতর ধাবার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আদমতম জাতির 
এধ্যে মাতৃপূজার যে ধাব! ছিল, যাহাৰ প্রভাব বিস্তৃত হইযাছিল বেদে, দর্শনে, প্রাণে 


১৩১ শাক্তপদাকলী ও শক্তিসাধন! 


তাছাদেরই একটি প্ুসংহত রূপ দেখা যাষ তত্ত্রে। সমনয়েঘ রূপটিই তগ্থেব স্বরূপ ।' 
তাই ইছাতে স্থল ভৌতিক তত্ব ও সুক্্ আধ্যাত্মিক তত্ব, অর্থহীন মন্ত্র এবং গীঁার্খ 
ব্াঞক মন্ত্র; কবিত্ব ও দাশনিকতা এবং আভিচাবিক বট্কর্্ম ( শান্তি, বশীকরণ, স্তন 
।বছ্ধেষণ, উচাটন ও ধ্লীবণ ) বৈণ এবং অবৈধ আচাব একাধাবে সমীতৃত হইযাছে। 


তন্ত্রে একদিকে যেমন বলা হইযাছে £ 
মচ্যং মাংসং তথা মংস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ। 
ম-কাবং পঞ্চদেবেশি শীদ্রং সিদ্িপ্রদাষকম্‌ ॥ ( মহানি্্বাণ তন্থ ) 
তেমনই আবাব ইহাদেব আধ্যাত্মিক অর্থেব প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ কৰা হইযাছে £ 
যছুক্তং পবম২ «* নিবিক।র" নিবগ্তনম্‌। 
তশ্মিন্‌ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মগ্যং পবিকীত্তিতম্‌ ॥ 
কুলকুগুলিনী শত্তির্দেহিনাং দেহধাবিণী। 
তযা শিবস্ত সংযোগো মৈথুন" পবিকীন্তিতম ॥ (বিজযতন্্ ) 
উপাসনা পদ্ধতি যাহাই ভউক, ঝন্তগ্রন্থে মাতৃকাশক্তিব একচ্ছত্র প্রভাব । তম্বেব 
ধ্যান, জ্ঞান, স্তবস্ততি, জপ, হোম, মস্ত মণ্ডল সব কিছুব লক্ষ্য জগন্মাতা। মাতৃ- 
তান্ত্রিক জাতিব মাত্ভাবাসক্তিব শ্রঠ প্রকাশ তন্ত্ণান্ত। ইহা শক্তি-উপাসনাব 
কল্পভাগাব। 


বৌদ্ধধন্ম্দে শক্তিবাদ 


ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে মহামতি বুদ্ধদেব বিবাট জম্মনেব আঙনে অধিষ্ঠিত আছেন । 
অহিংসাধর্মেব প্রচাবক হিঙ্গানে তীভাব নাম অক্ষষ হইযা থ[কিবে। 700৬1]) 
ঠ&ণ7010 তাহাকে বলিযাছেন, *&]] 1201500160, 1563৮, 8398৮ [0081 70161001, 
(188)৮ 0 4818 )--এ উক্তি অক্ষবে অক্ষবে জ্য। কিন্তু বৌদ্ধপর্মেও একদিন 
সাতৃকাপুজার অপবিসীম প্রভাব সিস্তৃত হইয়াপ্ছল। হিন্দুহম্ত্ের অন্রকরণে বৌদ্ধদের 
মধ্যেও অসংখ্য তন্ত্গ্ন্থ বচিত হইশ।ছিল | 

বুদ্ধদেব আদৌ যে ধন্ম প্রচাব করিষ।ছিলেন, তাহা জর্বপ্রকাব যাগষজ্, হি"সাত্মক 
কর্ম ও মুত্তিপূজার বিবোৌধী ছিল। দশশীল অবলম্বন করিযা সংজীবন যাপনপুর্নবক 
“ছুকৃখং দুকৃধসমুপ পাদ্ং দুক্গন্স চ অতিক্ষমং ( থেরী গাথা )--কি ভাবে কবা যায়, 
ইহাই ছিল তীহাব ধম্মে শে লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লইধাই তিনি স্ঞ্ৰ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । সে সঙ্ঘে তখনকার দিনেব সকল জাতি ব্রান্দণ-শবদ্র জাতিভেদ 
ভুলিয়া যোগদান করিষাছিলেন। বুদ্ধদেরেব ধাত্রীমাতা মহাপজাপতী” গোতমীর 


অবতরণিক ্খ. 


'অনথরোধে বৃদ্ধক্েঘ সঙ্বে নারীরও প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন , তাহাব ফলে “মিগলুদ্দক'- 
সহিত (ব্যাধকন্তা ) ঠাপা, “কম্মাবধীতা” ( কর্ণকার ছুহিত]1 ) সভা, পুবাণ-গণিকা 
উৎখলক্গার় মত বছ নারী বৌদ্ধ সক্ঘে প্রবেশ কবিয়া “থেবী ( স্থবিবা(শ জ্ঞানবৃদ্ধা ১, 
হুইম্বাছিলেন । বৈশালীর বুজি-লিচ্ছবি বংশের (৮ 2চ661)0 & 920100-এব মতে 
ইহারা মোক্গলীয় ) অনেকে বৃদ্ধাদেবেব শিশ্য হইযাছি'লন। 


হীনযান ও মহাযান 


সজ্ঘে নাবী ও মাতৃতান্ত্রিক জাতিব প্রবেশানক ব ভওযায কালক্রমে বৌদ্বধর্মেক 
রূপান্তর ঘটে। বুদ্ধদেবেব পবিনির্বধাণেব পাব পবেই ইহাতে তস্ত্রাব ও যৌনমুলক 
যোগাচার প্রবিষ্ট হয এবং বুদ্ধদেবেব ধার্শ নানা বিমিশ্র উপাদান্নব সংমিশ্রণ ঘটিতে 
থাকে ইহাব ফলে জ্জ্ঘে দুইটি পৃথক দলেব স্থাষ্টি হয, একদল ঢাহিলেন, বিশুদ্ধ, 
অবিমিশ্র বৃদ্ধবাণীব অন্ুন্তি , অন্যদল ছিলেন, বৌদ্ধধশ্ম হিন্দমৃত্তিপূজা, তান্ত্রিকতা 
ইত্যাদির সমন্য ও স্বীরৃতি। কালক্রমে এই ছুই দলেব মধ্যে ছন্দ তুমূল হইযা 
উঠায় শ্রীষ্টীয় গুথম শতাবীতে কণিক্ষব বাঁজত্বকশলে বৌদ্ধ ধশ্ম ছুইটি স্বতন্থ শাখায 
বিভক্ত হইয1 যায়। ইহাদেব নাম হয-_ভীনযান ও মহাযান হীনযান জম্প্রদাষ 
সংবন্ষণশীল। বুদ্ধদেবেব আচাব-আচবণ, বাণী-_-এইগুলিকে তাহাব। যথাধথ অন্ুকবণ 
কবিতে চেষ্টা কবেন। বুদ্ধদেবেব শণী ও নির্দেশে পুর্ণ পালিভাষায বচিত “ত্রিপিটক' 
€স্থত্, বিনষ, অভিধন্ম ) উহাদের ধর্শগ্রন্থ। একস্ক মহ'্য ন সম্প্রদাষ উদ্দাবমতাবলম্বী 
বলিযাই হিন্দুদেব অনুকরণে বীছধন্মেও বিখ দেবন্দবব পুজা, তস্বাচাব প্রভৃতি 
স্বীকাৰ কবিযা লন। তাহাৰ ফলে বুদ্ধ, বুদ্ধেব প্রধান শক্তি হিসাবে তবা, পঞ্চ 
ধ্যানীবুদ্ধ ও তাহাদেব বিভিন্ন শক্তি দেব ও দেবতাকপে প্রতিষ্টা লাভ কবেন এবং 
তাহাদেব পৃজাপদ্ধতি হিলাবে এই মহাঁধান শাখাব অন্ভূক্তি বগ্রধানীদেব মধ্যে বহু, 
ভন্ত্রস্থ বচিত হয। এই তন্ত্রগলি হিচ্দুক্তন্ধব মতই সংস্কৃত ভাষায বচিত এবং 
পূজার মন্ত্র, যন্ত্র (মগুল), জপ ও ভোম্ব নির্দেশ পুর্ণ। পণ্ডিতগণ অনুমান কারন, 
বৌদ্ধতস্ত্র রচনাব প্রধান কেন্দ্র বাঙলাদেশ । বঙ্গীয পালবাজাদেব জ্মযটিই এই শস্ত্াচাব 
ও তন্ত্রচন্নার সমৃদ্ধিব যুগ বলিষা ধাব্ণা কবাঁ হয । 

বৌদ্ধদের মধ্যে যে কত অত্তগ্রন্থ বচিত হইয়াছিল, তাহাব জশ্খ্যা কৰা কঠিন। 
পণ্তিভগ্রবর হরগ্রসাদ শান্ত্রী যে বোদ্ধতন্ত্রগুলি প্রকাশ কবিযাছেন, বাঁ ডাঃ বিনযতোষ 
উষ্টাচাধ্য যে 'দাধনমালা+, “নিষ্পল্ল যোগাবলী” সম্পীদন কবিযাছেন, তাহাতে অসংধ্য 


ঞ 


২৮ শাক্তুপদাবলী ও শক্তিসাধন৷ 


শক্তিদেবীর উল্লেখ দেখা যায । বৌদ্ধপপণ্ডিত নাগাজ্জুন, অজঙ্গ, বন্ুবন্ধু, শাস্তিদেব, 
কমলশীল প্রমুখ আচার্ধ্যবৃন্দ তস্বগ্রস্থ সংগ্রহ করিয়া, রচনা করিয়! ও তাহাদের টীকা! লিখিয়! 
্ীষটীয় প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্ধার মধ্যে এই শাস্ত্রের প্রকৃত সমৃদ্ধি সাধন 
করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থাদি তিব্বতে, চীনে, এমন কি মাঞ্চুরিয়া পথ্যস্ত 
ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই সকল দেশ হইতে এখনও নৃতন নূতন তত্তগ্রহ 
ও দেবীমুগ্তি পাওয়া যাইতেছে । 


বৌদ্ধসহজিয়া £ দোহ! ও চর্ধার তান্ত্রিকতার প্রভাৰ 


কালক্রমে বৌদ্ধ মহাধানের অন্তর্গত মন্ত্রধানশাখা বজ্বান, কালচক্রবান, সহজধ'নে 
বিভক্ত হয়। বজ্রধানীদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে শক্তির মন্ত্র মণ্ডল, জপ ও হোমের 
প্রচলন হইযাছিল। ইহার বিরুদ্ধে “সহজযান? নামে এক শাখ! এই আনুষ্ঠানিক ধন্মের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। সহজযানীবা তান্ত্রিক পুজা-অচ্চনা অপেক্ষা দীর্শনিকতা ও 
তান্ত্রিক যোগাচারের উপব জোব দিব। বৌদ্ধ ধন্ম-সাধনাকে নবতর রূপ দান করেন। 
ইহারা বৌদ্ধ সহজিযা নামে পরিটিত। উপচাব ও মন্্বহুল পুজা হইতে তাহারা 
অদ্ধয় জ্ঞান লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়, মৌনসম্পর্কনূলক “যৌগিক' প্রক্রিয়ার 
করুণা ও শূন্যতার যোগে মহাসুখ" লাভ কর!কেই শ্রেষ্ঠ সাধন! বলিয়৷ মনে করিতেন । 

সহজযান বজযানেরহ একট' বূপান্তরিত স্তবমাত্র। ইহাতে দেবদেবীর কথা নাই, 
মন্ত্রম গুলাদিও ই'হাদের নিকট তুচ্ছ, হৃদয়ের ধন্মই প্রধান; কিন্তু ইহাতেও শাক্তের 
দেহতব্ব, নাড়ী ও চক্রের ( কমল) পরিকল্পনা, মুল শক্তিরপে চগ্ডালী বা ডোমনীর 
€ কুলকুগুলিনীর অন্ররূপ ) স্বীকৃতি রহিয়াছে। এই দিক হইতে শাক্ততস্ত্ররে প্রভাব 
সহজধানীদের পর্দদে ও সাধনায সুস্পষ্ট । | 

সরহবজ, কাহুপাদ, লুইপাদ প্রমুখ সহজিয়। বৌদ্ধ আচাধ্যগণ প্রাদেশিক অপত্রংশে 
,দোহাবলী এবং প্রাচীনতম বাঙলা ভাষায় চধ্যা পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এগুলির 
মধ্যে নানাদিক হইতে শক্তিসাধনার প্রভাব বিছ্যমন। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, 
“টি %/০ 87791599200 63:90217)9 109 30998 06 6209 71300010196 38917801525 
8. 81011 00 6০৮98 2 0091,00৮ 0৫1905600 35091018200, 2৮ 
“1281১993193 09 1769:000স ০1 13599101900 80 6909791 1001560 90 8 
৭81)9 80116 06 [8000150 (0080015 79115070958 00109, 2০89 ) 


অবতরণিকা ২৯ 


বাঙল। সাহিত্যে মাতৃভাবের প্রভাব 


বাঙল! সাহিত্যের উপরে মাতৃভাবাসক্তির প্রভাব অগ্রমেয়। বাঙালী মা-পাগল 
জ]তি, তাহার “মা বলিতে প্রাণ করে আনচ'ন” ৷ বন্ুযুগ ধরিয়। এদেশে মাতৃ-তাহিক 
জাতিরাই বসবাস করিয়া আসিয়াছেন। তাই বাঙল! দেশের ধর্শে-কর্শে, আচার- 
অনুষ্ঠানে এবং সাহিত্যে মাতৃভাবের এত প্রভাব । 

বাঙলা সাহিত্যের স্থচন। হইযাছিল বৌদ্ধ সহজিয়! সাধকদের গীতাবলী লইয়!। 
এইগুলি চ্ধ্যাগীতিকা নামে প্রসিদ্ধ । এই গানগুলব মধো বৌছ্ধম্মের আবরণে যে 
তান্ত্রিক যোগসাধনার নান! কথা আছে, তাহ। আমর। বলযাছি। দ্বাদশ শতাব্দীর 
মধ্যে এই ধরণের গীত রচশাব ধারা লুপ্ত হইযা যায়। জেন রাজ্াদের আমলে 
্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণের ফলে, তান্ত্রিক বৌদ্বের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে এবং 
বৌদ্ধগণ ক্রমে ক্রমে নিম্শ্রেণীর হিন্দুদের সহিত মিশিষ। যাইতে থাকেন। মুসলমান 
আক্রমণে তাহার। আরও ছু্দিশাগ্রস্ত হন । অনেক বৌদ্ধ বিনষ্ট হন, অনেকে প্রাণভষে 
মুদলমান ধন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, অনেকে হিন্দুক্ষেব মধো আশ্রয গ্রহণ করেন, 
অনেকে আবার নেপাল-তিব্বতেব দিকেও পলায়ন কবেন। এই সংঘাতে বাঙলাদেশে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে, এবং বৌদ্ঘগ্রন্গুলিও এ দেশ হইতে অন্র্পান 
করে। 


মঙ্গলকাব্য 


ত্রয়োদশ শতাবী হইতে বাঙল। সাহিত্যে নব নব শাখা-প্রশাখার বিস্তাব ঘটিতে 
থাকে। মুসলমান আক্রমণের ফলে হিন্দব জীবনে নিদারুণ বিপধ্যয়েব সৃষ্টি হয়। 
নির্ধষচার অত্যাচাবে বিপন্ন ধন, মান, জীবন । আঘাতট। বেশী আসে উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের উপর। নিরুপায় হইয়া তখন ত্াহান' নিম়শ্রেণীর হিন্দুঃ ডোম, চণ্ডাল, শৃত্রাদির 
সহিত সদ্ধি করিতে বাধ্য হন। নিম্নবর্ণের হিপ্দুগণ ছিলেন লৌকিক সংস্কৃতির ধারক; 
তাহার সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণও ইতিপূর্বে ঘটিয়াছিল। মুসলমান 
সংঘাতের প্রেক্ষাপটে লৌকিক বৌদ্ধ সংস্কারের সহিত ত্রাহ্গণ্য সংস্কৃতির মিলন সাধিত 
হয়্। তাহাতে অনেক লৌকিক ও বৌদ্ধ দেব-দেবী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বীকৃতি, 
লাভ করে। এই দেব-দেবীই তথাকথিত মঙ্গল দেব-দেবী। তাহাদের মহিমা ও পুঁজা- 
প্রচারের কাহিনী লইয়া যে কাব্য রচিত 'ইইয়াছে, তাহাই 'মঙ্গলকাব্য | এই মঙ্গল- 
কাব্যগুলির মধ্যে প্রধান-_মনসামঙ্গল, চত্ীমঙ্গল ও ধর্মামঙ্গল। 


০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বৌদ্ধ সঙ্ঘের মাতৃকাদেবী ও লৌকিক লোকমাতৃকা পৌরানিক 
মহিমায় ভূষিত হইয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের "মুহ্ষিমর্দিনী চণ্ডী” পৌরানিক খুক্পনা-পুজিত। 
মঙ্গলচণ্তী অরণ্যদেবতাবিশেষ এবং গজ-গ্রাসিনী “কমলে কাখিনী” বৌদ্ধ-দেবত|। 
মনসাদেবীর মধ্যে ত্রিবিধ-সংস্কারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ধর্দমজলের “ত্ীদেবী' তস্করোক্ত 
কালী, কোথায়ও বা দুর্গ|। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর পুজধ পদ্ধতির মধ্যে পৌরাণিক 
প্রভাবই বেশি। বেদাচারী ক্রাহ্ষণগণ তান্ত্রিক পশুভাবের সাধনাকে আশ্রক্স করিয়া 
মাতৃপুজার যে বেদাচারসম্মত পৌরাণিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন, মঙ্গলকাব্যের 
দেবীপুজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাঁরই অনুরূপ , তবে 'চৌতিশ। স্তবগুলির মধ্যে স্ত্রোক্ত 
স্তব-কবচের প্রভাব আছে। দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্তীর গীতে যোগের কথা আছে। 
মহাদেব নীলাদ্ঘরকে যে 'মতু্জয় জ্ঞান শিক্ষ। দিয়াছিলেন, তাহা কুগুলিনী যোগ। 
“হদিপন্সে বসি হংসে কবে নানা কেলি" বাক্যটি হংস"যোগের দিক হইতে গভীর 
তাৎপয বোধক। বিপ্রদাসের মনসাম্জলেও মনসার বিষ-ঝাডনের মন্ত্রে তান্ত্রিক যোগের 
কথ। বলা হইয়াছে £ 
কেন ত্রিভুবন নাথ আপন । বিস্মব | 
মন পবনেতে জীব পরিচয় কর ॥ : 
দশমী ছুঘারে বাপু খস।ও কপাট। 
আস্মুক পরমহংস ভ্রমুক স্ুুবাট ॥৯ 
শিবায়ন ও কালিকামঙ্গল ( বিদ্যান্থুন্দর ) কাব্যে তন্থোন্ত বামাচার সাধনার ইঙ্গিত 
রহিয়াছে। বামাচার শক্তিসাধনায় স্কুলশক্তিকে লইয়া সাধন করার রীতি আছে। 
শিবায়ন কাব্যের হরপার্ববতীর বিচিত্র দাম্পত্য মিলনের মধ্যে সেই গুঢ়তর রহস্তের সক্কেত 
রহিয়াছে; বিশেষ করিয়া! কোচপন্লীতে শিবের গতায়াত এবং কোচরমণীর রূপে বূপমুগ্ধত! 
অনুরূপ সাধনারই ইঙ্গিত বহন করে। তবে বূপকাবরণ এবং দেবীর গৃহস্থালীর বিবিধ 
বর্ণনার মধ্যে এই সাধন-রহস্ত তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই | 
অন্ান্ত মঙ্গলকাব্যের তুলনায় “কালিকামক্গল' কাব্যে “কামরূপ? মাতৃকাদেবীর 
আবধ্যপুর্ব পরিকল্পনার প্রভাব স্পষ্টতর। বিছ্যাসুন্দর উপাখ্যানে খিলহরিবংশোস্ষ 
উবা-অনিরুদ্ধ কাহিনীর ছাপ পড়িয়ছে। উষার সহিত অনিরুদ্ধের অবৈধ গোপন শ্বিলন 
পার্বধতীর বরে ও কৌশলেই সম্পাদিত হইয়াছিল। বিহার-রতা হরপার্বতীকে দেখিস্বা 
উধার মনে মিলনেচ্ছ! জাগ্রত হইলে, পার্বতী বর দিয়াছিলেন, 
উেত্ৃং শীত্রমপ্যেবং ভর্রণ সহ রমিস্তলি | 
যথা দেবো ময়া সার্ধং শঙ্বরঃ শত্রনাশনঃ ॥ (হরিবংশ, বিঞুপর্ধধ ) 


১৯ বাঙ্গাল! সাহিজ্যের ইতিহাস (৯ম থওড ), ডাঃ হকুমার সেম । 


অবতরণিক৷ ৩১ 


“কালিকামন্বল' কাব্যে দেখ। যায়, স্মন্দর কালিকাদেবীর নিকট বর লাভ 
“করিতেছেন £ 
ঘোরতর নিশিশেষ ধরি কালি নিজ বেশ 
সবিশেষ কহেন স্বপন ॥ 
ভাব কেন ওবে ভক্ত আমি তব অন্ুবক্ত 
সেও তো আমার দাসী বটে। 
পবম বপসী সেই একান্ত জানির্বে এই 
তকণী ভোমাব তরে ঘটে ॥ ( বামপ্রসাদ ) 
বামচারসম্মত শবসাধন, চিতাসাধন প্রভৃতি গ্রভাবও কাণিকামঙ্গল কাব্যে আছেঁ। 
এই কাব্যে মশানে “চীতিশা” স্তবে স্বন্দবের দেবীর আরাধনাব কথা আছে। সুন্দরের 
এই সাধনা যে শ্মশানে বীবাচাবী তান্ত্রিকের শবসাধনা, রামঞ্রীসাদেব “কালিকামঙ্গলে, 


তাহা স্পষ্ট কনা হইয়াছে । তত্ত্রো শবস্ধ্নাব যাবতীয কথ! এখানে বাঙলা ভাষায় 
বণ্িত হইযাছে। 


অন্ুবাদ-সাহিত্য £ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত 


তন্তবাদ-সাভত্য” প্রান বাঞল। সাহিত্যে অন্যতম শাখা । মুসলমান জমাটগণ 
স্থপ্রতিষ্ভিত *ইয। এছেশেব শি সাহিভ্যেব উন্নতিব দিকে মনোনিবেশ কৰিরাছিলেন। 
তীহাবা হিন্দুপঞ্চিতগণকে বাজসভায় আহবান করিষা পুবাণাদি শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ 
কবিষাছিলেন। ইহাব ফলেই অনুব্|দ-সাহি ভ্যব গোডাপন্তন হয । রুমাষণ, মহাভারত 
ও ভাগবত হইতে যে কব্যগুলি অনুদিত ('ভাবান্তবাদ ) হইয়াছিল, তাহাতেও 
গ্রসঙ্গত্রমে শক্তিৰ মাভাজ্যু বণিত হইয়াছে। রুত্তিবাসদে যোগাছ্যাব বন্দনা, দুঃখী 
শ্ঠামাদাসেব গোবিন্দদঙ্গলে গোপগতণব হবগোরীপু্জা & রুক্মিণীর চশ্ভীকাপূজার বর্ণনা 
আছে। দুর্গামঙ্গল নামদ্যে কাব্যগুলি শ্রী দ্ীর অন্ুবাদ। এ সব স্থলে মাতৃপূজার 
পৌবাণিক পদ্ধতিবই অনুসবণ কবা হইযাছে। 


বৈষঃব পদাবলীতে শক্তি-সাধনার প্রভাব 


প্রাচীন বাল! সাহিত্যে বৈষণবপদাবলীর স্থান অতি, উদ্চে। লৌকিক (মের. 
প্রণয়ের ভিত্তিতে এমন আবেগপুর্ণ কবিত্বময় ধর্দুস্গীত বিশ্বসাহিত্যেও ছুরি । 
রবীন্দ্রনাথ বলেন, “108৮ 885৪ 59 0০0100999 160, [- ৮789 70000 ৪৪ 15 


৩২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


০৪/15 8০908102650 স161৮ 1১9 010. ড919190958, [909193 ০0? 133088%1, 
00]] ০0 605 ঠ999010 ০ 100869. 8500 0001859 02 6200795100৯ ছন্দের 
এমন বঙ্কার, হৃদয়ভাবেব এমন অকুঞ্ প্রকাশ বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যকে চির অমরত্বের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

বৈষ্ণব সাহিত্যেও শক্তি-সাধনার প্রভাব বিস্তৃত ইইয়াছে, বিশেষ করিয়া বৈষব 
সহজিয়া পদাবলীতে শক্তি সাধনা অমোঘ প্রভাব বিদ্মান। গোঁড়া হইতেই এদেশে 
দুই প্রকারের বৈষ্ণব কবিতার ধাব! প্রচলিত ছিল £ একটি শ্রীমন্ভাগবতের অনুসরণে 
বিশুদ্ধ প্রেমা্িত বৈষ্ণব-পদাবলী, অপরটি তান্ত্রিক প্রভাবপুষ্ট বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলী । 
জয়দেব-পূর্বব সংস্কৃত এবং প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতাবলী হইতে এই উভয ধারাব 
দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। 

বৈষ্ণব ধশ্মের তত্বে ও সাধনায় শান্ত ধর্মের প্রভাব বনুপূর্ব্বেই স্চিত হইয়াছিল । 
বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্রে শক্তি ও শক্তিনানেব যে অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইযাছে, তাহা 
শ্াক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ । “গৌতমীয তন্ত্র বৈষ্কল্ ধন্মসধনার একটি প্রামাণিক গ্রন্থ । 
এই গ্রন্থে বীজমন্ত্রাদির সাধন সম্পর্কে দীক্ষা, পুজ।, হ্যাস, প্রাণায়ামাদির যে-সকল 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সে সকলই শাক্ত তন্থান্ছসারী। পাধাতন্্রী নামে যে গ্রন্থ- 
খানি প্রচলিত আছে, তাহাতে শক্তিসহাযে কাত্যায়না দেবীব উপাসনার কথা বিরৃত্ত 
হইয়াছে । দেবী বাস্ুদেবকে বলিতেছেন, তোমার পুজা, জপ, পবিশ্রম_-সবই বৃথা, 
কারণ, শক্তির যোগ ব্যতীত পুজা নিক্ষল, কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভের আশ] নাই, 

কুলাচারং বিন! পুত্র ন হি সিদ্ধি: প্রজায়তে। 
শক্তিহীনস্ত তে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুত্রক ॥ (রাধাতন্ত্, ২য় পটল) 

তিনি আরও কহিলেন, ভোগ ছাড়া যোগ হয় না, অতএব তুমি শক্তিসহায়ে যোগ 
সাধনা! কর। মথুরা ও ব্রজমণ্ডল দেবীর কেশগীঠ, তথায় কাত্যায়নী দেবী বিরাজ- 
মানা, সেখানে পদ্মিনীর সহিত কুলাচার পদ্ধতিতে সাধনা কর, সিদ্ধি সুনিশ্চিত । 
এই পদ্মিনীই রাধা, ইনিই কৃষ্ণের মনোমোহিনী। রাধাতস্ত্ের মতে, শ্রীকৃষ্ণ 'কুলাচারশ্য 
সিন্ধযর্থ, পদ্মিশী-সঙ্গমাগতঃ ৷ রাধাকষ্চের ব্রজলীলা প্রকৃতপক্ষে শক্তিসহায়ে শ্রীকষের 
মহাবিগ্যার উপাসন1। ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ হইতে “হুরিভক্তিবিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থে শ্লোক 
উচ্লত হইয়াছে । এই পুরাণে রাধারুষ্ণের অভিন্ত্ব প্রতিপা্দিত হইয়াছে এবং অপ্রারুত 
বৃন্ধাবনে গোঁগোপী-গোবিন্ধনয় গোলোকের নিখুত ব্ণ্না আছে। পরবস্তীকালের 
বৈষব গ্রস্থাদিতে এই পুরাণের প্রভাব কম নয়। ইহার 'প্রকৃতি-খণ্ডে *যে রাধিকো, 


নাগাল ভা 
১1005 86116190) ০1 ও 4639৮158919. 


অবতরণিক। ৩৩ 
পাখ্যান সংফোজিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পার্বতী মহাদেবকে বলিতেছেন, 
নানাগ্কার তই, পঞ্চরাত্র শ্রবণ করিলাম, এইবার রাধিকোপাধ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
করি৷ পার্ধ্তীর কথা শুনিয়া শিবের কতালু শুষ্ক হইল, 'পঞ্চবক্তুশ্চ ভগবান্‌ শুক্ক- 
কণ্ঠোষ্ঠতালুক:_-কারণ আগমারভ্তে অতি গুহা এই রহস্ত প্রকাশ করা নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল। 'রাসেশ্বরী রাধিকয়৷ সংযুক্ত” শ্রীকৃষ্ণের গোলোকের নিত্যরাসের রহস্ত 


স্ববীয়া শক্তিদের অজ্ঞাত। এই পুরাণে রাধা-উপাসনাব বিবরণ আছে, তাহাতে 
রাধাপুজায় আসব নিবেদনের মন্ত্র দেখা যায। মন্তুটি এইরূপ 


আসবং রত্ত পাত্রস্থং সুস্বাদু দুমনোহ্রম্‌। 
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্য। গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ (প্রকৃতি, ৫৫ খঃ ) 
ইহ! হইতে দেখা যাইতেছে, প্রাক্চৈভন্য যুগে যে বৈষব ধন্ম প্রচলিত ছিল, 
তাহাতে নানাদিক হইতে শক্তিবাদ্ব প্রভাব বিস্তৃত হহযাঁছিল 1* এমন কি চৈতন্যাদ্দেব 
যে ধৈষঞ্ব ধম্ম গ্রচার করিযাছিলেন, তাহাবও রুষ্ণতব, বাধাতত্ব অবিসংবাদিতরূপে 
শাক্ত প্রভাবপুষ্ট। ডাঃ স্ুশীলকুমাব দে মনে ববেন, গৌড়ীয় বৈষ্বের কামগায়ন্রী 
গ্রহণ ও শ্রীমতীকে শক্তিকঝপে কল্পনার মধ্যে তাঁস্থিক প্রভাব বিমান ( দ্রষ্টবা--7%5 
15৮০5 ০£.05 813150955 9268 800. 010৮920920৮) £ ডাঃ শশিভ্ষণ 
দাশগুপ্তও তাহাব স্থবিখ্যাত '্ররাধাব ক্রমবিবাশ” গ্রন্থে বিবিধ দৃষ্টান্ত সহযোগে 
প্রমাণ কবিয়াছেন, প্বাধাবাদের বীজ্ঞ রহিয়াছে ভারতীঘ সাধারণ শক্তিবাদে ; সেই 
সাধারণ শক্তিবাদট বৈষ্ব * ও দর্শনেব সহিত বিভিন্নভাবে যুক্ত হইয়! বিভিন্ন 
যুগে এবৎ বিভিন্ন দেশ বিচিত্র পরিণতি লাভ কবিয়াছে, সেই ক্রমপরিণতির একা 
বিশেষ অভিব)ক্তিই রাধাবাদ।” শ্রীরূপ গোস্ব' শীর উজ্জ্বল নীলমণি, গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে, 
হলাদিনী যা মহাশক্তিঃ সবরশক্তি ব্রীষসী । 
তৎসার ভাবরূপেয়মিতি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতা ॥ (রাধা প্রকরণ ) 
বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর কাহিনী, তব এই সকল প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের 
সিদ্ধান্তের ভিন্তিতেই রচিত। জয়দেবের 7২. শাবিন্দের প্রধান প্রতিপাগ্চ বিষয় 
'রাধামাধবয়োঃ--'রহঃকেলয়ঃ ॥ এই কাব্যেব প্রারস্তে “মেঘৈর্মেছ্রমন্থরম্, গ্লোকটিতে 
্র্ধবেবর্ভ পুরাণের নিশ্চিত প্রভাব রহিয়াছে । বড চণ্ডীদাসের শ্্রীরুষ্ককীর্তন গ্রন্থে 


যেন রাধাত্তন্ত্রের ভাব ও সুর ধ্বনিত হইয়াছে। একটি পদে স্পষ্টত: তান্ত্রিক যোগের 
উল্লেখ রহিয়াছে, 


অহোনিশি যোগ ধেয়াই। 
মন পবন গগনে রহাই ॥ ( বিরহ খণ্ড) 


৩৪ শাক্তপদাৰলী ও শক্তিসাধনা 


চৈতন্ত-পরবর্তী কালের বৈষুব পদাবলীতে “তন্থে প্রতিষ্ঠিত! মহাভাবময়া "রাধার 
জমজযকার। কবিরাজ গোবিন্দদাসের “কণ্টক গাট়ি কমলসম পদতল' পদটীতে 
শ্রীৰতী রাধিকার অভিপার-শিক্ষাব যে ক্রিগ্না বণিত হইয়াছে, তাহা যেন তন্ত্র 
ক্রিয়াযোগেরই একটি শব্দ-চিত্র । 


বৈষণৰ সহজিয়া 


বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার মধ্যে শাক্ত কুলাচারের প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান,। 
ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মিলন-রূপকে বন ও রতিন্ব যে যোগের কথা রহিযাছে, ভাহ। 
শক্তিসাধকের পরমশিবের সহিত কুগুলিনীর যোগ হইতে অভিন্ন। ভাঃ শশিভৃষণ 
দাশগুপ্ত বলেন, “7106 095০1১0-00195810910921901 50510 0010083893, '908618015 
1566760 60 10 6109 150091 ৪070%9 0? 6০ ড9191)0859, ি9779,01798 900 
8150 2) 606 2700010010871916 9190৮ 200 10205 69৮3, 61001000110 ৮১৪ 
10900111198 0£ 09 0210, 06 100081772116110 009 99,009 8,3 ৪ 00008 
চা) 619 1711500119176094 09 ছা9]] &3 1) 605 300010150 7000195 800 
৮06 790901)195 80789 8700 [00128.) (0090819 13911610999 09163, 0. 155 ) 

সেনরাজাদেব আমলেই এই সহজিয়। বৈষ্ণব সাধন! বাঙল। দেশে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল বলিযা মনে হয়। প্রথমত সেনরাজারাও হিন্দু ও বৌদ্ধত্্েরে মোহময় 
আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পাবেন নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বসু 
মহাশয়ের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” হইতে জান। যায়, বল্লাল সেন প্রথমে তান্ত্রিক 
আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পরে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। মনে হয়, সেন- 
রাজাগণ যে বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহ। কুলাচারসম্মত বৈষ্ণব ধর্ম। 
ইহাই পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সহজিয়৷ পদাবলী ও গ্রস্থাদির মধ্যে পূর্ণ পরিণাত লাত 
করিয়াছিল। এমন কি, 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্তী জয়দেব” 'লছিমাচরণ'ধ্যানা 
বিগ্ভাপতি, রামী-সর্বস্থ চণ্তীদাস কিংব! শ্রীকষ্ণকীর্তনের চণ্ভীদাস, “ভোগপুবন্দর, হোসেন 
শাহ এবং তাহার সভাকবি যশোরাজ খানের মধ্যেও শক্তি-সহায়ে সাধন-প্রথার 
প্রন্ডাব কম নয়। 

রাগাত্মিক পদাবলীর মধ্যে দেহতন্ব, মহাভূতার্দি চতুবিংশতি তন্বন্বারা দেহের গঠন, 
দেহমধ্যে ষট্চক্রের অবস্থান, কুগুলিনী, পরম শিব--এক কথায় তান্ত্রিক যোগসাধনার 
সব কথাই আছে। 


অবতরণিকা ৩৫ 
শীক্তপদাবলী 


বাঙলা দেশে প্রচলিত আউল-বাউল গানগুলিব মধ্যেও শক্তিসাধনার প্রভাব 
পড়িযাছে। এইভাবে শক্তিনাধনাব নানা ধাবা বাউল সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহিত 
হইয়াছে। কিন্তু দিব্যভাবেব শক্তিসাধনাব কথা তখনও পর্ধ্যস্ত কাব্যে প্রকাশিত হয় 
নাই। তাহাব জন্য প্রযোজন ছিল অষ্টাদশ শতাব্ীব বাস্ত্ীধ অব্যবস্থাব সংঘাত। 
এই সম্ঘাতে শক্তিসাধনাব দিব্যভাব লইয| অপুর্বব সুন্দব শাক্তুপদাবলী বচিত হইযাছে। 


শক্তিবাদেব ইতিহাস ও ভাবতীষ ধন্ম-সাহিত্যে তাহাব প্রভাব অতি সংক্ষেপে 
স্থত্রাকাবে নিবৃত হইল । ইহা হইতে প্রমাণ হয়, এদেশে শক্তিসাধনাব ধারাটি 
স্ুপ্রাটীন। এদেশে, বিশেষ কবিযা বাঙল। দেশে, আধ্যাধিকাব বিস্তৃত হইবাব ব্হু 
পুর্ব হইতেই শিব-শক্তিব সাধনা প্রচপিত ছিল। এই বিশিঞ্চ সাধনীব আচার-অগুষ্ঠান 
যতই নিন্দিত *উক, মানব-প্রকৃতিব টণব ইহাব প্রভাব অসাধাবণ। এই জন্যই 
এদেশে প্রায় প্রত্যেকটি ধন্মে তান্ত্রিকতাকে স্বীকাব কবিঘা লওয! হইযাছে 1 সাহিত্যও 
হহব গ্রভাবশ্বিমুক্ত হয নাহ। বিশেষ কবিয! প্রাচীন ও মধ্যযুগীয বাঙল! সাহিত্যে 


এন্ভিণ দেব প্রভাব অপবিসীম । এদেশেব শ্যামা-সঙ্গীতগুলিও শক্তিসাধনাব সর্ববোৎকুষ্টু 
শাদর্শ লইয়া বচিত। 


| চার ॥ 


শাক্তপদাবলীর সম্ভাব্য উৎস 


ভব-অঙ্গনী যোড়শী চিরযৌবনা, প্রফুল্ল পক্কজাননা , তাহার আদি নাই, অন্ত 
নাই; মনে হয় তিনি যেন বৃন্তহীন কুন্দুম” । অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীর প্রাক? 
সম্বদ্ধি দেখিয়া তাহাকেও ততননই “বৃস্তহীন পুষ্পসম” বলিয়া মনে হইতে পারে 
কিন্ত তাহা নয়। জঙ্গীতগুলির একটা ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। বিভিন্ন উত্দ 
হইতে বস্ত্র ও ভাব আহরণ করিয়। শাক্তসঙ্গীত অষ্টাদশ শতকে সচেতন ও কলগীতি- 
মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 

ডাঃ নুশীলকুমার দে মহাশয বলিয়াছেন, এই শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান শাক্তচেতনা 
এবং প্রচলিত শাক্ত সাহিত্যগুলিই শ্যামা-সঙ্গীতের উৎস; এ চেতন, ও সাহিত্যের 
উৎস আবার প্রাচীন তন্বশান্্র £ 105 0610 20050 06 6:8060. 1980৮ ৮০ 0.০ 
₹90706010806)06 £00. 161009০ 00001770510 ০0: 006 59: ০৪1৮ 900. 98:৮% 
0) 0 116912৮0061] 0156 61866615611 06106075) চ10501) ঘা 2৮৭ ০] 
2৮ 1১6 6৮০০0. 109 0116117 1]৮ 0609] ০9 0106 9801671090050 0 
0£ ৮0281710. বস্তৃতঃ তন্ত্রশান্্রই যে বাঙলার শাক্ত কাব্যগুলির অন্যতম উৎস, 
তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্ত শক্তিবাদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস হইতে দেখা গিয়াছে, 
ত্ত্রূপ সাধনশাস্ত্র রচিত হইবার পুর্বেবেও শক্তি সাধনার ধারা চলিয়া আসিতেছিল । বেদ, 
দর্শন ও পুরাণে মাতৃকা দেবীর তত্ব ও লীলা বণিত হইয়াছে। শক্তি-সাধনার ক্রিয়া- 
কম্মগুলি তন্ত্রের নিজন্ব হইলেও তন্ধ্ে দেবীর লীলা বর্ণনা কর! হয নাই। অতএব 
তত্ত্রশান্্রকে শাক্তপদাবলীর মূল উৎস বলিয়। স্বীকার করিলেও, বেদ, দর্শন ও পুরাণের 
প্রসঙ্গ ও এহ্‌ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ শক্ত সঙ্গীতের কাহিনী পুরাণ হইতেই গৃহীত। 

তন্ত্রও পুরাণের ধ্যান ও স্তোত্র লইয়া পল্পবর্তীকাীলে অনেক ধর্শমূলক স্তোত্রও 
রচিত হইয়াছিল, হিন্দুতত্ত্বের অনেক মুষ্ঠি এবং দেবীব জাধন-প্রণালী বোদ্ধতস্তও গৃহীত 
হইয়াছিল । বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যে যে গানগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও শক্তি- 
সাধনার ইঙ্গিত বর্তমান। শক্তি-সাধনার এই সকল ধারা, দেবীর লীলা ও রূপ, 
রূপান্তরিত হইয়া বাগুলা ভাষায় রচিত শিবায়ন, চণ্তীমঙ্গল, কালিকাম্জল কাব্যগুলির 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । শাক্তপদাবলীর মূল ইহাদের মধ্যেও নিহিত রহিয়াছে । 


অবতরণিকা! ৩ 


উপরম্ত লৌকিক ও পারিবারিক ভাব লইয়। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃতে এবং 
প্রাকুতে যে প্রকীর্ণ কবিতাবলী রচিত হইযা আসিতেছিল, যাহার্দের ভাব বহুমুখী ও 
বিচিত্র, শাক্তপদীবলীর ভাব-দেহ নিম্নমাণে তাহাদের অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে। 
কেহ কেহ মনে কবেন, শাক্ত-সঙ্গীতের ঘরোয়া ভাব, মাষের অপার স্নেহ, সন্তানের 
মান-অভিমান ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের ভাবগুলি বৈষ্ণব পদাবলী হইতে সমাহত। কিন্ত 
তাহা সত্য নয়। ধশ্মভাবটুকু ছাডা বৈষ্ণব পদাবলীর যাবতীয় লৌকিক ভাবের 
উৎস-বেন্দ্র এই সকল প্রকীর্ণ কবিতা । বাঙলা পদাবলী জাহিত্যের বৈষ্ণব ও 
শাক্ত__এই দুইটি বিশিষ্ট ধাবা, একই উৎসমুখ হইতে লৌকিক ভাব আহরণ 
কবিয়া দ্বিবেণী ধাবাষ প্রবাহিত হইযাছে, ইহাদেব পার্থক্য কেবল সাধ্যতত্ব ও 
সাধনোপায়েব মধ্যে; লৌকিক ভাবেব নেপথ্য-বিধান উভযেই এক সাজঘর হইতে গ্রহণ 
কবিযাছে। . 

অতএব শাক্তপদাবলীব উৎস হিসাবে (১) বেদ-দর্শন-পুবাণ (১) অন্ত্শাস্ত্ 
(৩) জংস্কতে রচিত ধশ্মমূলক স্তোত্র ও কবিতা (8) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত 
প্রকীণ কবিতাঁবলী (৫) বৌদ্ধতন্্ব ও সহজিযা চয্যাপদাবলী ও (৬) প্রাচীন বাঙলার 
মঙ্গলকাব্য-__ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে তনতরশানত্, পুরাণ এবং প্রকীর্ণ 
কবিতাবলীই মুখ্য উৎস, অগ্তগুলি গৌণ। 


বেদ ঃ দেবীস্ুক্ত, রাত্রিস্বক্ত | 

খণ্েদের দেবীস্থৃক্ত (১১।১০।১২%), বাত্তিস্থক্ত : (১০১০১২৭ )১ সামবেদের 
বাত্রিস্থক্ত (৩1৮২ )কে শক্তিবাদেব প্রধান উৎসপে গণ্য করা হয। শাক্ত সঙ্গীত- 
গুলিব মধ্যে ইভাদের পরোক্ষ গ্রগাৰ বর্তমান। দেবীস্থক্তের রানী, “চিকিতুষী” 
প্রথমা যঙ্জিয়ানাম্। পরমাম্ব। শক্তিব বিশ্বব্যাপিনী বিরাট রূপ, বৈদিক “সহত্রশীর্ষ। পুরুষঃ 
সহশ্রাক্ষঃ সহস্্পাৎ্খ পুকষেব মতই বিশ্বাতিগ ও বিশ্বন্থগ। শাক্তপদাবলীর থরে 
রে সহত্রবাহু সহ প্রহরণ, সহস্র চবণে করে "মস্ত বিচরণ, ( গোবিন্দ চৌধুরী 
“ওক্ধার মুরতি' জগজ্জননীর রূপ নিম্মাণের সহাষক হুইঘাছে। বাত্তিস্থক্তে আয়তী অমর্ত্য, 
রাত্রিব যে ছ্যোতনশীল রূপের কল্পনা! কব! হইযাছে, যে রূপের ছটায় অন্ধকার দূরীভূত 
হয়-_“জ্যোতিষা বাধতে তমঃ, তাহার সহিত বন্গীঘ সাধক কবির কালীমৃত্তির "চল ঢল 
ঢল তড়িৎ ঘটা) মণিমরকতকান্তি ছটা” (রামপ্রসাদ ), অথবা 'রূপ সে তিমির রাশি 
অথচ তিমির নাশি” ( যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ) প্রভৃতি বর্ণনার সাদৃশ্য দেখা যায়। 

বেদান্তের “মায়া এবং জাংখ্য দর্শনের প্রধান, বান্তব (প্রকৃতি-হ্বার! তত্র ও শান্ত 


৮ শাক্তুপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


সঙ্গীতের মাতৃদেবীর তত্ব-ৃত্তি গঠিত হইয়াছে। সাংখ্যের স্যিতত্বেব প্রভাব বহু পদে 
বর্তমান । বিশেষ করিয়া এই প্রসঙ্গে বসিকচন্দ্র বায়ের «ক জানে মা তব তত্র, 
মহৎ তত্ব প্রসবিনী” পদটি উল্লেখযোগ্য । 


পুরাণ ঃ দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও মার্কগেয় চণ্ডী 


দেবীভাগবত, কালকাপুবাণ, মার্কগেষ পুবাণ, ব্রহ্গবৈবর্ত পুবাণগুলিতে দেবী 

সম্পর্কে যে সকল বিচিত্র কাহিনী পাওয়া যায, শাক্ত সঙ্গীতেব কাহিনী-দেহ তাহাদেৰ 
ঘারাই নিম্মিত। দক্ষভ্ঞে ভীব দেহত্যাগ, উমাকপে হিমবাজ-গুভে তাহাব জন্ম রর 
ইন্জেব বজ্রভযে মৈনাক পর্বতের সমুদ্রে আশ্রয গ্রহণ, বিভূতিভূঘণ গঙ্গাধব নীলবণ 
সিছ্ছিপায়ী শিবেব নিগুণ বৈভব, অবপূর্ণাৰপে দেবীব কাশী গ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বল 
পৌবাণিক বৃত্তান্ত শান্ত সঙ্গীতেব মধ্যে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায । বিশেষ কবিযা 
মার্কণ্ডেয় চণ্ডীব “তেজসঃ কুটং জলম্মিব পর্ববতম্*-জলন্ত পর্ববতেব ন্যায় তেজংপু্জ 
এবং দেবীব “সৌম্যভ্যস্থতিস্ুন্দবী" মুক্তি ত'হাব “চিন্তে কৃপা সমবনিষ্টবতা' শান্ত 
সাধকগণের রদ্দরস্ুন্দব মাতৃমৃত্তি অঙ্গনে সাহায্য কবিযাছে। এই পুবাণেই দেখ যব 
কৌশিকী দেবীব ক্রোধোদ্রেক হওযাষ, তাহাব ভ্রকুটি-কুটিল ললাটদেশ হইতে সহস 
ভয়ঙ্কবী চামুগ্ডা দেবীব আবির্ভাব হইল £ 

ভ্রকুটিকুটিলাততশ্যা ললাটফলকাদপ্রতম | 

কালী কবালবদন! বিনিক্রাস্তাসিপাশিনী ॥ 

বিচিত্র খষ্টাঙ্গধবা নবমালা বিভূষণ|। 

স্বীপিচন্ম পবিধানা শুধমাসাতিভৈববা ॥ 

অতিবিস্তাব বদনা জিহবাললনতীষণা । 

নিমগ্রাবক্তনযন] নাদাপুবিতদিউমুখা ॥ ( উঃ চঃ, ৭ম অধ্যায় ) 


শান্তপদাবলীব বনুপদে কবালা চামুগ্ডাব বপবর্ণনাষ এই মুক্তিটিব প্রভাব পড়িযাছে। 
ইহা ছাডা পুবাণেব বিবিধ স্তব এবং বিশেষ কবিয়া মার্কপডেষ চণ্ডীব নাবায়ণী-স্তুতিগুলিব, 
প্রভাব প্রায় প্রতি পদেই বর্তমান । 


তন্ত্রশাস্ত্র ঃ শক্তিপূজার বিশ্বকোষ 
শান্ত পদাবলীব ভাব, উপান্ত ও উপাসনা-তত্বেব প্রধান উত্স শক্তিপূজার 
বিশ্বকোষ তন্তরশান্ত্। তন্ত্রে বিভির দেবী-সুর্ভিব ধ্যান, পৃজ| ও স্তব বর্মিত হইয়াছে। 


অবতরণিকা ৩৯ 


তন্ত্র ক্রিয়া-প্রধান শাস্ত্র হইলেও দেবীর ধ্যান ও স্তবগুলির মধ্যে কবিত্বও আছে। 
শাভপদকর্তীগণ “জগজ্জননীর রূপ”-কঞ্পনায় ভুত্ছু তস্ত্রোক্ত ধ্যানগুলি অবলম্বন করিয়াছেন । 
বঙ্গান্নবাদসহ কয়েকটি মহাবিষ্যার মূল ধ্যান উদ্ধৃত হইল ।৯ 


কালী 
করালবদনাং ঘোবাং মুক্তকেশীং চতুতু জাম্‌। 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব)াং মুগ্ডমালাবিভূষিতাম্‌ ॥ 
সহ্যশ্ছিল্ন শিরঃ খঙ্গ বামাধোর্ধ করাম্বজাম্‌। 
অভযং ববদগ্চেব দক্ষিণোর্ধাধঃ পাণিকাম্‌ ॥ 
মহামেঘপ্রভাং শ্টামাং তথা চৈব দিগন্বরীম্‌। 
কণাবসক্তমুগ্ডালী গলদ্রধির চচ্চিতাম্‌॥  * 
কর্ণাবত'সতান। 5 শববধুগ্ম ভযানকান্। 
ঘোরদংষ্রাং করালাস্তাং পীনোন্নত পযোধরাম্‌ ॥ 
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্ধীং হসন্সখীম্‌। 
স্বব্ধঘয় গলত্রক্তপারা বিস্ফুরিতাননাম্‌ ॥ 
ঘোরবাবাং মহারৌন্্রীং শ্মশানলযবাসিনীম্‌। 
বালার্ক-ষ শাক'র লোচনব্রিতয়ান্বিতাম্‌॥ 
দস্তরা" দক্ষিণল্যাপি মুক্তালম্থিক চোচ্চয়াম্‌। 
শবরূপ মহাদেব হৃদয়ে!" বি সণস্থিজাম্‌ ॥ 
শিবাভির্ধোরবাবাভি শ্চতুদ্দিক্ষ স্মন্বিতাম্‌। 
মহাকালেন চ সমং বিপবীতবতাতুবাম্‌ ॥ 
সুখগ্রসন্নবদনাং স্মেরানন সরোবূভাম্‌। 
এবং সংচি্তযেৎ কালী" সর্বকাম জমৃদ্ধিদাম্‌ ॥ 

- দক্ষিণা কালিকাদেবী করালবদনা, চতুতূ জা, ভীষণারৃতি ও আলুলায়িতকেশা। 
দেবীর গলদেশে মুণ্ডমালা, বামভাগের অধঃকরে সম্যছিন্ন মুণ্ড। উর্ধকরে খড়গা এব* 
দক্ষিণভাগের অধকরে অভয় ও উর্ধহস্তে বরমুদ্রা। দেবী গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণী 
ও দিগম্বরী। উহার গলে যে মুগ্মালা আছে, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গলিত 
হইয়। জর্বাঙ্গ অন্ুলিপ্ধ কবিতেছে। তাহার কর্ণে দুইটি শবশিশু অলঙ্কাররূপে 


১ তন্ত্রসার (বহুমতী সংক্কবণ ) হইতে গৃহীত 


৪০ শা্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


বিষ্কমান। ইহাতে দেবীব আরুতি আবও ভীষণ, দশনপংক্তি আত বিভীষণ। ব্ন- 
যুগল স্থল ও উচ্চ এবং শবনিশ্মিত কাঞ্চা কটিদেশে শোভমান। কালিকা দেবী 
হাশ্যবদনা, ও্প্রাস্ত হইতে বিগলিত বক্তধাবাম মুখমণ্ডল সমৃজ্জল। দেবীর শব্ধ 
অতিশয গন্তীর। ইনি শ্মশানবাসিনী। নেত্রদ্ব নবোষ্ভাসিত স্থৃয্যেব ন্যায় সমুজ্জল, 
দশনপণ্ভ্তি উন্নত ও বহির্গত, কেশপাশ দক্ষিণব্যাপি ও আল্পুলাস্বিত। তিনি শববপী 
শিবোপবি অবস্থিতা। ষ্টাহাব চতুর্দিকে শিবাগণ ঘোবৰপে চীৎকার কবিতেছ। 
তিনি মহাকালেব সহিত বিপবীত বত্যাসক্তা , দেবীব মুখমগুল স্ুপ্রসন্ন ও হান্ত, 
বিকশিত | 

(এই ধ্যানেব সহিত মভাতাব্চাদ মহাব।জেস “ক ও একাকিনী, কাহাব বমণী 
শশীশোভা জিনি মসীববগী” পদটি তুলনীয় ) 


তার! 

প্রত্যালীটপদ।ং ঘোবাং মু গ্রমাল। শিভূষিতাম্‌। 

গর্্বাং লম্বোদবী ভীমা* ন্যাপ্রচশ্মাবৃতা কটো। ॥ 

নবযৌবনসম্পন্নাৎ পঞ্চমুদ্রাবিভষিতাম। 

চতুভূজাং ললজ্জিহবাং মহাভীমা ববপ্রদাম্‌ ॥ 

গড্গকতৃঁ্মাযুক্ত সবোতব ভূজদ্বযাম । 

কপালোখপলসংযুক্ত সব্যপাণি যুগান্বিগম ॥ 

পিঙ্গোগ্রৈক জটাং ধায়েন্মোলাবক্ষোভ্যনধিতাম্‌। 

বলার্কমণ্ডলাকাব লোচনত্রয ভূষিতীম্‌ ॥ 

জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোবদণট্রাং কবালিনীম্‌। 

সাবেশস্মেববদনাং স্ত্যলঙ্কাববিভূষিতাম্‌ ॥ 

বিশ্বব্যাপকতো ধাস্তঃ শ্বেতপদ্নে।পবিস্কিতাম | 

অক্ষোভ্যো দেবী মূরদন্যস্তিমৃ্তি নাগৰঝপধুক ॥ 
_দেবী প্রশ্যালীঢপদা,১ ভীমাকৃতি, খর্বা ও লহ্বোদরবী। তীহাব গলদেশে নবমুণ্ডবচিত 
মালা ও কটিদেশে ব্যাগ্রচক্খ। ইনি নবধুবতীবপা ও পঞ্চসুদ্রা ( শ্বেতাস্থিনিশ্মিত চাবট 


১. 'আলীচ' শব্ষের আভিধানিক অর্থ 'ক্ষিণ', কিন্ত কোন কোন তন্ত্ে বল! হইযাছে, "আলীচং 
বামপাদন্ত প্রত্যালীযন্ত দক্ষিণম্‌"( গুপ্তসাধনতন্থ) ; যেহেতু 'আলীঢপানা সা! দেবী প্রত্যা লীচ! ক্ষণে ্ষণে'_- 
সেই গুয়ুপদেশ অনুসাবে "আলী ও 'প্রতালীঢ+ শব্দের অর্থ কবিতে হয, অভিধানিক অর্থ এসলে 
ছাগ্রান্ত। 


অবতরাগক। ৪১ 


পট্টিশ ও নরকপাল ) দ্বারা বিভূষিতা, চতুরভূ্জা, লোলজিহবাধারিণী, মহাভয়ঙ্কররূপা ও 
বরপ্রদানশীলা। দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খঙ্গ ও কর্তরিকা, বামহন্তদয়ে নরমুণ্ড ও উৎপল। 
ইহার শিরোদেশে পিলললবর্ণ জটা। কপালে নাগরূপী অক্ষোভ্য খষি। নবোদিত 
চন্্রমগুলের ন্যায় দেহপ্রভা, তিনটি চক্ষু ইহার ভূষণস্বরপাঁ। দেবী ওজ্ছজলিতা চিঠা- 
মধ্যে দণ্ডায়মানা, ইহার দম্তপংক্তি অতি ভয়হ্কর। তিনি স্বীয় ভাবাবেশে হাম্যব্দনাঃ 
্ত্রীগ্জাচিত অলঙ্কারে বিড়যিতা এবং বিশ্বব্যাপক জলমধ্যগত শ্বেতপদ্মোপরি 
অবস্থিতা। 

(এই ধ্যানের অসহিত শিবচন্দ্র রায় বিরচিত 'নী'লবরণী নবীনা রমণী। নাগিনী” 
জডিত জটাবিভূষণী” পদটি তুলনীয় ।) 

মহাতাঁব চাদ মহারাজ রচিত ষোডশী, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, ধৃূমাবত্ী, বগলা, মাতঙ্গী, 
কমলা, ভদ্রকালী এবং শিবচন্্র সরকাঁব বণিত ভূবনেশ্বরীব,রূপ অস্ত্রোক্ত ধ্যানের 
'ন্তবাদ | 

ধ্যান ব্যতীত তন্ত্রের শক্তিপুজাপদ্ধতি, ভঠশ্তদ্ধি, মানসপুজ।, কুগুলিনীযোগ-__ 
এককথায় উপাস্ত ও উপাসনাতব্বেৰ যাব্তীষ বিষয় পাক্ত জঙ্গীতগুলির মধ্যে ভাষা- 
ছন্দে রূপ ধরিয়াছে। তন্্নার লইযাই শাক্তপদাবলীব দেহ গঠিত, তন্বতত্ুই এই 
দেতের প্রাণ । 


বেদ, দর্শন, পুবাণ ও তন্কে শর্ট দেবী সম্পর্ে যে সকল তত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়, 
হাহা! লইয়া সংস্কৃতে বহু কাব্য ও খণ্ড খণ্ড স্তোত্র রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত 
নাটকের নান্দী শ্লোকে ব। অন্যত্র দেবীর র বর্ণনা ছুলভ নয়। এই সকল রচনাও 
পরোক্ষভাবে শাক্তপদাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । বিশেষ করিয়া ভব্ভৃতির 
মালতী-মাধব” নাটক, শ্রীরুঞ্জ মিশরের 'গ্রবে'ধচন্দ্রোদ নাটক, শঙ্করাচা্যের রচনাবলী, 
বাণভট্রের চণ্তীশতক', ভালঙ্কারিক আনন্দবর্ধনের “দেবীশতক' প্রভৃতির নাম এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


মালতী-মাধব নাটক 


শ্রীক্ঠপদলাঞ্কন ভবভৃতি তাহার মালতী-ম।ধব নাটকে (৫ম অন্ক) তাগবনৃত্য- 
পরায়ণা করালী চামুণ্ডর এক অত্যন্ভত বর্ণন| দিয়াছেন £ দেবীর নৃত্যে কম্পমান 
পৃথিবী, চন্দ্র যেন শতধা! বিচুর্ণ। চুণিত চন্দ্রম গুলক্ষরিত সুধা পান করিয়া নরমুণ্ডগুলি 
অষ্টহাহ্য করিতেছে । অধিকন্ত_ | 


৪২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


জল?নলপিশঙ্গ নেত্রচ্ছটাচ্ছর ভামোতমাক্ষ ভধিপ্রস্ততা- , 

লাতচক্রে ক্রিয়ান্সাত দিগভাগমুজুজ খটা্গ কোটিধবজো ভূতি- 

বিক্ষিপ্ত তারাগণম্‌। 
_-দেবীর নেত্র হইতে অগ্নিক্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, মস্তকবিঘূর্ণনে অগ্নিময় অলাত- 
চক্রে দিখিভাগ গ্রথিত। উত্তুঙ্গ খঙ্গেব আঘাতে নক্ষরগুলি যেন বিক্ষিপ্ত হইযা' 
গিযাছে। এই বর্ণনািব সহিত কবিবব ববীন্দ্রনাথেব, 'উলঙ্গিনী নাচে রণবঙ্গে 1 
আমবা নৃত্য কবি সঙ্গে।_পদটিব আশ্চথ্য সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়। এখানেও কা।লকাক 
প্রচণ্ড নৃত্যবেগে ত্রস্ত স্ুধ্যসো*, -ম্পিত ভ্রিভুবন , দেবীব কালো অঙ্গে বাঙ্গা বক্তেব 
প্রবাহ। 


গ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক 


শীর্ণ মিশ্রেব “প্রবোধচন্দ্রোদ্য, নাটকে জীবেব জন্ম, মোহ, বিনেোকোদ্যোগ 
টৈবাগ্যোৎপত্তি এব" জীবন্মুক্তিব কথা কপক নাটকেব আকাবে ব্ধিত হইযাছে। 
এই নাটকে দেখা যা, সঙ্গবহিত পুকষেব জহিত মাযাৰ সংস্পর্শে মনেব উৎপত্তি 
হইযাছে , মনেব ছুই স্ত্রী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি-জাঁা হইতে মহামোহ এবং 
নিবৃত্তি জাযা হইতে বিবেকেব জন্ম হযঃ “তন্ত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দ্বে ধন্মপাত্রো, তষোঃ 
প্রবৃত্তযামুৎপন্নং মহামোহ প্রধাননেককুলং নিবৃত্তামুৎপন্নং দ্বিতীযং বিবেক প্রধানমিতি । 
(১ম অঙ্ক)। এই বিবেকেব উপনিষংপত্তথী হইতে “বিদ্যা ও (প্রবোধচন্দ্রোদয”__ 
ই'হাদেব জন্ম হয়। ই'হারাই মহামোহেব কুল ধ্বংস কবেন। 

এই নাটকটি শাক্ত সঙ্গীতাবলাব উপব অমোঘ প্রভাব বিস্তাব কবিযাছে। বিশেষ 
কবিষা, বামপ্রপাদেব--'আয় মন বেডাতে যাবি। কালী কল্পতকতলে গিষা চাৰি 
ফল কুভাযে পাবি ॥ পদটি প্রবোধচন্দ্রোদয নাটকেব সাবাংশ লইযাই বচিত। 


শহ্রাচাষ্য 


ধর্মমূলক স্তোত্রাবলীব মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্কবাচাধ্যেব বচনাবলীব প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে 
শীক্তপদ্াবলীর উপব বিস্তৃত হইযাছে। বাঙলাদেশেব যে-কোন নিষ্ঠাবান গৃহস্থেব 
ঘবে শঙ্কবাচার্ধা-রচিত স্তোত্র মুখে মুখে আবৃত্তি কর! হয়। 

শরঙ্করাচা্য যদিও ছিলেন যোগী, জ্ঞানী তথাপি তাহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ । 
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অবতরণিক। ৪৩৬ 


[0090 1১9 9০০01590 1) 0:9 7121950101)9 9812081৪ ১--এ উক্তি অতীক 
সত্য। তাহার কবিত্ব মনোহারী, রঢনা মধুক্ষরা। জন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে গিষ্, 
তিনি সংসারের নশ্বরতা ও ভোগদেহের বীভৎসতার ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত এই মোহমুদ্রগর-_মুঢ় জহিহি ধনাগম তৃষণং, আশ্চর্য্য কবিত্বপূর্ণ। 
শঙ্করাচাধ্য অদ্বৈতবাদী হইলেও সাধারণ মানুষের জন্য তিনি কতকগুলি ভক্তিযূলক 
স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। এগুলিও শ্রতিমধুর ; শব্ববঙ্কারে ও ছন্দোমাধুয্যে অন্থুপম | 
তাহার “সংসারছঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষণ অথবা “ক্ষম্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ 
রীমহাদেব শস্তে?-_ প্রভৃতি পদ আত্মনিবেদনের কাতরতায় এবং কবিত্বের স্পর্শে সমূজণে। 
কথিত আছে, শঙ্করাচার্য শক্তি মানিতেন না। তীহার সমযে জমগ্র ভারত 
ব্যাপিয়া তান্ত্রিকতার যে ব্যভিচার শ্ত্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে তিনি দমন 
করেন। শশ্করাচার্যের তান্ত্রি-দলন স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তুপরে তিনি শক্তির প্রভাব 
স্বীকার করিয়াছিলেন। তাত্ত্রিক সাধনার উচ্চতর আদর্শও তীহার দৃষ্টি-বহিভূর্ত 
ছিল না। সুপ্রাচীন 'প্রপঞ্চসাবওখ্র খানিকে কেহ কেহ শঙ্গরাচায্যের রচনা বলিয়া 
মনে করেন। তান্ত্রিক শক্তিতন্থ্ের দার্শনিক ভিত্তি নিন্মাণে এই তস্ত্রের প্রভাব 
অপরিসীম । ইহাতে পরাপ্রকৃতি'র যে স্তবটি আছে, তাভাতে সমুন্নত শক্তিতত্বের 
আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে । স্োত্রটির প্রারস্তিক শ্লোক এইবপ £ 
প্রসীদ প্রপঞ্চ স্বরণে প্রধানে, 
প্রকৃত্যাত্সিকে গ্রাণিণাৎ প্রাণসণজ্ঞে 
প্রণোতু প্রভো প্রারভে 'প্রাঙ্জলিস্থা" 
প্রকত্যাহগ এক প্রকম-প্রবুতে ॥ 
এখানে দেবীকে প্রপঞ্চস্বরূপ (স্থল পঞ্চভতাত্মক বিশ্বের কারণ ), প্রধান (বিশ্বোদরী ), 
প্রকত্যাত্মিকা (4816) 05 দ700) ৪]] 9060778, 01১86 2৪) 0986100 ( 92080) ) 
10217066179)08 (9001৮) 2178. 06907506108 (10059) 86 00106758100 ১, 
অপ্রতক্য ( অচিস্ত্য ) রূপে প্রণতি নিবে' - ক্করা হইয়াছে । 
শঙ্গরাচাষ্য প্রণীত 'দেব্যপরাধক্ষমাপণ স্োত্র» “আনন্দলহরী বা সৌন্দধ্যলহরী” 
ভক্তিতাবে ও কবিত্বে অনুপম । কবি রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্ধ্যলহরী' স্টোত্রটিকে 9.০16)র 
1009 €০ [77691190608] 7398657 কবিতাটির সহিত তুলনা করিযা বাখ্যা করিতেন । 
এই কাব্যের প্রারস্তিক শ্লোক £ 
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8৪ শীক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শল্তঃ গ্রভবিতুম্‌। 

নচেদেবং দেবে! ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥ 
এই শ্লোকটিকে শক্তিতত্বের নির্যাস বলা যাইতে পারে। শাক্ত পদকর্তাগণ ব্হুহলে 
ইহার ভাবদ্ধারা গ্রভাবান্বত হইয়াছেন ২ পরিক্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের নন্দী ও জয়ার 
কথোপকথনের মধ্যে এই ভাবের প্রতিধ্বনি পাও! যায় ঃ 

নন্দী বলে, শিব আমার শব কেন হইল? 

জয় বলে, মা যে আমার শক্তি হরে নিল, 

ই-কাব থাকলে। ন। যে। 
শাক্তপদাবলীর "ভক্তের আকৃতি" পথ্যায়েব কনিতাব্লাতে সংসারের দুঃখক্লান্ত, 

নিপীভিত, প্রবৃত্তিতাডিত সন্তানের যে মর্মভেদী আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাৰ 
'অনেকগুলি সুর *স্করাচাধ্যের “মোহমুদগব”, '্ৰবাদশ পর্জরিকান্তোত্র হইতে গৃহীত। 
শঙ্করাচাধ্য যেখানে বলেন, পুপুত্রো জায়তে রুচিদ্পি কুমাতা ন ভবতি”, শাক্ত কবি 
সেখানে বলেন, “কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো তত (রামপ্রসাদ )। 
বিষ্য়-বিরক্ত শঙ্কবের মতই শাক্ত-সাধকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, এ সংসার অসার, মানুষ 
কমি-কীটেব মত, তাহার আশার শেষ নাই, ভোগপিপাসার অস্ত নাই। কেবলমাত্র 
প্রভেদ এই যে, শঙ্কবাচাধ্য যেখানে ব্রন্ধকে সত্য এবং মাষাকে মিথ্যা জানিয়!__ 
'মায়াময়মিদমথিলং হিত্ব।। ব্রহ্গপদণ প্রণিশাশু বিদিত্ব। ॥৮_এই নির্দেশ দিয়াছেন, 
সেখানে শক্তির সাধক কবিগণ 'হামাযা'কে টিন্নাবী, ত্রন্ধমধী জানিঘা) দবৈতবোধ 
বিসজ্জন না দিয়া, মাতৃচরণেই আশ্রয় চাহিযাছেন। “কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে_ 
ইহাই ভক্তের একাস্তিক কামনা । 


গোবদ্ধন আচার্যের আধ্যসপ্তুশতী 


গোবর্ধন আচাধ্যের “আধ্যাসঞ্চণতী'র নাম এই প্রসঙ্গে স্মবণীয়। আচাধ্য গোবদ্ধন 
লৌকিক নায়ক-নায়িকার প্রেমাঅযে আর্ধ্যাসপ্তশতীর কতকগুলি শোকে ঢত্তীর 
ব্যাক্জস্তরতি রচন। করিষাছেন। শাক্তপদাবলীর অনেকগুলি লৌকিক ভাবের অস্কুর এই 
গ্রন্থে নিহিত আছে। মনে হয়, শিবায়ন ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের হবগৌরীর দাম্পত্রা 
'জবীবনের চিত্রগুলিরও মূল “আধ্যাসপ্ডশতী?। গোবর্ধন আচাধ্যের £ 
(১) কণ্চচিতোহপি হুংকৃতিমাত্র নিরস্ত; পদন্তিকে পতিত । 
যন্াশ্চন্দ্রশিধ; ্মরভল্লনিভে। জয়তি সা চত্রী ॥ (২১ নং পদ) 


অবতরণিকা 8৫ 


(২) যা নীয়তে সপত্্য প্রবিশ্ঠ যা বজ্জিতা ভূজঙেন । 
যমুনায়া ইব তন্তা সথি মলিনং জীবনং মন্তে ॥ (৪৬৩ নং পদ ) 
প্রভৃতি পর্দের সহিত, “মা কি শুধুই শিবের স্তী?যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥ 
( রামপগ্রসার্দ), অথবা সপত্রী ও তুঁজঙ্গের জালায় “হেমারঙ্গী হইঘাছে কালী" বরণ, 
গুভূতি সঙ্গীতের সাদৃশ্য ব€মান। 


প্রকীর্ণ কবিতাবলী ঃ 


শাক্ত পদাবলীর অন্যতম উৎস সংস্কতে ও প্রাকৃতে রচিত প্রবীণ কবিতাবলী । 
এই কবিতাগুলি নাটক, কাব্য ও স্ডেত্রাবলীর মধ্যে ছডানো ছিল। ইহাদের মধ্যে 
কতকগুলি আবার খণ্ড খণ্ড রচনা হিসাবে লোকেব মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। 
প্রাটীনকালেগ ৬ণ্কে কবি বুহত্কাব্য বচন। না করিয়া ক্ষুত্র ক্ষুদ্র খণ্ড শ্লোক রচন। 
করিতেন। এই ঞ্েে'কগুলিব মধ্যে জীবনের বহু বিচিত্র স্থুর বিধুত রহিয়াছে। 
নায়কের কথা, নায়কার কথা-বিবহেব কথা, মিলনের কথা-_সুখের কথা দুঃখের 
কথায় এই শ্লোকগুলি পূর্ণ। প্রেমের ক্ষম্মাতিস্থক্ষ বিশ্লেষণ ইহাতে মুখ্য বটে, কিন্তু 
তাই বলির। জীবনের অপরাপৰ আকৃতিও বাদ পড়ে নাই। সবল গ্রাম্য জীবনেব 
আশা কামনা, ৬লীকিক ঘরৌয়। জীবনে আনন্দ-বেদনার অনেক নিগুঢ় সংবাদ ইহাতে 
পাওয়া যার়। এক কথায শদেশীঘ জীবনযাত্রার সুনীতি ও দুর্নীতি, ধশ্মবোধ ও 
পাপবোধ, মাধুষ্য ও কারুণ্যের প্রাণময় চিত্র এই প্রকীর্ণ কবিতাবলীর শ্লোকে বিকৃত 
হইয়াছে। 

বৈষ্ণব ও শ্রাক্তপদাবলীর মধ্যে লৌকিক ভাবের যে পরিমগ্ুল রহিযাছে, তাহা 
এই গ্রকীণ কবিত| হইতেই সমাহৃ5। রাধাপ্রেমের অতি সুক্ষ বৈচিত্র, প্রেমিক 
প্রেমিকার যাজ-অভিসান ও নায়ক-নাফ়িকাব সংলাপ বর্ণনায় বৈষ্ণব পদকর্তীগণ যেমন 
এই কবিতাব্লীর ছারস্থ হইয়াছেন, »- কবিগণও তেমনই মেনকার খেলেক্তি, 
সম্তানের অভিমান, মায়ের উপব তাহার একান্ত নির্ভরতা বর্ণনা করিতে গিয়া ইহ! 
হইতেই ভাব আহরণ করিয়াছেন । উভয়েরই উত্তমর্ণ এক। 

প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপ কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়! আসিতেছে । অজ্ঞাতনামা 
কবির “কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়” শ্রীধর দাসের “সদুক্তিকর্ণাস্থত'__এই জাতীয় বিখ্যাত সংগ্রত 
্রস্থ। “কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে বৈষ্ণব প্রেমের প্রাটীন খবর পাওয়া যাষ। ইহার বিরহিণী 
ব্রজ্যার একটী গ্লোকে গায়িকা বলিতেছে, 


৪৬ শাক্তপদাবলা ও শক্তিসাধনা 


মা মুগ্চাগ্রিমুচঃ করান্‌ হিমকরং প্রাণাঃ ক্ষণং স্থীয়তাং | 
নিদ্বে মুদ্রয় লোচনে রজনি হে দীর্ঘাতিদীর্ধো ভব ॥ 
নবমী রজনীকে দীর্ঘায়ত করিবার জন্য শাক্তপদাবলীতে ম1 মেনকার যে আকুল 
প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই গ্লোকের সাদৃশ্য আছে। “সহুক্কিকর্ণাম্ততে, 
“বৈষ্ণব শ্লোকের সহিত হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের চিত্রও আষ্টে। শিবের দারিদ্র্য- 
ছুঃখের ব্্ণনাগুলির প্রভার শাক্তপদাবলীতে কম নয়। 
*ংপ্রাকৃত পেঙ্গল' নামক অপত্রংশ ছন্দোনিবন্ধে প্রসঙ্গত প্রাদেশিক ভাষায় রচিত 
কতকগুলি কবিতা উদ্ধত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
বালোকুমারে। ছয় মুগুধারী 
উবাঅহীনা মুই এক ণারী ॥ 
অহংনিসং খাই বিসং ভিখারী । 
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী ॥ 


-_পদটির মধ্যে গৌরীর গাহস্থ্য দুঃখ বঘিত হইয়াছে। গৌরী বলিতেছেন, ছোট 
ছেলেটির ছয় মুখ (অর্থাৎ সে ছয় মুখে খায়), আমি উপায়হীনা নারী। স্বামী 
ভিখারী সারাদিন বিষ খায়, আমার উপায় কি হইবে ? 

শান্তপদাবলীতে মা মেনকা নারদের মুখে মে কৈলাস-সংবাদ শুনিয়াছিলেব, তাহার 
ভাব ও ভাষা এই চিত্র হইতে ভিন্ন নয় ই 


শুনেছি নারদের ঠাই গায়ে মাখে ভম্ম ছাই 

ভূষণ ভীষণ তার গলে ফণীহার । 

একথা কহিব কায় সুধা তাজি নিষ খায় 

কহ দেখি, এ কোন্‌ বিচার? € কমলাকান্ত ) 
“সৎপদ্ঠ রত্বাবলীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ইহাও প্রকীর্ণ কবিতাবলীর একটি 
আধুশিক সঙ্গলন। কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি হয়তো আধুনিক, কিন্তু কতকগুলি 
স্মুপ্রাচীন, কিবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়” বাঁ “সছ্ুক্তিকর্ণামতের' সমকালীন । ইহাতে দেবী-বিষয়ক 
যে সংস্কৃত কবিতাগুলি আছে, তাহাতে শাক্তপদাবলীর ভক্তের অক্নযোগ, অভিমান 
ও নির্ভরতার একাস্তিক সুরের আভাস পাওয়া যায়। আমরা কয়েকটি শ্লোক 
উদ্ধৃত করিতেছি ঃ 

(৯) ত্বামাশিতোহপি ক্রুরুণানিধিমরপূর্ণাং 
ত্রিলোক্যনাধ গূঁহিণীং গিরিরাজকন্যাং |» 


অবতরণিকা ৪৭ 


ষাচে নিজোদরদরী ভরণার্থমন্যং 
হ্বীণাসি নাত্র জননীতি পর বিচিত্রম্।॥ (সঃ পঃ রঃ--১৩৩) 
__তুমি করুণানিধি অন্নপূর্ণা, ভ্রিলোকনাথ-গৃহিণী, গিরিরাজের কন্তা। কিন্তু তোমাকে 
আশ্রয় করিয়! শিব ভিক্ষা করেন, ইহাতে কি তোমার লজ্জা হয় না? 
ইহার সহিত শাক্তপদাবলীর এই উক্তিটির সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায় £ 
অন্নপূর্ণা নাম শুনি, ভিক্ষা করেন শুলপাণি 
পেটের জালায় গরল খেলেন, দগবাস বসন বিনা । মেহেন্দ্রনাথ, প্রেমিক) 
(২) কা তে কৃপা, ময়ি কৃপা ষদি নাস্তি মাত- 
দ্শনবন্ধুরিতি নাম বৃথা বিধংসে। 
মাতা সমত্ত জগতামিতি কিবৃথাখ্যা 
কুত্রান্তি পুত্রবিমুখা জননী জগতস্থু ॥ (সঃ পঃ র--১৪০্নং ) 
_তুমি কৃপাময়ী; আমার প্রতি যদি তোমার কৃপা ন। হয়, তাহা হইলে কেমন 
তোমার কৃপা? তোমার দীনবন্ধু নামত কৃখা। তোমার জগন্সাতা নামও কি বৃথা? 
জগতে কোথায়ও তো! জননী পুত্রের প্রতি বিমুখ হন না। 
এই অভিযোগের সহিত শান্তপদাবলীর অভিযোগের মিল রহিয়াছে। কিন্তু 
অভিযোগ সত্বেও ভক্তের প্রতীতি £ 
দুরগ। দুর্গেতি বাণী প্রভবতি সহসা ষস্ত বক্তে, কদাচিৎ । 
কিং ক্রমন্তস্ত ভা" ₹ প্ুমথগণপতি সাবধানন্তদর্থে ॥ (সঃ পঃ রঃ ১৩২) 
তাই ভক্ত নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়। বলেন, 
ত্বং নিগ্রহং যদ্যপি পামরেহম্মি' 
তথাপি তন্নাম সদ ব্রবীমি। 


মাত্রাপরাধেন নিরাকুতোইপি 

মামেতি শব্ধ, স শিশু করোতি ॥ ( সৎপদ্যরত্বাবলী ) 
কবিও ঠিক এই স্থুরেই বলেন, 

রামপ্রসাদে এই ভণে ছন্দ হবে মায়ের সনে 

তবু রব মায়ের চরণে । 


বৌদ্ধতন্ত 


বৌদ্ধতন্ত্রে অসংখ্য দেব-দেবীর পুজামন্ত্র ও ধ্যান রচিত হইয়াছিল। অবশ্ঠ হিন্দুং 
তন্ত্ররে অন্গুকরণেই বৌদ্ধদের মধ্যে এইরূপ দেব-দেবীর পুজা প্রবস্তিত হইয়াছিল । 


৪৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


কালক্রমে হিন্দৃতন্ন অপেক্ষা বৌদ্ধতন্বেব বেশি প্রদার ঘটম্াছিল। বৌদ্বতন্তের সেই 
সমৃদ্ধির যুগে, কতকগুলি নৃতন দেবদেবী হিন্দুধর্শেও প্রবেশ লাভ করন। ভাঃ 
বিন্যতোষ ভট্রাচাধ্য মহাশয বলেন, “ন85০ 299093893 1109 01817001)1176818, 
(0171072109362 [17 96০, ৮10 07161108117 300.01)1509 ? ৯ 
শাক্তপদাবলীতে বৌদ্ধ দেবদেবীব প্রভাব কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ নয। এখানকাব 
দেবমূত্তিব যাবতীঘ কল্পন।, পুঁজ, ধ্যান হিন্দুতন্ত্র হইতেই গৃহীত হইযাছে। তবে একথা 
সত্য যে একদিন হিন্দৃতত্থও কিযৎ পবিমাণে বৌদ্ধতন্ত্র দ্বাবা প্রভাবিত হইযাছিল, 
'* ঘনেক হিন্দুতন্ত্রেৰ মধ্যে বৌদ্ধ তান্ব্িক পণ্ডিতদেব হাত পডিয়াছিল। পাল বাজাদেব 
আমলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা বঙ্গদশেব সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ কবে। বাজচ্ছত্রছাযায 
পুষ্টি লাভ কবায় ইহাদেব প্রভ'ব যে হিন্দুদের উপব বিস্তৃত হইবে, ইহা স্বাভাবিক । 
( এ জম্পর্কে আলোচনা পবে দ্রপ্বব্য ) 
বৌদ্ধ একজটা দেবীমুষ্থিব সহিত হিন্দু “তাবা” মু্তিব সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ ডাকিনীব 
মুক্তি অনেকটা হিন্দু চামুগ্ডাব অন্বূপ, ধ্য।নেও জাদুশ্ট দেখা যাষ, যেমন, 
চতুূ'্জা কম্তর্ণ। তু ত্রিনেত্র। এক বক্তিকা। 
দংষ্টাবৌদ্র কবালীচ পঞ্চমুদ্রাভিধাবিণী” ॥ 
শবারূঢ| মুক্রবেশা গ্রত্যালীঢ পদান্বিতা। 
কপালমালিনী 'ঘোব। দক্ষিণে ডমক কত্তৃক। || 
বামে কপালথটাক" ক্ষবত্সংহাববিগ্রহ' ।২ 


বৌদ্ধতন্ত্বের মগ্ডলোছে'ধক মহাগীত ঃ 


বজযানী বৌদ্ধদেব মধ্যে মণ্ডল বা চক্রুকে প্রবুদ্ধ কবিবাব জন্য কতকগুলি 
সময়োপোযোগী মহাগীত গান কবা হইত। গানগুলিব ছন্দ ও স্ব অতি মধুব। 
গানগুলিব ভাষা অপভংশ, গীতিমাধুয্য সকলেবই দৃষ্টি আকর্ষণ কবিবে ঃ 


পবমান্দিজগু মহান্ুহ ভাই। 
বিহরহু জুইনি চক্কু সহাই ॥ 
অরিবিবি মোহপশ্ড লোঅ ন জাই। 
সহজ জ্ুন্দবী লই মহান্তহ ঠাই ৩ 


১, 0510 60 98908810 00519-5০] 002 3 80566508082069 
২। ডাকার্ণব, তৃতীব পটপ (হবপ্রলাদ শান্বী সম্পাদিত) ৩। ডাকার্ণব, ভ্রযোবিংশ পটল। 


অবতবণিকা ৪৯ 


বৌদ্ধ গান ও দোহা 
বজ্জধানী বৌদ্বগণের বচিত বৌদ্ধতত্ত্র অপেক্ষা বৌদ্ধ সহজিযা বচিত দোহ। ও চয্যা 
পদাবলীব সহিত শাক্তপদাবলীব ভাব ও রূপসাদৃশ্ঠ বেশি। শু পাণ্ডিত্য, জপ-হোম- 
মন্ত্রমগ্ডলেব ব্যাপকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেব মনোভাব লইয়াই বৌদ্ধ জিদ্ধাচাষ্য”.শব 
দোহা ও গীতাবলী রচিত হইযাছিল, শাক্তৃপদাবলীতেও এই প্রতিবাদেব ভাবটি 
সুম্পষ্ট। এই দিক হইতে শাক্তুপদাবলী যেন চর্যাগীতিকাবই পবিণত রূপ, শান্ত 
সাধক যেন বৌদ্ধ জিদ্ধাচার্যগণেব উত্তব সাধক। ভাবেব দিক হইতে, সাধ্নাব দিক 
হইতে, গীতাবলাঁর রূপের দিক হইতে, এমন কি রূপক-কল্পনাব দিক হইতে বৌদ্ধ গার্জা্ 
ও দোহার সহিত শাক্তপদাবলীব সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচাধ্য যেখানে বলেন, 
একু দেব অঙ্গম দীসই। 
অপণু ইচ্ছে ফুড পড়িহাসই ॥১ 
একই দেবতা বিভিন্ন আগে বিভিন্ন কপ ধাখণ কবেন, নিজেব ইচ্ছাঘ তিনি নান কপে 
প্রতিভাসিত হন। শাক্তপদকত্ত। সেখানে বলেন, 
প্রসাদ হাসিছে সবসে ভাসিছে খুঝেছি জননী মনে বিচাবি। 
মহাকাল কানু, শ্তাম' শ্যাম তন্তু, একই সকল বুঝিতে নাবি ॥ 
সিদ্ধাচাষ্যগণ তীধিক যোগিগণেব তীর্ঘযাত্রাদি বহিঃকশ্মকে নিন্দা কবিষাছেন, বলিযাচ্ছেন 
মোহভ্রাস্ত জাব ইঠ্টলাভেব আশী। অপর্থক তীর্থযাত্র/ কবে, কিন্তু তীর্থ বাইবে নাই 
আছে এই দেহে £ 
এখ, সে স্ুবসকি জমুণা 
এখ, সে গঙ্গাসাঅরু | 
এথ, পআগ বণাবসি 
এখ, সে চন্দ দিবার ॥- 
_-এইখানেই সুব-বিৎ যমুনা, এইখানেই “ *সাগৰ , এই দেহেই প্রবাগ বাবাণসী, 
এইখানেই চন্তরস্থধ্য । শাক্তকবিও অন্তরূপ স্থুবেই বলেন, 
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন, উচাটন কবে না বে। 
ও মন, জ্রিবণীব ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তুঃপুবে ॥ 
€ বামপ্রসাদ ) 





১] সরহপাদের দোহা । 
৪ 


৫০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


চরধ্যা পদাবলী £ 
চধ্যাপদে সাধক বলিতেছেন, 
কা নাবডি খার্টি মন কেডআল। 
সদ্গুরু বঅনে ধর পতবাল ॥ 
চিঅ ধির করি ধরহুরে ণাহী। 
আন উপায়ে পার ণ জাই ॥৯ 


- দেহ নৌকা, খাঁটি মনকে দাড কবিয়া সদ্গুরুবচনরূপ হাল ধর। [চত্ত স্থিঘ 
_কবিষা নৌকা চালাও, অন্য উপায়ে পাবে যাওযা সম্ভব নয। শাক্ত সাধক সেখানে 
বলিতেছেন, 

মনপবনেব নৌকা বটে, বেষে দে শ্রীহুর্গী বোলে । 

মন মহামন্ত্র যন্্র যাব, স্ুবাতাসে বাদাম তুলে ॥ 

মহামন্ত্র কব হাল, কুগুলিনী কব পাল। 

সুজন কজন আছে যারা, তাদেব দে বে দরাডে ফেলে ॥ ( কমলাকান্ত ) 

অতএব দেখা যাইতেছে, কৌদ্ধগান ও দৌোহাব সাধন-চেতনা ও প্রকাশভঙ্গীর 
সহিত শাক্তপদাবলীব যথেষ্ট জাদৃশ্বা বহিযাছে। উভয়স্থলেই সাধকগণ সাধনাব 
আচরণীয কন্্ম হিসাবে যোগ-পদ্ধতিকে গ্রহণ করিয়াছেন । বৌদ্ধগানের ডোশ্বী, 
চগ্ডালী”-_শাক্তদজীতের কুগুলিনী ; বৌদ্ধগানেব শশন্যতা” শাক্তসঙ্গীতেব পরমশিব , 
বৌদ্ধগানেব 'সহজানন্দ,, শাক্তসঙ্গীতেব পবমানন্দ,_-“আনন্দসাগব উথলে"। 
সত্য বটে, চর্যাগানগুলি বহুদিন পূর্বেই বঙ্গদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া নেপালে, 

তিব্বতে আশ্রয গ্রহণ কবিষাছিল, গ্রন্থ হিসাবে চধ্যাপদ বঙ্গদেশেো ছল না। কিন্থ 
চর্যাপদের ভাব এদেশের লোকেব হৃদযে গ্রথিত হইযা গিয়াছিল। অস্তঃসলিলা 
হইয়া যে ভাব বহুদিন পধ্যন্ত বাঙালীর মধ্যে বর্তমান ছিল, অষ্টাদশ শতাবীর 
উপযুক্ত পরিবেশে সেই ভাবধারা হিন্দুভাবে পরিপুষ্ট হইয়া শাক্ত সঙ্গীতগালর মধ্যে 
রূপ ধরিয়াছে। এদেশের ধর্শে কর্মে অন্তল্লাঁন বৌদ্ধভাবকে আজ আর হ্বতগ্বভাবে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী তো বিশিশ্র 
উপাদানেই গঠিত। কালপ্রবাহে পরিশ্রত হইয়া অজ্ঞাতসারে অথচ একান্ত 
স্বাভাবিকভাবেই যে বৌদ্ধডাব শরাক্ত পদাবলীতে সঞ্চারিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান 
করা অসঙ্গত নহে। 


১। সরহযজ্রের চরধ্যা ( চরধ্যা নং ৩৮) 


অবতরাক। ৫১ 
'বৈষ্ুবপদাবলী £ 


শাক্তপদাবলীর অন্যতম উৎস হিসাবে অনেকেই বৈষণবপদাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন । 
বিশেষ কবিয়া “আগমনী? ও “ব্জয়া'র গানগুলি সম্পর্কেই এই জল্পনা । শাক্জপদাবলীর 
উপরে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব কোন দিক হইতেই তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে 
হয় না, বরং বৈষ্ণব পদাবলীর কতকগুলি বিভাগে শাক্ত ভাবের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে 
বলিয়া ধারণা হয়। আমরা এ সম্পর্কে পৰে আলোচনা করিব। তবে কোন কোন 


ক্ষেত্রে, কোন কোন কবির উপরে বৈষ্ণব পদাবলীব প্রভাব আছে; সে প্রভাব একান্ত 
গৌণ বলিলেও অত্যুক্তি কবা হয না। 


মঙ্গলকাব্য 2 


মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে শিব ও শাক্ত-বিষয়ক মঙ্গল কাব্যগুন্সির মধ্যে শাক্তপদাবলীব 
অঙ্কুব নিহিত আছে। শিবায়ন ও চত্তীমঙ্গলাদি কাব্যের হরপার্ধ্বতীর গারস্থা দারিত্ের 
চিত্র, বিবিধ পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কার মিশ্রিত হইয়া, শাক্তপদাবলীতে জননী 
মেনকাব অস্তর্বেদনার কাবণ হইযা উঠিযাছে। শাক্তপদাবলীর দেব-ছুর্লভ লৌকিক ভাবগুলি 
মধ্যযুগের শিব-শক্তি-বিষয়ক কাব্য হইতেই সমাহৃত। মঙ্গলকাব্যে গৌরীব বিবাহকালে 
বৃদ্ধ শিবেব ভন্মলিপ্ত, জটাধারী, ফণীভূষণ, বাঘাম্বর-পরিহিত মুদ্তি দেখিষা মা৷ মেনকাব হৃদয়ে 
যে আশঙ্কাব মেঘ ঘনীভূত হইযাছিল, শাক্তপদাবলীতে তাহাই নয়ন-ধাবায় পৰিণত 
হইয়াছে । চন্তীমঙ্গল কাব্যে আহে 


মেনকা ঢালিলা দধি ₹ রর চরণে । 
অঙ্গেব ভূষণ দেখে বিষখরগণে ॥ 

অস্থি ভম্ম বিভূষণ দেখি কলেবব। 
হইয1! বিরসমুখী চিন্তেন অন্তর ॥ 
কান্দযে মেনক। সে গৌবীর মায়ামোহে। 
ঝলকে ঝলকে বহে লোচন্র লোহে ॥ 
হেন বরে বিবাহ দিল কি দেখি সম্পদ । 
বাপ হয়্যা মুঢ়মতি কন্তা। করে বধ ॥৯ 


এই ক্ষোভ শাক্তপদাবলীতে মেনকার অশ্র-কাতব অন্ুযোগে পরিণত হইয়াছে। চণ্তীমঙ্গল 


১। কবিকন্কণ চণ্ডী । 


৫২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


কাব্যাদিতে 'মহিষমর্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা+অথবা “কামিনী কমলে অবতার,--এইরূপ দেবী- 
মৃষ্টির বাবধ বর্ণনা আছে। কালিকামঙ্গল কাব্যে চামুগার মূত্তি অঙ্কিত হইয়াছে £ ' 

কাতি কর্পর হাতে মুণ্ডমালা গলে। 

শোভা করে সবোবর শ্রবণ মগ্ডলে ॥ 

দ্বাপিচন্ম পরিধান অতি শু দেহ] । 

নিরবধি লহ লহ করে তার জিহবা ॥ 

চৌদিকে বেষ্টিত শিবা! কবযে গঞ্জন । 

চাদ্দ চকোব আখি শবে আরোহণ ॥১ 
ধর্মমঙ্গল কাব্যেও “ভৈরবী ভীষণ] ভীমা কেহ ভয়ঙ্কবী” প্রভৃতি মাতৃমুত্তিব বন! আছে। 
শাক্তপদাবলীর “জগজ্জননীর রূপ নিশ্মাণে এই বর্ণনাগুলির পবোক্ষ প্রভাব পড়িযাছে । 
তন্ত্র হইতে ধাহারা মাতৃকাব ধান অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট এই সকল কাবা 
অজ্ঞাত ছিল না। 

মঙ্গল কাব্যগুলিতে কতকগুলি সুন্দর বন্দনা গান আছে। ঠাকুরাণী বন্দনা, অংশের 

এই 'ানগুলিতে শাক্তপদাবলীর মাতৃস্তোত্রের আভাস পাওয়া যায় । যেমন, 


জয বন্দ্য ভবানি ভব দুঃখ বিনাশিনি 
সিংহরাহিনা মহামায়]। 

কান্তিকগণের মাতা গিরিরাজ 1গরিস্তৃতা 
ঈশ্বব-ঘরণী অর্ধকায়। ॥ 

দক্ষিণ চরণমূল রক্তপন্ম সমতুল 
সমলগ্নে সিংহে আরোহণ । 

কিঞ্চিদর্দে বামাঙুষ্ঠে লাগিছে মহিষ পৃষ্ঠে 


ছিজ বংশীদাসের চরণ ॥ ( দ্বিজ বংশীদাস ) 
মঙ্গল কাব্যের 'চৌতিশা” স্তবগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ তন্ত্র 'দেবী বর্ণমরী 
প্রো্তা বলিয়া উক্তি আছে। “অ হইতে ক্ষণ পর্যন্ত পঞ্চাশং বণ মাতৃকাবর্ণ। এই 
ব্র্ণগুলিকে আছ্যক্ষর করিয়া স্তব রচনার পদ্ধতি তত্তেও দেখা যায, তাহাতে দেবী আশ তুষ্ট 
হন। মঙ্গলকাব্যেও এই ধরণের স্তব রচন! করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যেমন, 
কালী কপালিনী কাস্তা কপালকুণগুলা। 
কালরাত্রি কন্দমূখী কত জান কলা ॥ 


১। কালিকামঙ্গল, বলবাম কবিশেখব। 





অবতরণিকা ৫৩ 


খেদ খণ্ডন কার খলে কর নাশ। 

থণ্ডিয়। সকল দোষ রাখ নিজ দাস ॥ 
গিরিজ| গণেশ-মাতা৷ গতি সবাকার। 
গোকুল রাখিলে গোপকুলে অবতার ॥**" 
ঘোররূপা ঘোরতপা! ভীষণ-ঘোষণ] । 

ঘন ঘন কৈলে রণে ঘণ্টার বাজনা ॥৯ 


এই প্রকারের নামাবলী-মূলক গান শাক্তপদাবলীতেও অনেক আছে। ব্রজকিশোর রায় $, 
তংপুত্র দেওযান রথুনাথ রায়ের মাতৃ-নামাবলী প্রসিদ্ধ। এইরূপ নাম-স্তোত্র রচনার মূলে 
“চৌতিশা" স্তবগুলির প্রভাব-কল্পনা অবান্তর নয়। শাক্তপদাবলীতে জননীর প্রতি স্নেহার্থা 
সন্তানের অন্ঠযোগের স্ুরটি প্রধান, মঙ্গল কাব্যের ভক্তের আবেদনে বা গোহারিতে 
তাহাবও হ্টীণতম আভাস পাওয়া যায়, 

ক'ন্দে সিংহ আদ পশু সোঙরি অভয়া। 

অপরাধ 1বনে কেনে দূর কৈলে দয়! ॥-.. 

উইচারা গাই আমি নামতে ভালুক । 

নেউগী চৌপুবী নই না করি তালুক ॥ 

সাতপুত্র নিলা শীর বাদ্ধিয়া জালপাশে। 

সবংশে মঙি 2 মাতা তোমার আশ্বাসে ॥৯ 

মঙ্গল-কাব্যগুলির্‌ মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উপপ্রবের ফলে মাতৃকা-চরণে শরণ গ্রহণ 

কবার যে সংবেদন দেখ। যায়, শাক্তপদাবল।তেও তাহ। বর্তমান । বিপন্ন অবস্থা হইতে 
বক্ষা পাইবার আকৃতি লইয়াই মঙ্গল দেবদেবীর কল্পনা ও তাহাদের চরণে আশ্রয়লাভের 
কামন। জাগ্রত হইয়াছিল। শান্ত সঙ্গীত-স্থগ্টির প্রেবণামূলও সেই অতাচার, বিপ্লব ও 
বাস্ট্টীয অবাবস্থ।'। তবে মঙ্গলকাব্যের ভক্তের আকৃতি, কেবল পাথিব সম্কট হইতে মুক্তির 
আকৃতি, াহাদের ইচ্ছ। এহিক খদ্ধি লাভের ইচ্ছ'। পৌরাণিক রূপং দেহি জয়ং দেহি, 
ভাগাং ভগবতি দেহি মে'__-এই প্রার্থনাই মঙ্গল-কাব্যের ভক্তের প্রার্থনা । শাক্তপদাবলীর 
প্রার্থনা! মুমুক্ষু ভক্তের প্রার্থনা কবে সমাধি হবে শ্যামন্চিরণে ” পুজা প্রচারের আগ্রহে 
দেবী-মহ্ভিমার অপপ্রচার যেমন মঙ্গলকাব্যে আছে, শাক্তপদাবলীতে তাহা নাই । শাক্ত- 
পদাবলীর দেবীর পৃজা-প্রচারের প্রয়োজন নাই, পৃজ্যারপেই তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত । 
এই জঙ্য মঙ্গলকাব্যে যেমন মুহর্ু তিনি ভক্তেব নিকট আবিভূতি হইয়াছেন, 





১। কতিকগ্কণ চণ্ডী | 


৫৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


শাক্তপদাবলীতে তেমনই তিনি অলক্ষ্যচারিণী হইয থাকিয়াছেন। শাক্তপদাবলীতে দেবী 
যোগগম্যা ই "তাকে সহশ্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন। কেবল আগমনী ও 
বিজয়ার গানে তিনি প্রত্যক্ষ কন্তা।। 
শাক্তসঙ্গীতের অনুরূপ সঙ্গীত 
মঙ্গল-কাব্য কাহিনী-কাব্য । ইহাদের মধ্যে শক্তি-বি্ষয়ক যে সধল পদ আছে, তাহা 
শাক্তপদাবলীর গানের মত নয়। শাক্তপদাবলী বিশেষ করিয়া গানের জন্যই রচিত; ইহার্দেব 
সাব ও রূপ সংহত। প্রাদেশিক ভাষায় এমন কি বাঙল। ভাষাতেও এইরূপ গান পাওয়৷ 
যাইতেছে। বিখ্যাত গায়ক বৈজু বাওয়া ছিলেন সম্াট আলাউদ্দীনেব সভাসদ ৷ তিনি বিবিধ 
বিষয়ে সঙ্গীত রচন1 করিতেন । তাহার রচিত শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতও পাওয়া যায়, যথা 2 
জৈ কালা কল্যাণী থপ্রধাবিণী 
গিরিজা ঘনশ্যামা চত্তী চামুণ্ড ছত্রধাবিণী। 
জগজ্জননী জ্বালামুখী আদি 
জ্যোত্‌ অনস্তা দেবী অন্নপূর্ণা আনন্দীতবণতাঁবিণী ॥ 
যোগিনী জয় রক্ষাকারিণী। 
বিদ্ধ্য-বাসিনী ললিতা ব্হুচরা ভবানী 
অস্ুরদলনী মহিযান্থ্র-মারণী | 
হিমগিবি হিগুলাজ রাণী কাশ্মীরী সারদ1 কামবপ- 
কামাখ্যা-কুলজা বৈজু ভক্ত-স্তখকাবিণী ॥১ 
সম্রাট আকবরের রাজ-সভার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ও গাযক মিঞ| ভানসেন । তাহা 
রাঁচিত সঙ্গীতাবলীর মধ্যে শাক্তগীতিও আছে ঃ 
আনন্দে জগবন্দে ক্রিপুবাসুন্দরী 
মাত ভবানী দয়ানী দয়! রাখিষো সোধে বাণী । 
ধন্য ধন্য শঙ্করী শিবানী | 
সর্বকলাময়ী দয়া কর মুগুমালিনী ॥ 
তু মা সর্ববসংহারিণী শুস্তনিশুস্ত বিদারিণী 
রক্তবীজ মারণী আছ্ভাশক্তি রক্কোৎপলনিবাসিনী ॥ 
ধ্যায়াও তে ব্রহ্মা-বিষ্ু-রুত্র-দিক্‌পাল সনকাছি খষিগণ 
তানসেন গাওযে তব গুণ বেদ-বাখানী ॥১ 


১। সঙ্গীত-সারসংগ্রহ (দ্বিতীয় ভাগ ) 


| সাত | 


শাস্তপদাবলীর বিষয়-বিভাগ 


শাক্তপদাবলীব বিষষ-বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্য কলিকাতা! বিশ্ববিষ্তালয হইতে 
কাশিত শ্রদ্ধেষ শ্রীঅমবেন্দ্রনাথ বাষ-সম্পার্দিত *শাক্তপদাবলী” (দ্বিতীয় জংক্কবণ , 
৯৪৭) সন্কলন গ্রন্থথানিকে অবলম্বন কবা হইল। আলোচ্য শাক্তপদাবলী'ৰ 
লেনখানিতে সমগ্র বিষষবস্তকে কযেকট শীর্ষনামে বিভক্ত কবা হইযাছে। খণ্ড খণ্ড * 
বে বিচাব কবিলে নামগুলিব সার্থকতা অস্বীকাব কব যাষ ন।। 

'বাল্যলীলা'য জ্গজ্জনীব বাল্যচপলতা, অপরূপ কপ, ও তৎসহ মাযেব বাৎসল্য 
ন্ঘাটিত হইযাছে ' “আগমনী” গানগুলিব মধ্যে কলা আআনায়« টুলক্ষা কবিষা 
ননীব স্বপ্, দুশ্চিন্তা, ব্যাকুলতা, শি: ৭ স্ব প্রতি মেনকার অনুযোগ, আকাঙ্ষা ২ বল 
যাব আগমনে সখ আনন্দ-তল্মযতা বণিত ভইযাছে। “বজযা' পদাবলীতে কন্যার 
৩ *খ-ধাত্রাব প্রসঙ্গ লইযা মাষেব আশঙ্ক', ভাবী ও ভবন্‌ বিবহেব “অন্তগৃণ্চ বাম্পাকুল 
চ্ছেদ ক্রন্দন” ধ্বনিত হইযাছে। 

“জগজ্জননীব রূপ” পধ্যাষে জগন্মাতান স্তল ও সুক্ষ বপ, তাহাব ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থার 
ধা বর্ণনা কব। হহ্যাছে । নামকব্ণটি সার্থক । কিস্তু মা কি ও কেমন? শীর্-নামেব 
কতা দেখা যাষ না। বস্ততঃ ইাব মধ্যেও জগজ্জননীব স্থল ও স্ুশ্ষস কপ এবং 
হাব তত্ব বর্ণনা কবা হইযাছ। একই শি যে বিভিন্ন কপে বিভিন্ন লীল্লা কবিষা 
কেন, তাহা! “জগজ্জননীব কপ? পদাবলীন পধ্যা বই পড়ে। 
+ভক্তেব আকৃতি” শীর্ষনামের স্বতন্্ প্রন্যাজন 'আছে। ভক্তেব আশা-কামনাব 
ধায় ইহা! পুর্ণ। শাক্ত সাঞ্ কি চাষ, বেন সেই চাওযা সফল হয ন' তাহাব কথা 
হাঁনুপুজ্রূপে এখানে বর্ণনা কবা হইযাচ্ে | এই পদাল্লীব মধ্যে বদ্ধ জীবেব মুক্তি- 
কাজ্ষা বড করুণ-স্থবে বাজিযা উঠিষাছে , ' য্বেব প্রতি অনুযোগ ও ত্াহাব উপব 
কাস্ত নির্ভবতাব আবেদনটিও হৃদয গ্রাহী। শবণাগতিব আকাজ্ষাই “ভক্তেব আকৃতি'ৰ 
ধান স্থব। ইহা জাধনাব অন্যতম সোপান , এই সোপান অতিক্রম কবিযা জাধনা- 
গে অগ্রসব হইতে হয়। “৬ক্তেব আকৃতি” নামকবণটি স্তুনির্বাচিত এব* ভক্তেব 
চিত্র অভিলাষেব রূপায়ণ হিসাবে ইহা সার্থক । 

গনোদীক্ষা” পধ্যাযেব কবিভাবলী তান্ত্রিক দীক্ষা-প্রসগ লইযা বচিত। দীক্ষা 
তকে সাধন-ক্রিায অধিকার প্রদান কবে। কিন্তু এই দীক্ষা কাহাব ? হের 


৭৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


“1 মনেব?  শক্তিসাধকগণেব মতে মনোদীক্ষাই প্রধান প্রয়োজন। ভক্তিই বাল, 
আর সাধনাই বলি, সকলেবই কর্তী মন। মনই জীবকে বন্ধ কবে, ইহাই আবার 
তাহাকে মুক্তিলাভে সহায়তা কবে। এই চঞ্চল মনকে বুঝাইযা! মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিও 
কবাই দীক্ষাব অন্তনিচিত উদ্দেশ্য । “মনোদীক্ষা অ*শে, মনেব উদ্দেস্টে সেই নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । 

| “ইচ্ছামধী মা, “লীলামযী মী, 'করুণামধী ম।', “কালভয়হারিণী মা? ব্্রহ্মমন্্রী মূ, 
নামাঙ্কিত পদাবলীব মধ্যে জগজ্জননীব ভিন্ন ভিন্ন গুণ, ক্রিযা ও অবস্থাব কথা বর্ণন। 
করা হইযাছে। এগুলি প্রকৃত পক্ষে 'জগজ্জননীব ৰূপ? পথ্যায়েব উপাবভাগ মাত, কাবন 
গুক্রিয়ান্থুসাবেণ বপ দেব্যঃ প্রকল্পিতম্ (মহানির্ববাণতন্ত্ )। 

'মাতৃ-পু্জা'য় মাষেব প্রক্কত পুজা কি, তাহাব ম্বৰপ নির্ণয কবা হইযাছে ; ইহা 
সাধন-অঙ্গেব অন্ততুক্তি+ “দাধন-শক্তি'ব মধ্যে শক্তিসাধকেব সিদ্ধি ও বিভৃতিব কথা 
“আছে, এই বিভূতি বা শক্তি কবায়ত্ত কবাই জাধকেব লক্ষ্য। “নাম-মহিমা? ও “চবণ- 
তীর্থ' শীর্ষনামেব মধ্যেই বর্ণনীয বিষষেব আভাস আছে, এগুলি “জুক্তেব আকৃতি, 
পধ্যাযেই পডে। কোন কোন পদ 'মনোদীক্ষা*বও অন্তু ক্ত কবা যায। 

এতগুলি স্বতন্ত্র নামে বিভক্ত হইলেও বস্ততঃ সংখ্যাহীন শ্যামাসঙ্গীতেব মূলভাব 
ব। বিষষ অনেকগুলি নয। একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন কবিব ভাষাষ বিভিন্ন রূপ লাও 
করিয়াছে, একই কবি একই ভাবেব একাধিক পদ বচন1 কবিযাছেন। কোন কোন 
স্থলে একাধিক কবি একই ধবনেব পদ বচন! কবিাছেন, তাহাদেব ভাব ও ভাষা পথান্ত 
এক । এই এক বিষষাত্সক বাতিক (00770709019) অবশ্ত প্রাচীন বাঙলা জাহিত্রই 
বিশিষ্টত'। শাক্তপদাবলীও তাহাব ব্যতিক্রম নয। তাহাব ফলে ইহাদের মণ্যে 
বৈচিত্রযহীন একঘেয়েমি দুর্লভ নয। এই জন্য অনেক উপবিভাগ করিয়া, ভিন্ন 
ভিন্ম শীধনামেব অস্ততুক্ত কবিয়া শাক্তপদাবলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কবা দুরূহ ব্যাপাব। 
আলোচ্য সঙ্কলন-গ্রন্থথানিতেও দেখা যায, ভাবেব দিক হইতে পদগুলি একবপ 
হইলেও, একই ধবনেব পদ ভিন্ন শীর্ষনামেব অস্তভূক্ত হইয়ছে। “জগজ্জননীর বপ, 
অংশে কবি গাহিলেন, 

“আজ যেমন গোবিন্দেব কাছে দুর্গাৰপে এসেছে 
কাল দেখবে বাধারূপে শ্ামেব বামে বসেছে। 
আবার “মা কি ও কেমন পধ্যাযেও একই ভাবেব পদ পাওয়া যাইতেছে... 
“কালী হলি মা বাসবিহাবী 
নবব বেশে বৃন্দাবনে ।, 


অবতরণিকা ৭৭ 


ইচ্ছাময়ী মাঁ অংশে কবি গাহিতেছেশ, “সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তার] তুমি», 
কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামীঃ। আবার মা কি ও কেমন অংশেও 
তাহারই পুনরাবৃত্তি ২ 
ওমা! কারে করেছ রাজ্যেশ্বর অতুল ধনের অধিকাবী । 
কারে করেছ পথের কাঙাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী ॥ 
এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ শাক্তপপাবলী হইতে উদ্ধত করা যাইতে পারে। 
চরণ-তীথ” পদাবলীর কষেকটি পদ যেমন “মনোদীক্ষার অন্তহ্ক্ত করলে ক্ষতি হয় না, 
আব্বার 'নাম-মহিমার' পদও “ভক্তের আকৃত্খৰ পব্যারতুক্ত হইতে পারে। বস্তত% 
শাক্তপদাবলীত্ে একই মাতৃকা-শক্তিন বিচিত্র লীলা, সেই শক্তির তত্ব এবং"তাহার সাধন- 
পদ্ধতির কথাই নানাভাবে, নানা ইঙ্গিতে, নানা রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ কশ হশয়াছে। 
এই সকল গানকে পৃথক পৃথক বস অন্ুষাষা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাধক অথবা কবিগণ 
রচনা করেন নাই। ভক্তের মনে যখন যে যেসভাবির- উদয় হুক দেও ভাব লইয়াই 
তিনি পদ রচন। করিয়া নিক স্ুক্মবিভাগ ন। করিযা স্বলভাবে শ্রীক্রি 
দাবলীব বিসর্কে তিনটি ভাগে ভাগ কৰিলে ভাল চ্ষয £ (১) লীলাপর্বর, 
উপাস্ততত্ব, ও (৩) উপাসনাতত্ব । শাক্তপদ্াবলীব অসংখা পাদ এই ভিনটি 
বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত। 


শাক্তপদাবলীর স্থল বস্তর-বিভাগ 


লীলাপর্ব £ কাব্য ও পুবাথেব বনু স্থলে জগজ্জনীর ল'লা বর্ণনা করা হইয়াছে । 
এই লীলাগুলির মধ্যে হিমালয় ও মেনকাব গৃহে উমাবূপে দেবীর যে লীলা, তাহা 
সুন্দর মানবীয়ভাবে পূর্ণ। লীলাংশ লইযা অনেক কবি পদ বচন' কবিয়াছেন। 
“াল্য-লীলা” “আগমনী ও “বিজয়া”র গানগুলি লীলা-পর্ধেব অন্তভূক্ত। 

উপাশ্ততত্ব ই শান্ত সাধকের উপাস্ত শক্তিদেবা ; এই শক্তিই দৈত্যবধের জন্য 
ও সাধকের সুবিধার জন্য গুণ ও ক্রিয়া অন্ুসাবে ভিন্ন ভিন্ন খপ পরিগ্রহ করিয়াছেন । 
শাক্ত সঙ্গীতের বহু পদে এই উপাস্তেব তত্ব, রূণ ও গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে--এইগুলি 
উপাশ্ত-তব্ব-মূলক গান। 'জগজ্জননীব রূপ”, “মা কি ও কেমন”, চ্ছাময়ী মা" 
“লীলামরী মা” “কালভয়হারিণী মা”, “করুণাময়ী মা” ব্রহ্গময়ী মা” শীর্ষনামাঙ্কিত পন্গুলি 
উপাশ্ত-তত্বের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে । 

উপাসনাতত্বঃ শাক্ত-জঙ্গীতগুলির অধিকাংশ গান সাধন-তত্বেব গান। এই 
গানগুলিতে শত্তি-আরাধনার ক্রম ও উপায় বর্ণনা কর! হইয়াছে। যিনি জগতের 


“৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


নিয়ন্ত্রীশক্তি, যিনি সর্ধবভূতে বিরাজমান, ধাহার কৃপা ভক্তের কাম্য, তাহাকে উপাসনা 
করিতে হইবে কি প্রকারে? সাধন-ক্রিয়াই শক্তি-সাধকের প্রধান অবলম্বন । সাধনাস় 
সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন উপাস্ত্ে প্রতি সুতীব্র শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধাব উদয়ে 
বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, মায়েব প্রতি একান্ত নির্তরতাব ভাব জাগ্রত হয়। “ভক্তের 
আকৃতি'ই ভক্তকে “নাম-মহিমা"য় উদ্দীপ্ত করে, মায়েব রণতীঞ্ধের প্রতি অচল মতি 
অন্মায়। এই সুতীব্র আগ্রহ হইলে আসে দীক্ষা কথা । দীক্ষা না হইলে শক্তি 
সাধনাব অধিকাৰ জন্মে না। দিব্যমন্ত্রীব দীক্ষ। সাধাবণতঃ মনোদীক্ষা। এই 
.মনোদীক্ষা'ব কথা অনেকগুলি সঙ্গী প্রকাশ কবা হইযাছে। দীক্ষাব পরে মাতৃপুজজাব 
অধিকাবলাভ হয়। “মাতৃপুজায় পুজাব অভ্তনিহিত তাৎপয্যেব কথা ব্যক্ত কব 
হইয়াছে । এইরূপ সাধনা হইতেই সাধক সিদ্ধিলাভ কবিয়া থাকেন, তখন তিনি যে 
শক্তি অঞ্জন কবেন, তাহাই “সাধন-শক্তি' । অতএব আলোচ্য শাক্তপদাবলীব ভক্কেব 


আকৃতি, সার1গ (আত ও এ পাস 79 ০" 1৩1৭, মাতপুজা ও সাধন. শক্তি পধ্যায়েব গান 
উ 11সনা-তত্ব বিষয়ক। 


অবস্ত শাক্তপদাবলীর অধিকাংশ পদেই লীলা ও তত্বেব কথা ওতঞ্রোত। লী, 
অংশও সম্পূর্ণরূপে তত্ব-বিবহিত নয। (আগমনী অশেও উমা যে চৈত্যারপিরী, 
তিনিই যে ব্রহ্ধা-বিষণু-বন্দিতা জগজ্জননী, তাহাব আভাস আছে, আবার তত্ব অংশেও 
লীলা-কাহিনী বণিত | শাক্তপদাবলী লীলা ও তন্বেব যুগনদ্ধ সঙ্গীত মুক্তি । 


কেবল আলোচনার স্থুবিধাব জন্য আমবা এইবপ স্ুল বিষষ-বিভাগ স্বীকার কবিয়া 
লইতেছি। 


শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


উপান্যতত্ত 
| এক |! 


শক্তিতত্ত্বের গোড়ার কথ৷ 

শক্তপদদাব্লীর বনু কবিতায় শাক্তের উপাস্য দেবীর তত্ব বণিত হইয়াছে । শক্তি- 
তব বিশ্লেষণ কবিষা দার্শনিক মতবাদ প্রচাব করা ইহাদের উদ্দেশ্য না হইলেও শান্ত 
গীত শক্তিতত্বের নিধ্যাস লইযাই বচিত। বিশেষ করিয়া 'বক্ষমধী মা) "৮" কি 
। কেমন, হইচ্ছাময়ী মা” লীলামযী ম" “করুণাময়ী মা, 'কালভয়ভারিণী মা ও 
দ্গজ্জননীর ব্রপ? নামাস্কিত পদাবলীব মধ্যে শাক্তি দেবীর স্বরূপ, গুণ ও স্থল কপ-_ 
ক কথায় শাক্তের উপাশ্যতত্বের যাবত।এ পচ লিপিবদ্ধ হইযছ্ছ। কাবা হিসাতে 
চাদেব এস-বিচাব আমরা পরে কবিব, তেব শু ক1* হহাতে [ককপ হইয়াছে, হাহা 
5 প্রথমে কব যাইতেছে । 


দে দর্শনে ও পুরাণে শক্তিতত্বের আভাস ; 


“বে, দর্শনে, পুরাণেও শক্তিতত্বের মআাভাস আছে £ কিন্তু শান্ততত্বের মল উত্ 
গণি৩ শাক্ত আগম গ্রন্থ । এগুলি তগ্রশাস্্ নামে পবিচিত। হন্থেব সিদ্ধান্ত বৈদিকা 
গান্ত হইতে স্বতন্ত্র কেন, তাহা'ৰ কাবণ আমবা * ব্রবেই উল্লেখ কব্যাভি। 

বৈদিক সাহিত্যে পুরুষ ও প্ররুতির মধ্যে পুরুষেরই প্রাধান্য । “কিন্মৈ বায় ভাবৰ' 
ধেমা বলিয়া যে দবতাব উদ্দেশ্যে খধষিগণ হবি নিবেদন কবিবাছেন, তিনি পুরুষ । 
এই পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী, অপ্রধান। পুরুষই পবম কাবণ, তিনিই বিশ্বেব নিযন্া, 
পতি । উপশিষদের “ব্রহ্ষপুরুধ' সর্ববান্থব্যাম*, সর্বভৃতাস্তরাত্মা । 
ধদান্তস্থত্রও ব্রহ্ম প্রতিপাদক । “অথাতো ব্রন্থ 'জজ্ঞাসা” করিতে গিরা স্বত্রকাব 
এত; “মায়ার উল্লেখ করিয়াছেন । এই মাযা জর, মিথ্যা। ব্রদ্ষই একমাত্র সত্য-__ 
রং মিথ্যা । 'মায়য়া কল্পিতং জগং-_অতএব ব্রহ্ম ব্যতীড মায়া ও জগতেব কল্পনা 
ৰ ্ত। ব্রদ্ম নিরুপাধি, নিগুণ । মায়াকে আশ্রয় করিয়া তিনি সগ্ডণ হন। এই সু 
ৃ ঈশ্বর, বিশ্বস্রষ্ঠী। অতএব বেদান্তে ( অদ্বৈতসিদ্ধান্ত মতে) পুরুষই এক ও অদ্ভিতীষ, 
নায়া” মিথ্যা কল্পনামাত্র। 


2 উনিহিদিও 






১১০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


কপিলমূনি প্রণীত সাণ্থ্য দর্শনে প্রকৃতি এক স্বতন্ত্র সন্তা। পুরুষ ও প্রকৃতি ছুই 
পৃথক তত্ব। সা"খ্যে পুকঘ হইতে প্রকৃতিবই প্রাধান্য । পুরুষ এখানে সাক্ষী, উদাসীন, 
অকর্ত , তবে তিনি ভোক্তা । প্ররুত্তিই এখানে 'প্রধান” বাস্তব । মহন্তত্বাদি 
ভ্রযোবি'শতি "ব্বেব তিনিহ মুল এবং পবিচালিক | তিনিই কক্তরী, স্থষ্টির নিযন্ত্রী। 
কিন্ধ দা'থ্যে প্রকুতিব প্রাধান্য কীত্তিত হইলেও প্ররূতি জডশক্তিমাত্র। ইনি “অচিষ্চ, 
এক অন্ধ শক্তি । ঙ্কেব ছিন্মাত্র” মহাশক্তি হইতে ইনি পৃথক । 

পুবাণে পুকম ও গ্ররুতির গতিমা_ ব্রহ্ধা, বিকু মহেশ্বব ও শক্তি। পুরাণের দেব 
প্রকৃতি বেদান্ত ও সাণ্গা দর্শনেব ভিত্তিতে বণ্চিত হইলেও পুবাণে শক্তিব ক্ষমতা অল্প 
নয। দ্রী-কাবণ্বাদী পুবাণে তো বটেহ, পুকষ-কাবণবাদী পুবাখেও প্রকৃতিই পুকষ- 
শক্তি। দেবীই বিষ্ঞমা ( বৈষ্ণবা শক), ব্রহ্গাণী (ত্রঙ্মাব শক্তি) এবং মাহেশ্ববা 
( মভেশ্ববেব শক্তি )। তবে, পুক্ষ-গ্রধান পুবাণে পুকষেবই অষ্টত্ব ও কর্তৃত্ব, শক্তি 
তাহাব 'ন্ুগামী | চিত বিষমে এই পুকষ-গ্রাধান্যুহ পুরুষ-কাব্ণবাদী বেদ, ব্রাঙ্গণ 
বেদাস্ত এব পুবাণেব শেন সিদ্ধান্ত 8. [000 [04]0])৮ 0£1926099, 01078 
লি 11)01960 0106 001% ০6৭1, 00 11000 06 ০1] 200 1)611009 90])৮০ 
৮106] 07107]) ১ 

কিন্ধু শাক্ততদ্ষেব দিদ্ধান্ত হ£*” বপণাতি | তন্দে ম'তকাশক্তিবই প্রাধান্য । বৈদিক 
সাঁভিতোন (কান কোন স্থলে বিশ্ব প্ুলাণ ম'তিকাদেবীব জগ্রতিহত প্রভাব দেখা 
যাষ। খাদের দেবাস্যন্তে (১০১০।১২৫) দেবই সকল ক্বষ্টিব মল, তিনিই বাষ্টী 
(ত্রহ্ধাপ্ডেশ্ববী)। স্ত্রী-কাবণবাদী উপরনন্দ ( ভ্রিপুবোপনিষৎ ) তিনি এবিশ্বচর্ষণ।৮_ 
বিশ্বেব স্ষ্টি ও প্রলমকান্ণী। মাতৃতপ্রপান পুবাণগুলিহেও ( মার্কপ্রেব পুবাণ, কালিক" 
পুবাণ, দবী-ভাগবত ) শক্কিদ্বৌব সার্বভৌমিকত্ব প্রতিচ্গিত ভইযাছে। এ সকল স্থলে 
(দর পরম কাবণ, “অহামায়' মলভতা' ( কালিকা পুরাণ, ৭৪ অঃ) । 

ক্ববপত” পবাশপকিই যে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মমযা, এ দদ্ধান্তও পুবাণে পাওয়া ধাষ। 
হিম'লযেব বন্যাবপে যখন তিনি হিমগুভে আ-বভতি হইযাছিলেন, তখন পিতা হিমবাজ 
তাহাকে প্রশ্ন কবিলেন, তুমি কে, তামাব স্বপ কি? দেবী কহিলেন, 


'মহুমেবাস পুৰ্বস্থ নান্ুৎ বিঞ্চিন্গাধিপ ! 
তদ+জুবপ* চিৎজংবিৎ পব-ব্রদ্মিক নামকম ॥২ 


১ & 77086, 01001810110 ৬০1] 1--৬106570702 
২1 দেবা ভাগবত) ৭ম স্বন্ধ। 


উপাস্তাতত্ত ১১১ 


_হে গিবিবাজ, স্থষ্টিব পূর্বে আমিই আত্মন্বরপে বিদ্যমান ছিলাম। চিৎ-সংবিৎ 
স্ববপ পব্ব্রন্ধ আমাবই নাম । 

দেবী যেমন ক্রহ্মৰপিণী, তেমনই আবাব তিনি বহুৰপধাবিণী--“তশ্যাঃ প্রপঞ্চবপৈস্ত 
বতভিঃ টৈব ক্রীডতি”। মার্কণ্ডেষ পুবাণে দেখ! যাষ, ভগবতীব বহু শক্তিব বিকা। 
দেখিযা শুস্তান্ুব বলিতেছে, হে বলক্পিতী ছুর্গা, তুমি অন্য শক্তিব সাহায্য লইয। 
যুদ্ধ কবিতেছ, ইভাতে আব কৃতিত্ব কি? মা দুর্গে গর্বমাবহ-_হে হুর্গে, তুমি 
গর্ব কবিও না। দেবী তখন ডন্তব কবিযাছিলেন, 

একৈবাহং জগত্যন্ত্ দ্বিতীযা কা মমাপবা ॥১ 

_-এ জগতে 'আামি একা! মাত্র বিবাজিতা, আম ছাঁডা আব দ্বিতীঘ কে আছে?” 
এহ কথা বলিতে বলিতে দেখা গেল, সমস্ত শক্তিপা বিভূতি-_ব্রাঙ্মী, কোমাবী, 
মকেশ্ববী, বৈষ্ণবী, বাবাহী, নাবসিংহী, একী, ঢ'মুণ্ডা_দেবীব দেহে বিলীন 
হকযা গেলেন । 


হস্ত্রেব শক্তি-তত্ 

নাতৃকাশন্দিব এই প্বম কাবণত্ব ও সাব্বভৌমিকত্ব লইযাই তস্বেব শক্তিতব। 
»এগ্র নুন্বণাস্ত্রে শক্িদেবীই “আছ্য”, “মদ্বিভাষা। “অক্ষবা", প্পুবাণী,। তিনিই 
সচ্চিদানন্দকর্পণ। পবমেশ্ববী ব্রহ্গমা, “ত্বমেকা পবব্রহ্গবপেণ-সিদ্ধা (রুদ্রযামল, ৪৭ 
গটল ), তিনিই সগুণ ঈশ্ববী__“দ” শতিশ্বকপা। সর্বদেবমযী তঙ্থঃ ( মহানির্ববাণতন্ত্র), 
তিনিই মভাবিদ্ক।-“মহাবিগ্যাং মভামাঘ1! মহাযোগেশ্ববী* পবা (কালীতন্থ। ৯ম পটল); 
তিনিত  অঘটনঘটনপটাযসী মাযা। শাক্তত.ঞ শক্তিই একাধিপত্য, তিনি 
মহাসমাজ্ঞা 2 [176 00762০৮১০৮৮, 00০ 90580 01001091119 990990999, 
স)0 171৭1016901 1১0 €080)61995 10810709 (1000: £১০17১ 01)21%, 96০.) 18 
00] 0116) 60০ 01১9 [7161)056 0790, (810095521০২ 

নিখিল জগতেব মলে এক অচিন্ত্য শক্তিব জল" দেখিয়া পাশ্চান্ত্য দার্শনিক ভাবাট 
স্পেন্সৰ বলিযাছিলেন, 40. 00100 0700 666009][90109169 10200 10101) 
[79০6609 ৪৮ €1"81))1)0 2 'তান্থিক সাধকও বলেন, বিশ্বভুবনে ও বিশ্বে অস্তবালে 
এক মহাঁশক্তিব লীলা চলিতেছে । সেই অৈশ্ শভ্তি-উতস ভ্কইতেই বিশ্বেব যাবতীয় 


১১2১০ 
১1 ভ্রীঞ্চওী, ১৭ অধ্যায় । 
১4 78086, 01 10010010180] 1 17066710 ০. 


১১২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ শত্তিব বিকাশ ; অডে ও জীবনে এই শক্তিব লীল'। এই শক্তিশ 
তাপ ও আলো, এই শক্তিই নাদ বা শব) অবস্থাভেদে হৃহাই স্থিতিশীল ও গতিশীল 
(389610 & 105090010) ১ এক কথায় ক্ষ্টিব যাহা কিছু, সবই তিনি , 


মহদাছ্যণু পয্যন্তং যদেতৎ সচবাচরম্‌। 
ত্বযৈবোৎপাদিত* ভদ্দে ত্বদধীনমিদং অগণ্খ ॥৯ 


এই মহাশক্তি এক অব্যক্ত পবা অবস্থা হইতে কি ভাবে স্কুল বিশ্বে অবতীর্ণ 
চইতেছেন, কি ভাবে চিদ্ধন আনন্দ্্প ক্রমে ক্রমে সঙ্কৃচিত হইযা বহিধিশ্বে প্রক 
হইতেছেন, তাহাব স্বুম্ষ্বাতিস্থক্ষ্ বিশ্লেষণ তত্ত্শাস্ত্রে আছে। শাক্তমতে যে বট্ত্রিংশ 
তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাছা এই নহাশক্তিবহই বিভিন্ন অবস্থাব প্রকাশতত্ব_'একৈৰ 
শক্তি; অন্তমু্থ হষা বিকসম্তভী বিদ্যাদি তত্বূপিণ, বহিমুখতয়। জঙ্কুচন্তা মাযাপি তত্বকপিণী " 
শক্তিব এই প্রকাশের বিশ্লেষণ বিস্তৃত ভবে পাওয়া খায কাশ্মীবী শৈবদশনেব মণো। 
তাহাতে এই ছত্রিশটি তত্ব শুক, শ্রদ্দাস্ুদ্। ও অস্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত 
(১) পাচট শুদ্ধতত্ব_-শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বব, লিছ্যা, (২) সাহট শছ্ধাশুদ্ধতর__ 
মাযা, কাল, নিযতি, কলা, বিছা (বিদ্যা), বাগ ২ পুকৰ এব" (৩) চব্বিশটি 
অশুদ্ধ তত্ব প্ররৃতি, মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কান মন, পঞ্চতন্মাত্র (কপ, বস, গম্ক 
শব স্পর্শ ), দশ ইন্দ্রিয ( পঞ্চ জ্ঞানেক্দিংচক্ষু, করণ, জিহবা নাসিকা ও ত্বক 
এবং পঞ্চ কর্শেক্দিম__বাক, পাঁণ, পাদ, পাধু ও উপস্ত ) এবং পঞ্চভত (ক্ষিতি, অপ 
(তেজ, মরুত 'ব্যাম্‌)। 
বাঙলাদেশে যে তনগ্ন্ত ও তাম্তিক নিবন্ধগুাল প্রচালত আছে (যেমন-_কুলাণবতম্ব 
মহানির্বাণতন্ত্র তন্ত্রসাব, শীক্তানন্দ-তবঙ্গিনী ইত্যাদি), শাহাতে শঞ্তিতত্বেব এই 
সুঙ্্ব বিশ্লেষণ পাওয়া যাষ না। এদেশে দর্শনেব আলোচনা অপেক্ষা ক্রিষ' (সাধনা ) 
এবং চষ্যার (আচাব-আচবণ ) উপব গুকত্ব দেওযা হইযাছে। বস্ততঃ তান্ত্রিক সাধন! 
ক্রিয়ামূলক (9:৪০৮1০৪]) এব” ইহা প্রবান্তত হহযাছে সাখাবণ লাকেব জন্য--যাহাব। 
ন্বল্লাযূর্ষন্-মতয়ো রোগশোকসমাকুলা” (মহানিবাণতন্্র)। তাহাদেব নিকট দার্শনিক 
আপোটন। হইতে ক্রিযাই প্রধান। মনে হ্য, শক্তিতত্বেব এইবপ সুক্ষ বিশ্লেষণ 
পববর্তীকালেব পণ্ডিতগণেব যোজনা । আদৌ ইহাতে স্থক্া কোন দার্শনিক তত্র 
ছিল না। 


১। মহানির্ববাণতন্্, ৪র্ঘ ওল্লাস। 


উপাস্যতন্ব ১১৩ 


তথাপি এদেশে প্রচলিত সাধন-ক্রিয়ার মধ্যেও ইতস্তত কিক্ষিপ্ত হুন্ুক্ম নিগৃঢ় 
শক্তিতত্বের আভাস পাওয়া যায়। সামগ্রিক ভাবে শক্তির প্রকাশকে বুঝিতে হইলে 
উহা জানা আবশ্যক । তাই নিম্নে সংন্দেপে শক্তিতত্ব আলোচিত হইল । 


শিব ও শক্তি ( শিব-শক্তি ) ঃ 


সথষ্টির মধ্যে স্থুলরূপে প্রকট মে শক্তি অর্থাৎ যাহ! ইন্দ্রিয় গ্রাহ, তাহাই আবার 
ইন্ড্িয়ারদির অগম্য, বোধাতীত। শক্তি একই আধারে বিশ্বোভীর্ণ ও বিশ্বাত্মক 
গো8108০080575 8100. [101087867)6), নিরাকার। ও সাকা (সাকারাইপি নিরাকারা+_- 
মহানির্ববাণতন্ত্)। এইখানেই শক্তিতত্বের অভিনবত্ব ও গৃঢ়তত্ব নিহিত। বেদাস্তে 
বা সাংখ্যে মায়া কিংবা প্রকৃতির নিধিশেষ রূপ নাই। বেদান্তে ঝর নিল ব্রদ্ধ ব। 
পগ্তত্বের কথ। বলা হইয়াছে, তিনি নিজ্জিষ। "াংখ্যের পুরুষও নিবিকার, তাহ।র ইচ্ছা, 
ক্রিরা কিছুই নাই। তন্ত্রেও যে পরম শিবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও নিষ্ছিয়, নিগুণ, 
বিকাররহিত, সাক্ষী-_-“বিকাররহি তঃ সাক্ষী শিবো জ্েয়ঃ জনাতনঃ' ( প্রয়োগসার )। 
কিন্তু তন্ত্রমতে শিব পরম শান্ত, পরিস্পন্মহীন হইলেও অতি সুক্মভাবে ক্রিয়াশীল । 
এই অতি স্থন্ম স্পন্দন বা ক্রিষ। স্ুলবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু শাহার অস্তিত্ব আছে। 
অস্তিত্ব যে আছে, তাহার প্রমাণ স্গ্টির মধ্যে এই শক্তিম্পন্দনের প্রকাশ। 
শাকমতে_শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ । শক্তি ছাড। শিব নাই, শিব ছাড়া শক্তি নাই। 
চন্দ্র চক্দ্রিযে; যথা”, তেমনই শিব-শক্তি অঙ্গাঙগী ন্থাবে যুক্ত। শিবাবস্থায় শক্তি শিবের 
সহিত “অবিনাভাবে যুক্ত থাকেন, যেন তির মধ্যে তেল। তখন এই শক্তিও 
শিবের মত স্পন্দহীন, পরম শান্ত, নিদ্বন্দ, বিকাররহিত-_-'অব্যাকৃত। হি পরম। প্রকুতিঃ, 
(শ্রশ্রচণ্ত্রী)। এ অবস্থায় শিবের সহিত শক্তির কোন প্রভেদ নাই। শাক্তের 
শক্তিতত্বের ইহাই আদিস্তর। ইহাই তন্ত্রের অদ্বৈত তখু। অদ্বৈত অর্থাৎ 'শক্তি- 
বিশিষ্টাদ্বৈত' । এই তত্ব নিত্য অক্ষয়, অক্ষর ; ইঠু। * প্রকল্প, নিরুপাধি , ইহা বর্ণীতীত, 
বর্ণনাতীত-_ন গুণেষু ন ভূতেষু বিশেষেণ ব্যবস্থিতা, (প্রপঞ্চসারতন্ত্র)। ইহা 
“তত্বসংজ্ঞা? মাত্র । ইহা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়-_আবার পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই। এই 
নিত্য বস্তুটি যে কিরূপ, তাহা নুঝিবার ও বুঝাইবার সাধ্যও কাহারও নাই অর্থাৎ 
তাহা “অগ্রতর্ক7৮-03550100 21] 10000835 002506706102, ৪৮00 0190098101) 
(8007 2591017). মহাশক্তির এই অচিন্ত, অব্যক্ত, নির্ববিশেষ, নিরুপাধি অবস্থাই 
তাহার ব্রন্মময়ী অবস্থা অর্থাৎ পরমশিবের অবস্থা ৷ 


৮” 


১১৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব অতি সহজ ভাষায় তন্ত্রের এই ছুরহ, দুরধিগম্য তন্বটিকে 
বুঝাইতেন, হিনি বলিতেন, 'ব্রক্ম আর শক্তি অভেদে। এককে মানলেই আর একটিকে 
মানতে হয়। যেমন অগ্নি আব তার দাহিকা শক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি 
মানতে হয, দাহিকা শক্তি ছাডা অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিক! 
শক্তি ভাবা যায় না; স্থব্যকে বাদ দিয়ে স্ধ্য রশ্মি ভাবা যায় মা) সূর্ধ্যের রশ্মিকে ছেড়ে 
স্্ধ্যকে ভাব! যায় ন। 1১, 

, অদ্বৈত সত্তার সহিত অভেদে যুক্ত এই শক্তি হইতেই স্ুক্ম ও স্থুল স্থষ্টির উন্মেষ । 
শক্তিব কার্যকরী ক্ষমতা থাকিলেও পঞ। অবস্থায় “পর! শক্তিঃ শিবতত্বৈকতাং গত। (বায়বীয় 
সংহিতা )_-তগন শক্তি শিবের অন্তলীন । তখন সৃষ্টি নাই, শক্তির সঞ্চরণ নাই। এ 
অবস্থায় শিব ও শক্তি যেন নিত্য লালাবত, আনন্দমগনা_-'শক্তিঃ শক্তিমত্-সামরস্যাত্সা”, 
“নিত্য নন্দাভিধানম্ঠ। বাইবে পম শান্ত, নিষ্পন্দ, নিধিকল্প, নিধিশেষ | 

প্রস্মপ্তা, অন্তলান শক্তির জাগবণ হেতু শান্ত চিদ্ঘন জত্ত/ অতি ্থুক্মাঙবে 
পরিস্পন্দিত হয। তন্ত্রমতে স্ৃষ্টিব যাখতীয প্রকাশ শক্তির। শিব শান্ত, শক্তিই তাহাব 
ক্রিয়া ও প্রকাশ; 400003 81010877015 15 61201019815 01007) 01১০ 47)0- 
1010 01117017016, 30150 ৮1010]. 19 10092010015 ০09221)90৮90, 2৮) ১:9.-০3801 
18 $)9 1000%100 1010)0101০ 9190 31০ 19 091).+২ এইজন্য তশ্বে এই শক্তিকে বলা 
হয় মৃহাশক্তি-_'আছ্যা পবম। শক্তি সর্বশক্তিত্বরূপিণী, € মহানির্বাণ তত্ব )। তস্তোক্ত 
যাবতীয় তত্ব এই শক্তি হইতেই উদ্ভুত 


নাদ ও বিন্দু ঃ 


মহাশক্তি যখন স্থিব, নিষ্ষম্প__-তখন সমষ্টি নাই, তখন পরম শিবের অবস্থা শান্ত, 
নিক্ষির, মুতব, জডপদার্থের অন্তৰপ ৷ শক্তির প্রথম স্ফুরণে শান্ত শিব অতি স্থস্ঘভাবে 
স্পন্দিত হন, তখন যেন তিনি নিজের মঁধ্ই নিজের চৈতন্যরূপ দেখেন। ইহা পরম 
শাস্ত সত্তার 'পূর্ণাতন্তা' অবস্থা, শক্তির প্রাথমিক অতি সুক্্ম উন্মেষ। ইহা নিষ্বিশেষের 
প্রথম সবিশেষত্ব। বাইরে প্রকাশহীন, অন্তরে স্বাত্মানন্দে বিভোর। শক্তি-বিশিষ্ট 
শিবের শক্তির প্রথম প্রকাঁশ বলিয়া ইহাকে বলা হয় শক্তিতত্ব। 


১1 ঞ্াশ্রীরামকৃঞ্চ কথাম্থত। 


১] [18869210 7/806৪--01, 34000900509 6)0 917৩8, 


উপাস্ততত্ ১১৫ 


এই শক্তি হইতে অতি সুক্ষ “পরানাদ-এর উৎপত্তি হয়। ইহা স্বশ্ল পরিষ্পন্দিত। 

নাদ স্পন্দনাত্মক । তাই না প্রভান্বর (7187৮) এবং ধ্বনি (9০581) ; স্পন্দনই দীপ্ধি, 
স্পন্দনই ধ্বনি। সুসুক্্ম জ্যোতি বা ধ্বনির আকারেই শক্তির অতি প্রাথমিক বিশুদ্ধ 
প্রকাশ ঘটে। কোন কোন ত্থগ্রন্থে শক্তি হইতে 'বিন্দু'র উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। 
কিন্তু বিখ্যাত তান্ত্রিক আচাধ্য লক্ষণ দেঁশিকার 'শারদাতিলক, গ্রন্থে, শক্তিতত্বের পরেই 
নাদের কথা ব্লা হইয়াছে। নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি । তিনি বলিয়াছেন, সচ্চিদা- 
' নন্দবিভব স-কল পরমেশ্বব হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দুর 
উৎপত্তি 2 

সচ্চিদ(নন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 

আসীচ্ছক্তিত্ততে। নাদো নদ ছিন্দুঃ সমুদ্তবঃ ॥১ 


এই নাদ অতি সুক্ষ, ইহাতে স্বল কোন স্ষ্টিই নাই। ইহা অগ্রুন্রুত, অব্যক্ত-_স্থন্, 
শুদ্ধ, নির্মল-_অ-শ্রাত এক ছন্দ-স্পন্দন। সুক্ষ ধনাত্মক এই নাদের ঘনীভূত অবস্থা 
“বিন্দু'। শক্তি যেন “বিচি টীযু” হইয়।'বিন্দুত্ব প্রাপ্ত হয় ই “বিচিকীধুর্ধঘনীভূতা! কচিদিভ্যেতি 
বিন্ুতাম্‌।”২ ইহা স্কুল বিন্দু নয়, অব্যক্ত মহাবিন্দু। ইহাতে শক্তি অধিকতব ক্রিম্নাশীল 
হইলেও এ অবস্থাতেও প্রারুত স্বষ্টি নাই। প্রাকৃত সষ্টির উধের্ব ইহা এক অপ্রাকৃত 
স্ষ্টির অবস্থা) যেন ্থজতি আত্মানমাআ্ন। | কিন্ত বিন্দু বল প্রকাশ না হইলেও স্থল স্থির 
সম্ভাবনায় পূর্ণ । বিন্দুকে 'হংস'ও বল| হয ঃ হং শিবরূপী পুরুষ, “সঃ' শক্তি। হংসরূপী 
বিন্দু যেন বমণানন্দে বিভোব শিব এ শক্তির যুগনদ্ধ অবস্থা, কিন্তু পরা অবস্থা হইতে 
অনেকট। সম্কুচিত এবং স্স্টর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । “অবিনাভাবলক্ষণ।" এবং “চিদ্দরপিণী 
শক্তি এখানে “বিবর্তেচ্ছা সমন্বিতা” | 

এই বিন্দু ত্রিধা বিভক্ত হুহয়। স্থুল বিন্দু; নাদ ও বীজে বপাস্তরিত হয়। এই বিন্দু 
শিবাত্সক, নাদে শক্তির সঞ্চার অপিক এবং বীজ উভয়াত্মক। বস্তুতঃ সুক্ষ স্পন্দনে 
অভিব্যক্ত শিব-শক্তাত্মক পর! বিন্দু কাল সারিধ্যে বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া স্থষ্টির 
সম্ভাবনায় পূর্ণ বিন্দু, নাদ ও বীজ হয়। শক্ত ''দধান্ত অনুযায়ী এই “কাল”ও নিত্য, 
ইহা শিবেরই রূপভেদ মাত্র। এই কালের সন্গিধানে পরাবিন্দু হইতে স্থল বীজের 


উৎপত্তি । 


টি ১১১0১ 
১। শাবদাতিলক প্রথম পটল। 
২। প্রপঞ্চসাবতন্ত্র, প্রথম পটল। 


১১৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


শবব্রহ্ম ও কুলকুগুলিনী £ 
বিন্ু বিদীর্ণ হইবার সময় যে অব্যক্ত বব উথিত হয়, তাহাকে “পব ব্র্ধা' বলে। শব 

বর্ম স্থুল সৃষ্টিতে প্রকট বিন্দু, নাদ ও বীজেবই প্রতীক-_ইহা বিন্ু-বাজ-নাদাত্মক। স্থুল 
স্থির মধ্যে শব্বত্রক্ষ রূপেই শক্তিব প্রকাশ ঘটে। ইহাই শব্দার্থের প্রকাশক । এই 
শবরদ্ধ কুলকু গুলিনীরপে জীবদেহে অবস্থান কবেন। 

ভিগ্যমানাৎ পরাছিন্দোবব্যক্তাত্বা রবোহভবং ॥ 

তং প্রাপ্য কুণুলীবপং প্রাণিণাং দেহমধাগম্‌ ॥ 

বর্ণাত্মনা বি3তবতি গগ্পদ্যার্দিভেদতঃ ॥১ 

কৃণ্ডলিনী মহাশক্তি হইতে অভিন্না। শক্তির সঙ্ক,চিত বপটিই কৃগুলিনীব বপ। 

এইজন্ত ইহা জটপাকানে! অর্থাৎ কুগুলীভূত। ইহা সার্দত্রিবৃত্বারৃতি ও ভূজগাকাব। 
লুযুদ্না নাডীর অঙ্গভূত ছিদ্রে, দেহস্থ আধাবকমলে স্বযস্ভূ লিঙ্গকৈ বেষ্টন কবিষা 
্রক্ষ্বাব আচ্ছাদন পূর্বক ইনি অবস্থান কবেন। ইনি প্রস্ুপ্তা। এই অবস্থায 
তাহার যে শ্বাসোচ্ছাস, তাহাই জীবেব জীবন প্রবাহ--শ্বাসোচ্ছাসবিভগ্নেন জগতা" 
জীবে যয়। ধাধতে” ( ষট্চক্রনিরূপণ )। প্রস্থুপ্ত অবস্থা তাহাব মুখ হইতে মত্ত অলিব 
মত যে অক্ফুট মধুর গুগ্তন উথিত হয, তাহাই বর্ণাত্মুক কাব্য। কুগুলিনী 
“পরংব্রক্নরূপিণী” ইনি “নিত্যানন্দ পীযুধধাবাধবা', ইনি একদিকে "অঘটনঘটন পটীযসী, 
“অতি কুশলা'-_শিব ও জীবকে মোহমুগ্ধ কবিয় বাখেন, তেমনই আবাব ইনি অন্যদিকে 
জ্ঞানরূপাঁ_-নিত্য প্রবোবোদযা' । এই কুগুলিনী দেহস্থ পদ্মেব দলে দলে ছন্দে ছন্দে 
বিবাজমানা। ইনিই নাদেব পবা পশ্টন্তী, মধ্যমা ও বৈখবী বপে প্রকাশিতা হন। 
অপরূপ ইহাব বপশাধুব” অন্ভু৩ শক্তি। সাধক যোগী ম্বদেহে ই'হাকেই ধ্যান করেন, 
আঁধারকগলে প্রস্থুপ্তা কুগ্ডলিনীকে জাগরিত কবিষ। ষট্চক্র ভেদপুর্বক সহম্লাব কমলে 
পৰ॥ শিবেব সহিত মেলন কবেন। ইহাই তান্ত্রিক যোগ এবং এই যোগে সিদ্ধ 
হইলেই পুরুঘার্থসিদ্ধি। 


সদশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা £ 


বিন্দুরূপিণী শক্তি হইতে “সদাশিব তত্বেব উৎপত্তি। পরম শিবের যে 
মাত্বাচ্ছাদিত রূপ, তাহাই জদাশিব। “জগৎসাক্ষী জর্বব্যাপী জদাশিবঃ-_ইহা 
পূর্ণাহস্তা'র দস্তা, রূপে প্রকাশ। জদাশিব হইতে 'ঈশ্বব অর্থাৎ রুত্র, বিষুঃ ্রদ্ধা। 


১। শারদাতিলক, ১১১,১৯৪ 


উপাস্কতত্ব ১২৭ 


প্রাকৃত স্যািব উধের্ব ইহাদের অবস্থান _জ্ঞানবোধে প্রদীগু ৷ ই"হাদের ক্রিয়া, শক্তি 
সমস্ত কিছুই শুদ্ধ নির্শল ও অনির্বচনীয় ছন্দে স্পন্দিত। এই ঈশ্বর হইতে 
“বিষ্তাপ্তত্বেরে আবির্ভীব। এই বিদ্যা অস্তর্ধী, ইহার ছন্দ অপ্রাকৃত ছন্দ__কিন্ত 
ইহা ভইতেই আবার শুদ্ধাগুদ্ধ তত্বগুলিব প্রকাশ । তম্থে এই বিগ্যা'তত্ব যেন 
সন্ধ্যাব গোধূলি, আলে'-ন্রীধাব, ব্যক্তাব্যক্তেৰ সদ্ধি। কাব্ণ শক্তির এই ভূমিকা! 
হইতেই 'মাধা'-তত্বেব আবন্ত | কিন্তু মনে বাখিতে হইবে, এই বিদ্যা শুদ্ধা বিছ্যা। 
মাযা £ 

মাযাতে শক্তির সঙ্কোচ। ৯হা শুদ্ধাশুদ্ধ তত্বেব আদি কাবণ। এই মায়ার 
ভূমিব1 হইতেই পঞ্চকঞ্চক বা আববণ--কাল, নিয়তি, কশা, অবিদ্ধা ও রাগ। 
গুরু সঙ্কুচিত শক্তিব শেষ শুদ্ধান্ুদ্ধ বপ। ইহাব পবেই প্রারুত সৃষ্টির কারণ 
“প্রক্টতি'ব স্থান। প্ররৃতি স্থল স্থষ্টিব প্রস্থৃতি। অশুদ্ধ তন্ক* গুলিব উৎপত্তি হম 
প্রতি হইতে। 


প্রকৃতি £ 

ধ্য দর্শনে গ্রকৃতিব বিশিষ্ট ভূমিকা আছে? সেখানে প্রকৃতি অন্ধ এবং 
জডশক্তি, প্রপঞ্চহ্থষ্টিব মুলীভূত কাবণ। জত্ববজঃ-তমো-গুণেব সামুবস্থা হইতে 
বিকাব প্রাপ্ত হইযা প্ররুতিই সবল জগতে ভ্রযোবিংশতি তত্বরূপে প্রকট হন। 
প্রৃতিব প্রথম বিক'ব “মহৎ ব! বুদ্দি। বুদ্ধি হইতে “অহঙ্কাব । অহঙ্কাব হইতে মন, 
পঞ্চতন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয় ( পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দিয ) এবং স্কুল পঞ্চভৃত উৎপন্ন 
হয। এই পঞ্চ ভূেব সমষ্টি চরাচব৯ জগৎ । স্য্িব ক্রম সাংখ্যে ও তন্ত্রে 'একই প্রকার । 
ক্রম এক প্রকাব হইলেও, স।ংখ্যেব প্রকৃতি ও অস্ত্রের প্রকৃতিতে প্রভেদ আছে। সাংখ্যে 
প্রক্কতিব ব্যবহাবিক সত্তা স্বীকৃত হইযাছে। তাহাব কোন পাবমাথিক সত্তা নাউ, 
কিন্তু তন্ত্রে প্রকৃতি পবা অবস্থ। আছে। পবা প্রকৃতি--পবা পবাণাং পবমা?। 
সাংখাদর্শনে প্রস্তুতি “অচি অন্ধ এক জডশন্দি কিন্তু তন্ত্র প্রকৃতিও চিতিশক্কি-_ 
“চিতিরপেন যা রত্সম এতত্যাপ্য -স্থিতা জগৎ (শ্রীশ্রীচত্ভী)। চৈতন্তরূপিণা 
মহাশক্তিই নিজ ইচ্ছাবলে গ্ররুতিতত্বেব ভূমিকা অবতীর্ণ হন। প্রকৃতি এখনে 
“চিদ ব্ূপা?-_মহাশক্তিবই একটি সম্কুচিত রূপ, যেন বিক্ষেপিত আবৃত চৈতন্য । তাই 
বল! হয়, 'প্রকৃতি শক্তিজস্তিতা? | 
-৯।- পঞ্চ ভূতাত্বকং সব্বং চরাচধমিদং জগঃ' (শীরদতিলক )। চর স্ম্বেদাওজরাযূজ ভাব, 
অচরস্গিবি-বৃক্ষাদি। 


১১৮ শাক্তপদাবলী ও শততিসাধনা 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এক মহাশক্কিই বিভিন্ন প্রকাবে অগ্রারৃত ও” 
প্রাকৃত ্থষ্টিব মধ্যে বিকশিত হইতেছেন। ইনিই পবাশক্তি বা ব্রদ্মময়ী-_প্রাধানিকং 
্র্গ পুমান্' ৷ ইনিই ক্স সবিশেষ ঈশ্বর বা বিদ্াতত্ব, ইনিই আবার বহিমুরথী মায়া 
ব| প্রকৃতি। শক্তি সর্বাত্বিকা। সকল বন্ত নিয়মনকারিণী। পিঞ্দশীতে বল! 
হইয়াছে। আনন্দময় কোষ ইইতে আবন্ত করিযা ইনি, অর্বভূতে নিগৃঢ। হইযা 
রহিয়াছেন £ 


শক্তিব্ন্তেস্বনী কাচিৎসর্বববন্ত নিযামকা। 

আননামযমাবভ্য গুঢ। সর্বেধু ভূতেষু ॥ 
এই শক্তি সুক্ম হইতেও ুপ্ম, কুল হইতেই স্ুলতমা। ইনি চবাচব ব্যাপ্ত কবিষ। 
বিরাজ কবিতেছেন। সুয্য, চন্দ্র অগ্নি সমস্ত তেজোনয পদার্থের ইনিই উপাদান 
ও পরিচালিক। | 


অণোবনীযসী স্লা* সুব্যাপ্তচবাচব। | 
আদিত্যন্দখি হেজোময যদ. ঘন্তন্তন্নধী বিডুঃ ॥ ( গ্রপঞ্চসাবতত্ত্র ) 


॥ ছুই || 
্রঙ্মময়ী মা 


শাক্তাগমসম্মত শ্রক্তিতত্বেব বিবিধ সিদ্ধান্ত লইয়া! শাক্তপদাবলীব উপাস্যতত্মূলক 
সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে। শক্তিব যে নিব্বিশেষ তত্ব, তাহাই পবাতত্ব, ,এই 
অবস্থায় কালীই ব্রহ্ষ, তিনিই ব্রন্মমধী মা'। ত্খন তিনি বপহীন, নামহীন, নিক্ষিষ। 
* সুষ্ট-ন্থিতি-প্রলয়েব অধিকর্তা হইয়াও তিনি তখন নিগুণ। মাষেব এই তত _তৰ স্থুলবৃদ্ধিব 
অগম্য। ব্রন্ষম্রী মা, “মা কি ও কেমন” অধ্যাযেব সঙ্গীতাবলীব মধ্যে ব্রশ্মমধী 
মায়ের স্ববপ বর্ণিত হইযাছে। পরাশক্তিব যে অবস্থা_ অব্যক্ত, অচিস্তনীষ, বোধাতীত-_-" 
তাহাকেই শক্তি-সাধক কবিগণ 'ব্রহ্মমধী বলিয়া অভিহিত কবিয়াছেশ। 
শান্তপদাবলীর কবিগণেব মনেও এই প্রশ্নট উদিত হইযাছিল, দৃশ্তমান জগৎস্থপ্টি 
পূর্বের মায়ের রূপটি কেমন ছিল ? 
বপাদি ন। হতে *ষ্টি, তুমি হতে কেমন দৃষ্টি 
তখন কটা হাতে, কি বেশেতে, কাব ধ্যানেতে থাকতে বোথায ? 
পৃথিবী হযনি যখন, চন্দ্র-স্থ্য ছিল না মন, 
তখন ঘোব অন্ধকাবভূতে, কি ভাবে, কে দেখতে। তোমাঁষ ? 
( তাবিণীপ্রপাদ জ্যোতিষী ) 
এই দুরূহ প্রশ্থেব উত্তবে সাধক কবিগণ যাহা বর্ণনা কবিষাছেন, তাহাই ক্রহ্ষমযা 
মাষেব শ্বূপ । 
তখন স্থর্্য ছিল না চন্দ্র ছিল না, ঘোর অন্ধকাবে সে এক মতানির্বাণের অবস্থা । সে 
মহাতমিআ্াব দেশে দিবস নাই, বজনী নাই, সন্ধ্যাও নাই। কেবল, 
অনস্ত আধাব-কোলে মহানির্ববাণ হিল্লোলে 
চিরশাস্তি পবিমল অবিবল যার ভাসি । ( অজ্ঞাতনাম৷ কবি) 
সেই নিবিড অন্ধকারে, পবমা শান্তির মধ্যে বর্তমান _ছ্রিলেন_ কবল ব্রদ্ষমধী মূ! । 
তিনি “আ সনাতনী”, তির তিনি. অৰপ, নি ণ নিব্বিকাব। কিন্তু তিনি চিন্মধী-_ 
“চিৎ অভিমুধী”, আনুন্দরূপা _আনন্দমধী। অরূপ হইলেও তিনি অপরূপ, মহাতমুসার 
মধ্যে তিনি ডিবি ক্যোকিী নিবিড় _ আধারে চমকে অরূপবাশিণ। ইহা যেন এক 
মহাসমাঁধির অ . 
এ অবস্থা তি অদ্বৈত হইলেও শিব-বিশিষ্টাদ্বৈত। শক্তিতন্কেমে অছৈহবাদ 
ধেদাস্তেব অদ্বৈতবাদ হইতে এইখানে স্বতন্ত্র। জর্ব অবস্থাতেই “আত্মাবামের আত্মা 
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বাস” রে ছা পরি পরি হর নু, ক 
'শক্তি-শক্তিমৎ-সামবন্তাত্যা। এখানে ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ থাকে না, কিন্তু মায়ের 
'আগ্তভাবে গুপ্তলীলা' চলিতে থাকে। পরম্‌ বের সহিত_ পাশার বুনন মিখুন 
ভাবই এই গুগ্তলীলা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “যখন সমষ্টি হয় নাই ; চন, সথ্ধ্য 
গ্রহ, গৃধিবীছিল না, নিবিড় আধার--তখন কেবল ম! নিঝুকারা মহাকালী- মহাকালের 
সঙ্গে বিবাজ করছিলেন” ।৯ এই তত্ব শিব-শক্তাত্বক বলিয়া ইহাকে “হংস*ও বলা হয় 
'হপুরুষরূপী শিব, “সঃ পবাপ্রকৃতি। যেন স্বামী আর স্ত্রীঃ শিবেব সহিত শক্তি, হংস- 
হংসীর মত নিত্য লীল! কবিষ! চলিযাছেন। শাক্তপদাবলীর কবিগণ ব্রদ্দময়ী মানের 
এই নিত্য লীলাকে বর্ণনা করিয়। বলেন, 
“কালী পল্মবনে হংস সনে হংসীৰপে কবে বমণ' (বামপ্রসাদ ) 
অথবা, “সদানন্দময়ী কালী মহাকালেব মনোমোহিনী” ( কমলাকাস্ত ) 

শিব-শক্তির এই বোধাতীত সমযোগ, এই বমণানন্দই দৈব ও প্রারুত স্ষ্টিব যূল। 
্রঙ্গময়ী মা বিশ্বোত্বীর্ণ হইলেও বিশ্বাত্ক ঃ 'মাষেব উদরে ব্রদ্ষাণ্ড ভাগ, অর্থাৎ তাহার 
মধ্যে ৃষ্টিব অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত। মাষেব লীলাবশেই নিগুণ সগুণ হয়, নিষ্বিকার 
বিকাৰ প্রাপ্ত হয়। গুণত্রযেব সাম্যাবস্থা' পবিত্যাগ কবিয়া তিনিই ব্রনষা বিষুণ মহেস্বর 
হন, তিনিই আবাব তাহাদের গা প্রণষেব খেলা খেলেন। এই' লীলার হথজন- 
পালন-লয় কাষ্য সংঘটিত রদ্ধাব ক্রিধাশক্তিরপে তিনি ২ প তিনি স্ষ্টি কবেন, বিষণ 
ই কবেন, আবি মিবৈধ ইচ্ছাভিরূপে বি চ্ছাশক্তিরূপে তিনি ধ ধ্বংস করেন 2 
স্থজে পুলে নু[শে ভূবন, ব্রন্ধা বি শিব হইযে” ( বামলালন্মাস দত )। 

্রক্ষমধী মাধের বু কিউ লীলা প্রপঞ্চ-সথপ্টিব মধ্যেও অভিব্যক্ত। থিনি 
€চিংঅভিমুখী”, স্থষ্টিব অভিপ্রায়ে তিনিই “চিৎবিমুখী” হন। গুপত্রয়েব অকার্ধ্যাবস্থায় ধিনি 
্রন্মমযী, ক্রিয়াশীল অবস্থায় তিনিই প্রপঞ্চ স্যটি। এ স্থলে তন্ত্রের পরাপ্রকৃতি, সা'খ্যের 
প্রকৃতি হইতে অগিন্ন। সাংখ্য মতে-_“সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা। প্রকৃতিঃ | প্রকৃতের্মহান, 
মহতো ইহস্কারঃ, অহঙ্কাবাৎ তন্মাত্রানি উভযমিক্দরিয়ং, তন্মাজ্েভ্যঃ স্থুলভূতানি' ।২ শক্ত- 
পদাবলীতেও এই তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে £ 

কে জানে মা! তব তত্ব, মহৎ তত্ব প্রসবিনী, 
মহতে ত্রিগুণ দিগ্লা নিগুণা! হলে আপনি । 





১ প্রী্ীয়ািকুফখ কথামৃত, ১ম ভাগ । 
* লাখ প্রবচন সুত্র, ১1৬৯। 
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তুমি চিৎ-অভিমুখী, কার্ধ্যহেতু চিৎ্-বিমুখী 

চিদানন্দে পিছে-রাখি চিত্তানন্দে উদ্মাদিনী | 

ত্যজ্য করি নিষ্বিকারে, মহৎ হতে অহঙ্কারে 

স্্টি কর সবিকারে বিকাররূপিণী। (রসিকচন্দ্র রায় ) 


মহাশক্তির নির্বিকার অবস্থাই মায়ের ব্র্ষময়ী অবস্থা । তিনি যুগপৎ নিগুণ! ও 
অগুণা। জীবের দেহাভ্যন্তরেও তিনি আছেন। নাদ ও জ্যোতির মধ্য দিয়া অব্যক্ত 
শক্তির প্রকাশ হয়। ইভা ও পিক্গলার মধ্যবর্তা অতিস্থক্ষ ন্ুযুন্না নাড়ীর মধ্যে যোগিগণ 
এই নাদ ও জ্যোতিকে অনুসন্ধান করিষা থাকেন। পবাশক্তিই জীবদেহে শবরক্রদদ 
বা কুগুলিনীরূপে অবস্থান কবেন। সাধারণত; কুলকুগুলিনী দেহস্থ যূলাধার চক্রে 
প্রন্প্তা থাকেন : জাগ্রত হইয! ইনি শুষুয়া নাভীব অতি সক্ষম ছিদ্রপথে, মূলাধার হুইতে 
সহন্্াবেব মধ্যবর্তী চক্রে চক্রে বিচবণ ক্বিয়া থাকেন। জ্জরঞ্চল মন, চঞ্চল পবন 
€ শ্বাসবাধু) , মন-পবানের দোলায দৌছুল্যমান পন্ম, গদ্মাধিষ্ঠাত্রী জননী শ্ঠামা। সাধক 
কৰি কবিত্ব কবিয়া বলেন, 


হৃকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যাম] । 

মন-পবনে ছুলাইছে দিবস বজনী ও মা। 

ইডা পিঙ্গল নামা নুষুয়া মনোবমা 

তার মধ্যে গাথা শামা ব্রঙ্গ সনাতনী ও মা। (রামগ্রসাদ) 

জীবের দেহে কুগুলিনীই নাদবদপিণী পরাশক্তিব প্রতীক। মূলাধাব কমল-কণিকায় 

ইনি ত্রিবুত্বাকৃতি ভূজঙগরূপে ত্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন কবিষা অবস্থান করেন। তখন ইহার 
মুখে প্রমত্ত অলির মত অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উখিত হয়। এই কুজন-নাদ অব)ক্ত। দেহস্থ 
অন্তান্য পন্মে এই নাদ ক্রমশঃ স্ষুটতর হয়। তান্ত্রিকগণ এই নাদের চাবিটি অবস্থা! 
কল্পনা করিয়াছেন__পরা)পশ্বাস্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। মূলাধারে সমুৎপন্ন নাদকে 'পরা 
নাদ, হ্বাধি্ঠানের নাদকে পশ্তন্তী” নাদ, অনাহত চক্রের নাদকে এধ্যমা এবং কষ্ঠদেশের 
বিশুদ্ধ চক্রের নাদকে “বৈধরী? নাদ বলা হয়। কুগুলিনীই যেন নাদরূপে ছয় রাঁগ, ছত্রিশ 
রাগিণী, ত্রিসপ্ত ( একুশ ) মুচ্ছন! স্থষ্টি করিতেছেন, জীব-দেহে বসিয়া বিচিত্র তান-লঙ্ব*মান- 
সুরে চিত্তবিনোদন সঙ্গীত রচনা! করিতেছেন। নাদরূপিণী ব্রহ্মময়ী মায়ের দেহগ্রামসঞচারিণী 
এই মুত্তিকে কবি কাব্যবন্ধে প্রমূর্ত করিয়া বলেন,-_- 


ভূবন তুলাইলি ম! হরমোহিনী । 
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাছ্য-বিনোদিনী ॥ 
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শবীব শাবীব যন্ত্রে স্বযুয়াদি ত্রযতঙ্তে, 

গুণভেদ মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী ॥ 

আধাবে ভৈববাকাব, ষডদলে শ্রীবাগ আব; 

মণিপুবেতে মহলাব, বসন্তে হত্প্রকাশিনী । 

বিশুদ্ধ হিল্লোল স্ুবে কর্ণাটক আজ্ঞাপুবে 

তান লষ মান সুবে ত্রিসপ্ত আুববভেদিনী ॥ ( মহারাজ নন্দকুমাব ) 


” ব্রদ্ষময়ী মাতৃতত্বেব ছুবধিগম্যতা 


যিনি অব্যক্ত, অচিস্ত্য-_তাহাকে লইযা কবিত্ব কবিলেও ব্রহ্মমধী মা যে শ্ববপতঃ 
অনির্দেশ্য ও অনির্ববাচ্য__শাক্তপদাবলীর কবিগণ পুনঃ পুনঃ তাহাব আভাস দিয়াছেন । 
মহাশক্তিব জন্ভৃতিকে গুল ইন্দড্রি-বোধ দ্বাব! ধাঁবণী কব সম্ভব, কিন্তু তীহাব নিধিশেষ বপ 
অতীন্দ্রিয। ব্রহ্গমধী মাযেব তত্ব “সহজ জ্ঞানেব অগোচব?। ড় দর্শনেব শুষ্ পাতিত্য 
ও নীরস বিচাব-বিতর্ক দিযা ইহাকে ধাঁবণা কব! যাষ নাঃ কবি বলেন, 
কে জানে গো কালী কেমন। 
ষডদর্শনে না পা দবশন ॥ (বামপ্রসাদ ) 


ইহা! অতি জত্য কথা। এ তত্ব নির্ণঘ কব। ছু'সাধ্য, ইহা! “কাকীমুখ আচ্ছাদিনী” ১ 
এ তত্ব নিকপণ কব! অনেকটা বামন হইযা চাদ ধবাব মত। বামপ্রসাদ বলেন, ত্রঙ্গ 
নিরূপণেব কথা 'দেতোব হাসি। বস্তত ধাহাব রূপ নাই, নাম নাই, গুণ নাইঈ-_ 
যিনি একই দেহে মহাকাল ও মৃহাকালী, অব্যক্ত হইযাও ব্যক্ত, নিগ্ডণ হইযাও 
সগুণ ব্রহ্ধাবিষুশিবরূপী--তাহাব তত্ত্ব নির্ধ কবিবে কে? বুদ্ধির আলোক জালিঘা 
সন্ধান নিতে গেলে, তাহা অবিদ্যাব কুহক বিস্তাব কবে। তিনি ইতি ইতি” পব- 
ক্ষণেই আবাব “নেতি নেতি। ভক্তেব নিকট এ তব বহ্যম্য। ভক্ত শুধু এইটুকু 
বুঝিতে পাবেন, 'ছুৰহ এ তত্ব, তবু স্ুধামাথা বলিহাবী ৮” তবে যোগিগণ এই সুক্ষ 
তত্বকে অনধাবন কবিতে পারেন ঃ “তাঁকে সহত্রারে মূলাধাবে সদা যোগী কবে মনন । 
কিন্তু মনন কবিতে কবিতে যখন যোগী ব্রহ্মমধীব তত্ব হ্বায়ঙ্গম কবেন, তখন জে 
থাকে না, সাধক তখন বলিযা উঠেন, “আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর ধর্দাধন্ম জব 
ছেডেছি।” প্রহ্মমধী মাষের জ্ঞ।ন সাধককে অখণ্ড চৈতন্তে বিলীন করিয়া! দেয় । 


রও ডের 
১। কাকীমুখ »কাকচঞ্চুবৎ আন্ত £ স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানুষের ভীষ! এ তত্ব নির্ণঘ কবিতে পাবে না, 
তাই ইছ! “কাকীমুখ আচচছাদিন।? (1)1 


| তিন || 
ইচ্ছাময়ী ও লীলাময়ী ম৷ 


মহামায়াতন্ব 
ইচ্ছাময়ী ও লীলাময়ী মায়ের কথ! বুঝিতে হইলে, "মহামায়া" তন্বটি ভাল করিয়া" 
হৃয়দম করিতে হয়। মায়াতত্ও শক্তিতত্বের অস্রূক্ত। শক্তি ও মহামায়া অভিন্া। 
তন্ত্রে পরম শিব শান্ত, নিক্ষিয়। কেবল জ্ঞান্ঘন দীপ্তিমাত্র; এই শিবের সহিত 
অবিরোধে যুক্ত শক্তির ক্রিয়াতেই নিগুণ শিব সগ্ুণ হইয়। উঠেন। তত্্রমতে যাবতীয়? 
ক্রিয়া! শক্তির, তাই শক্তি মহাশক্তি। মহাশক্তি প্রন্ুপ্ত থাকেন বলিয়া শিব স্পন্দহীন 
হইয়া! থাকেন। এ অবস্থায় শিব যেন মোশগ্রন্ত, তাই ক্রিয়াহীন, মৃতবং। মহাশক্তির 
প্রভাবেই যেন শিবের জড়াবস্থা। তা এ শক্তিকে বলা হর মহামায়া। মহতী 
চাসৌ মায়া চেতি মহামায়। ( শাক্তানন্দতনঙ্গিনী )__মহতী যে মায়া, তাহাই মহামায়]। 
অদ্বৈতবেদাস্তমতে মায়া আবর্ণশক্তি, ইহা জ্ঞানকে আবৃত করে। মায়ার জন্লিধানে 
নিগুণ ব্রহ্ম সগুণরূপে আভ।সিত হন, কিন্ত জ্ঞানোদয়ে মায়া অপসারিত হয়, তখন 
আর তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না; অতএব মায়! ভ্রান্তি বা মিথা। তন্ত্রমতে 
মায় নিত্যা, পরাশক্তি চিৎশক্তি হইতে অভিন্না। ইহার মহতী শক্তি। ইনি শহ্বরাদি 
দেবতাদিগকে পধ্যস্ত মোহগ্রত্ত করেন 2 
অহে মোহন মাহাত্ম্য তন্মায়াজনিতম্ত চ। 
কিমন্তমপি দেবেশি ! মোহয়েন্মরানপি ॥৯ 
মহ্ামায়! তাই অঘটনঘটনপটীয়সী । নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট ব্রন্গ1! বিষুঃ, মহেশ্বরের চিত্তকেও 
তিনি বলপূর্ববক মোহে নিক্ষেপ করেন ঃ 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রষচ্ছতি ॥২ 
উপরে জ্জ্ঞানিনাং' শবে ব্রদ্ষা, বিষণ, মহেশ্বরকে বুঝাইতেছে। তাহারাই ধখন মোহাচ্ছর, 
তখন সাধারণ জীবের তো কথাই নাই। জীব যায়ামোহে বিভ্রান্ত। জ্ঞানরহিত 
করিয়া মহামায়া জীবকে মমতা-গর্তে নিক্ষেপ করেন। গর্ভে অবস্থানকালে জীবের যে 
ক্ঞান থাকে, মহামায়াই তাহাকে সংশয়গ্রস্ত করেন, জীব্কে তিনিই আমোদযুক্ত ও. 
ব্যসনাসক্ত করিয়া তোলেন £ 


১। যামল তন্ত্র। ২। মার্কগেয় পুরাণ । 


১২৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিদাধনা 


আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং অস্তং কবোতি যা। 
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥& 
মহামায়াব আবাব ছুইটি রূপ আছে, তিনি একধারে অবিষ্ঠা ও বিষ্ভা। অবিদ্া 
দ্বারা তিনি জীবকে মোহগ্রস্ত কবেন, আর বিদ্ারপে তিনি জীবেব মুংক্তন্ন হেতু হুন। 
ভুক্তি ও মুক্তি, বন্ধ ও মোক্ষ--হুইযেবই মূল মহামায়া ঃ 
সা! বিদ্যা পবমামুকেহ্রেতুভৃতা সনাতনী । 
সংসাববদ্ধাহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্ববেশ্বরী ॥খু 
*  মহামায়াকে হচ্ছময়ী” বল! হয়, কারণ, বন্ততঃ তিনি পবমমত্তার অঙ্গীভূত ইচ্ছ।শক্তি । 
ইচ্ছাশক্তিব প্রভাবেই নিওণ সগুন হন, অনস্ত সান্ত হইয। উঠেন, নিহ্বিশেষ বিশেষের 
মধ্যে সীমায়িত হন, এক বহরূপে আভাসিত হন-_“বহুৰপ ইবাভাতি মায়য়! বহুরূপয়া! । 
-পরা প্রকৃতি নিজেও নিগুণা ও নিবাকাবা, কিন্তু নিজ ইচ্ছায় তিনিও বনুরূপে প্রকটিত 
হন, "পাকারাপি নিবাকাবা মাষয! বন্ুরূপিণী | 9 
মহামাধার বিচিত্র ইচ্ছা হইতেই বিচিত্র লীলাব প্রকাশ £ তাই তিনি 'লীলামধী”। 
স্যর বঙ্গমঞ্চে মহামায যেন সুদক্ষ অভিনেত্ত্রী। অভিনেত্রী যেমন এক হইয়াও নানারূপে 
'অভিনয করিক়্া থাকেন, মহামায়াও তেমনিই কখনও নির।কাব ব্রদ্দ, কখনও আকারবিিকট 
্র্ধা, বিষ, মহেশ্বব এবং তীহাদেব ভাব্যা। নিজেই গুণমধী হইয়া তিনি কখনও প্রকৃতি, 
কখনও পুরুষ হন। 
যথ। নটোবঙ্গগতে। নানাবপো। ভবত্যসৌ | 
একবপঃ স্বভাবোহপি লোকবঞ্জনহেতবে ॥ 
তরৈষ। দেঁবকার্ধ্য্৫থম অরূপাদি স্বলীলযা। 
কবোতি বহুরূপাণি নিগুণা! সগুণাপি চ ॥৩ 
_-নিজ্েব মাথায় মহামাবা এইবপ লীল! কবিযা থাকেন। মহামায়ার এ লীলাতব্ব 
অচিন্তনীয়। 
শাক্তপদীবলীর ইচ্ছাময়ী ম/ ও “লীলা ময়ী মা” অংশে মহামায়ার এই নিগুঢ, অচিন্তনীষ 
তত্ব বর্ণনা কব! হইয়াছে । 
ইচ্ছাময়ী মা 
ঘহামায়া নিজ ইচ্ছাশক্তিকে অবলম্বন করিদ্বা বিশ্বজগতে বিচিত্র লীলা কতিরা 
চলিয়াছেন,। তাই তিনি ইচ্ছামধী। তাহার ইচ্ছাতেই সব হইতেছে । গাহারই 


১। কালিকাপুরাঁণ | ২। মার্কগেঘ চণ্ডী। ৩। দ্বেবী ভাগবত। 


উপান্ততত ১২ 


ইচ্ছাক্, জুধ্য, সৌম, নক্ষত্র নিয়মবন্ধে আকাশে বিচরণ করে, শক্তিশালী হস্তী পক্ষে বন্ধ 
হয়, শক্তিহীন পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে : 'পঞ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম। ভিনি কাহাকও. 
ইন্দ্রপদ প্রদান করেন, কাহাকেও অধোগামী করেন। তাহার ইচ্ছাতেই সব হয্ব। 
তাই ভক্ত বলেন, 
সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। 
তোমার কণ্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ॥ (রামদুলাল নন্দী ) 
মান্য অহঙ্কারবশে ভাবে, আমি কর্তা, কিন্তু ইহা ভ্রান্তি। "মানুষের ইচ্ছাতে কিছুই 
হয় শা, হচ্ছাময়ী, তব ইচ্ছায় সব হয়। তিনিই ইচ্ছা করিয়া বলহীনকে বলশালী 
করেন। দেবীস্থক্তে তিনিই তে। বলিয়াছিলেন, “ং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি'-_ 
আমি ষাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকে শ্রেষ্ঠ করি। তাহার ইচ্ছাই 
জীবের ইচ্ছা) তাহার ইচ্ছাতেই অতি হীন ব্যক্তি তাহার চবণ লাচ্ভ করে। কালকেতু 
ব্যাধ ও শ্রীমস্ত সওদাগরের দেবী-র্শনরূপ সৌভাগ্য মহামাযাব ইচ্ছাতেই সম্ভব 
হইয়াছে। 
_ প্ৰন্ধন আর মুক্তি দুয়েরই কর্তা তিনি। তার মায়াতে সংসারী জীব কামিনী- 
কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তীর দয়া হইলেই মুক্তি। হিনি ভববন্ধের বন্ধন-হারিণী তারিণী”-_- 
এই কথা বলিয় ঠাকুর রামরুষ্ণদেব গস্ধবর্বনিন্দিত কে এই গ|নটি গাহিতেন £ 
শ্যাম! ম1 উডাচ্ছে ঘুডি 
ভবসংসার বাজারের মাঝে । (রামগ্রসাদ ) 

জীবের মন যেন মহামায়ার হাতের ঘুডি ; মা-1-দডি বাধিযা আশা-বাযুতে তিনি এই 
ঘুড়ি উড়াইতেছেন। ঘুড়ির নির্মণ-কৌশলটিও তাহাবই, অদ্ভুত কারিগরি! “বিষয়ে 
মেজেছে মাজা কর্কশা হয়েছে দড়ি-_কাটিয়া! যাইবার উপায় কি? ঝ্্রীধনাদিষু, 
সংসক্ো মূচ্যতে ন কদাচন। এ যেন কঠিন মোহ-পাশ। তবুও মহামায়ার ইচ্ছায়, 
“ঘুড়ি লক্ষে ছুটো একটা কাটে। পরমহংসদেব বলিতেন, “তিনি ইচ্ছাময়ী । 
লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন। জীবকে বন্ধন করিষা খেলাইয়! তাহার যেমন 
আনন্দ, জীবের মুক্তিতেও তাহার তেমন আনন্দ। তাই ঘ্ঘুডি লক্ষে দুটো! একটা কাটে 
হেসে দাও ম! হাতত-চাপড়ি । 
লীলাময়ী মা 

ইচ্ছামরীর বিচিত্র ইচ্ছা যখন কর্শে ও আচরণে প্রকাশ পায়, তখন তাহা হয় 
লীলা) তিনি লীলামগ়ী, সমগ্র হট্টিই তীাহীর লীলা । বিশেষ করিয়া এই সংসার ।- 


১২৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিলাধনা 
সংসার তাহাব লীলাক্ষেত্র, সংসাবী তাহার লীলার খেলনা । জীবকে সঙ সাঁজাইয়া 
তিনি চিবকাল লীল! করিয়। চলিয়াছেন। জীব-দেহের মধ্যেও মেই লীলা-রঙ্গের 
প্রকাশ £ 

শ্যামা মাকি এক কল কবেছে, কালী মা! কি এক কল করেছে। 

এই চোদ্দ পোষা কলেব ভিতব কত বঙ্গ দেখাতেছে ॥€ অজ্ঞাত ) 


দেহযেন একটি কল (যক্ত্র)। লীলামবী মা অনৃষ্ঠ থাকিযা এই কল ঘুরাইতেছেন। 
মায়াবশে কল ভাবে, মে নিজেই ঘুবিতেছে, কিন্তু তাহা মোহভ্রান্তি। কলে 
কালী আছেন জন্যই কলেব আদব, নচেৎ কল বিকল, “কেউ না যায় সেই 
কলেব কাছে । 

মায়েব লীলা-বহস্ত উদঘাটন কবিবে কে? তিনি নিজে নিগুণা হইযাও গুণময়ী 
হইতেছেন, নিজেই প্রকৃতি ও পুক হইয। লীলা কবিতেছেন , সগুণে-নিগুণে বিবাদ বাধাইয়া 
“্যাল। দিষে ভাঙ্গছে ঢ্যালা। এ অচিন্ত্য তত্ব সাধাবণ জ্ঞান-বুদ্ধিব অগোচব। ভূবন-ভেক্কি 
তাহাবই স্ষ্টি_উৎপন্নং জ্ঞানবহিতং কুরুতে যা! নিবন্তবমূ। 

লীলাময়ীব কালী-লীলা আব এক বিব!ট বহস্ত। কালী স্বামীব বুকে পা বাখিয়। 
ধাড়াইযা আছেন। এ মুত্তিবহম্ত ভেদ কবা। ছুঃসাধ্য। ধাহাঁব স্বামীঅন্ত প্রাণ, যিনি 
ক্ষবজ্ঞে পতিনিন্দ শ্রবণ কবিষা দক্ষজতন্ত পথ্যন্ত ত্যাগ কবিষাছিলেন, 'পঞ্চতপা” হইয়া 
শিবকে পতিবপে লাভ কবিবাব জন্য যিনি শিবকে সহম্রাবে ধ্যান করিয়াছিলেন, তিনিই 
'াবাব "দাডাযে পতিব বক্ষঃস্থলে !' তাই ভক্তেব মনে প্রশ্ন, 


শিব যদি মা তোমাব স্বামী, লোটায কেন পদতলে? 
বুক পেতেছে ভয়ে ভযে ; চাষ মা তোব মুখমগ্ুলে? ( গিরিশ ঘোষ ) 


ইহার উত্তবও ভক্তের আছে। লালীমধী মহামাযার আবাব স্বামী কে? তিনি ষে 
সকলেব মা, বিশ্বজননী | শুধু তাই নয়, মহামায। মহাকালেরও কলনকক্ত্রা। প্রাণিমাত্রকে 
কলন (সংহাব ) কবেন বলিয়া! শিব মহাকাল নামে বিখ্যাত, কিন্তু প্রলয়কালে, সেই 
মহাকালও মহাপ্রকৃতিতে লীন হইয়া যান অর্থাৎ কালী মহাকালকে কলন করেন। 
সেই জন্তই তাহাব নাম কালী, “কাল সংগ্রহনাৎ কালী” । কালী কেবল শিবের সতী 
হেন, তিনি শিবেব নিযন্ত্রী, তাহাব পবিচালিকা। শিবও মহামায়ার প্রভাবে মোহগ্রস্ত 
হুন--“দৈব মায়া প্রকৃতির্যা সংমোহয়তি শঙ্করমূ।॥ তিনিই র্বদলের দলপতি; তিনি 
সকলের নমস্ত। তাই তাহাকে 'কালের কাল করে প্রণতি।” 


উপাস্ততত্ব ১২৭ 


সাধকপ্রবব ভুলুয়া বাবা মহাশক্তিব এই কালীতত্বকে অপুর্ব ভাষাছন্দে প্রকাশ 
কবিয়াছেন 
দৃশ্তমান এ বিশাল বিশ্বপটে যত, 
দৃশ্টকালে কলে লুপ্ত তবঙ্গেৰ মত। 
চন্দ্র স্থয্য গ্রহ তাব। কালে প্রকাশিত, 
অস্তে কালগর্ভে হবে বিলুপ্ত নিশ্চিত। 
কালগর্ভে স্মবলদ্ছি স্থষ্টি-স্থিতি-লয , 
চিন্ত, ঘটিতেছে কি অপূর্বব অভিনয় । 
শক্তি যাহা! এই কালে কালী তাব ন'ম, 
বাজ্মনেব সীমা ঠীতা ব্রন্মানন্দ ধাম । 
কালেব কালত্ব তাহে, কাল-বক্ষে তাই, 
উদ্ভাসিতা কালাবাধ্য নিবীন্ষিতে পাই। 
প্রত্যক্ষ শিবীক্ষি, কাল সর্ব্গ্রাসকার, 
গ্রস্ত কাল তাছে, তাই কালী নাম তাৰ ॥১ 
মৃহামায়াব কপ, গুণ, লীল।-সব বিছুই বহস্তময, বাক্পথাতীত। তাহার “আগ্ত 
ভাবে গুপ্তলীল। , প্রসাদ বলে, 'মাষেব লীলা! সবলই জেনো ডাকাতি ।; শুদ্ধমতি ন৷ 
হইলে, এ লীলা-বহস্য ভেদ কব' অসন্তব। যোগ সিদ্ধি আদিলে হযতো৷ এ রহস্যের 
কিনাবা হইতে পাবে ২ যতদিন তাহ্‌। না হব, ততদিন কেবল অন্ধ ধন্ধ হইযা বলিতে 
হুইবে £ 
এ অব ন্ষেপা মাষে খেলা । 
যাব মাষায ত্রিভুঝন বিভে।লা ॥ 
কিবূপ কি গুণ-ভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বল । 
যাব নাম জপিষে কপাল পোডে, কে বিষেব জালা ॥ ( বামপ্রসাদ ) 


১। ভুলুষা! বাব গ্রপ্রীকালী কুলকুণ্ডলিনী, ৯ম ভাগ, ১ম দিন, ২য পণিচ্ছেদ। 


॥ চার।। 
গুণময়ী ম। 


করুণাময়ী ম! 


দেখীর মুণ্তিব মধ্যে ভীষণতা আছে। তিনি কবালবদনী, হাতে তাহা খঙ্গ-খর্পর | 
কিন্ত যিনি তাহাব শ্বরূপ জানেন, তাহার কাছে তিনি “ককপাময়ী কুপাধাবা কপাপাবা 
কুপাগম। ( মহানির্ববাণতন্ত্র)। চিবজাগ্রত করণ লইযা, জননী যেমন সম্তানকে লালন- 
পালন কবেন, বিশ্বজননীও তেমনই অপাব করুণাদ্াবা বিশ্বপালন কবিতেছেন। তাহার 
কারণ্যামূত ধাবায় জগৎ প্রাণিত, তিনি ককণার মূল উৎ্ল ঃ 'য| দেবী জর্বভৃতেষু 
দযাবপেন সংস্থিতা” (শ্রীশ্রীচ্তী)। সেই উৎস হইতে সহশ্র ধারায করুণাধাবা বহিযা 
চলিযাছে। মাতৃবক্ষে তিনিই স্তন্যসিদ্কু, অন্নে তিনি বসপ্বক্ূপ ১ তিনিই তৃষ্তজাব জল, 
বিশ্বের আশ্রযভূমি । তীহাব শ্নেহেব অঙ্কে তিনি চবাচব ধাবণ কবি! আছেন, “বিশ্বাশ্রষা 
ধারযসীতি বিশ্বমূ” (প্রীগ্রীচণ্তী)। বরাভয দিযা জীবকে তিনি বক্ষা কবিতেছেন। 

জননী হন্তে অসি ধাবণ করিষ। আছেন+ এই অসি “তনয-শমন-ভযনাশী / এমন কি 
দুজদলনীবপে তিনি যে ভযঙ্কবী বপ পবিগ্রহ কবেন, তাহাব মধ্যেও তাহার অনন্ত করুণা 
প্রকট £ “বৈবিঘপি প্রকটিতৈব দয ত্বমেখম” (শ্রীশ্রীচণ্তী )- শত্রব প্রতিও তাহাব এইরূপ 
দন্যা। মহিষাস্্ব বধেব পর দেবতাগণ বলিষাছিলেন, আপনি দুষ্টিমাত্রই অন্থুবকে 
ভন্্ীভূত কবিতে পাবেন, তথাপি যে অস্ত্রপ্রযোগ কবিয়া তাহাকে বিনাশ কবেন, তাহার 
কাবণ, আপনার অস্ত্রাঘধাতে পাপমুক্ত হইযা সে স্বর্গে গমন কবে £ শক্রব প্রতিও আপনাব 


এপ উদার অনুগ্রহ £ 
অসুবে কবিতে মুক্ত তাব কব-শিবোরক্ত 
ধব অঙ্গে তাব শ্রেষ তবে। 
তাহে সেই ভাগ্যবান লতি দৈত্য দিব্যজ্ঞান 
অনায়াসে যায মোক্ষপুবে ॥ (পঞ্চানন তর্কবত্ ) 
এমন কি জগজ্জননীর ভীমকাস্তি এবং অট্রহাসিব মধ্যেও কৃপামাধুরী প্রকাশ পায়। 
সাহার মত করুণাময়ী আব কে? তিনি জীবকে ছুঃখ দেন সত্য, কিন্ত এ দুঃখ 
জীবের কল্যাণের জন্য £ “সন্তান মঙ্গল তরে জননী ত্াডনা করে। বিশ্বের শু৬ 


অপ্তড, নুখ, সবই তীহার ক্রি, সবই কল্যাণকর । 


উপাস্থতত্ত ১২৯ 


বস্তুত; তিনি দীন-তারিণী শবণাগতপালিনী। জগতের জীব ঘোরনিত্রাতে 
অচেতন; “্নেহবিহ্বল করুণা-ছলছল” আখি লইয়া তিনি ল্ুযুপ্ত অন্তানের শিয়রে 
বসিয়া, বিশ্বমানবের জন্য জাগিযা আছেন। অস্তানের প্রতি এতই তাহার মমত্ববোধ । 
তিনি প্রেমমধী, করুণামরী, করুণারূপিণী। সন্তান ছুঃখ পাইয়। তাহাকে মা” বলিষ। 
ডাকিলেই তিনি আয্বরে কোলে” বলিয়। অস্তানকে বুকে টানিয়া লন। কেবল একজন 
সন্তানের জন্য নয়, জগতের অগণিত সন্তানের জন্য তাহার এই করুণা £ র্ষবো- 
পকারকরণায় সদার্চিতা? (ভ্রীত্রীচন্তী )। এ অনন্ত করুণার কথা স্মরণ করিলে 
প(ষাণও বিগলি৩ হয় £ 


কে তুমি 'শযবে বসে জাগিতেছ গো জননি। 

নিদ্রা নাই টি মা তোঁব চোখে, ও প্রসন্নবদনি 1... 

পাষাণ হৃদয গলে যাষ মা স্মরিলে করুণা তব 

করুণার নহি পাব, ওগে। সন্তান-তোষিণি 1! € পুগ্তরীক মুখো ) 


কালভয়হারিণী ম! 


বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডে মৃত্যু এক চরম বিভীষিকা ঃ “নিত্য সন্নিহিতো মৃত্যু” মৃত্যু নিত্য 
নিকটবর্তী, অবশ্তস্তাবী। মৃত্যু জর্ববগ্রাী। ধন, জন, যৌবন সবই নিমেষে কালগ্রাসে 
পতিত হয__হরতি নিমেষাৎ কালঃ ও, 'ম্*। কাল সর্ববাস্তক। 

সকলেই এই কালের কবল হইতে রক্ষ। পাইতে চায় : মাহুষেব ধর্ম, কম্ম সব 
কিছুই মহাকালকে অতিক্রম করিবাব জন্য। কবি ও দাঁশনিক, মৃত্যুকে মহাজীবনের 
অদ্ধ যতি মনে করিয়া! সাত্বনী শাভ কব্নে, বলেন, “16০ 1৭100 05261) 17 
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পরিবর্তন করে মাত্র। 

শক্ত সাধকগণ অন্য্দিক হইতে মৃত্যুকে জয় ₹”ম্ত চেষ্টা করেন। তাহারা বলেন-_ 
মখাকাল জগতসংহার-কারক, ভিনি মৃত্যুরপে সকল কিছু সংহার করেন। কিন্তু কালী, 
সেই মহাকালকেও সংহার করিতে সমর্থ ঃ 


কলনাৎ সর্ববভূ হানাং মহাকাল: প্রকীর্তিতঃ | 
মহাকালস্ত কলনাৎ ত্বমাছ্যা! কালিকা পর ॥ ( মহানিঃ, ৪র্থ উল্লাস) 


অতএব মহাকালের কলনকত্রী এই কালীর চরণে শরণ গ্রহণ করিলে, মৃত্যু মানুষকে স্পশ 
করিতে পারে না। দেবী “কালভয়হারিণী ম1।, 


নে 


১৩০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


তাই সাধক বলেন, 
ক।ল-ভযে কি ভয় আছে আমাব। 
কাল-নিবাবিণী কালী হৃদযে জাগিছে। 
পদতলে চিবকাল, পড়ে যাব মহাকাল 
কি কবিবে তুচ্ছ কাল কালান্ত কালীর কাঙ্ে? (পঞ্চানন বন্দ্যো) 
শক্তি দেবী সৃষ্টিব সার্বভৌম সম্রাজ্ঞী, শমন তাহা প্রজা মাত্র। তাহাব নিদ্দেশেই মৃত্যু 
*“পবিচালিত হয, 'মৃত্যুধাবতি পঞ্চম? | সুৃতবাং মাষেৰ আশ্রষে বাস কবিলে আব শমনেব 
ভয় কি? শ্যাম মাষেৰ খাস তালুবে” যে বস৩ কবে, শমন তাহাকে কিছুই কবিতে পাবে 
না। ভক্ত তাই সগর্ষে বলেন, 
ভযষ কি শমন তোনে, 
এলোকেশী শ্বশানবাসী যাব জদে বিবাজ কবে। 
যমেব তলব আসবে যখন, কালী-সহি চিঠি দেখাব তখন 
চিঠিব মশ্ম পেলে পবে আস্তে আস্তে যাবে ফিবে। ( শবীন চ্বর্তী ) 
সর্ধবান্তক মহাকাল যদি সদলবলে আসযাও মক্রনণ ণবে, তাহ ওইলেও ভঙ্ষেৰ 
ভীত হইবাব কাবণ নাই। ভক্তেব হস্তে কালী নামেব অসি, “তাবা নামেব ঢাল'__ 
“সাধ্য কি শমনে কবতে পাবে জাব? কীণী নামে কেলাষ যে বসবাষু কবে, দে 
নিভয। সেছুর্গ দুর্গম, তাহাব চাবিদিকে ভিক্তিব খাই, (খাত), প্রেমেৰ প্রাচী, 
দুর্গদ্ধাবে এহবী স্বয* দনুজদলনী তাবা 
ভক্ত ঘপধি কোনমতে পড়ে শক্ত বিপদেতে 
মুক্তকেশী দ্র পদে, মুক্ত আসি কবেন তাবে। 
এই তে গেল এক শ্রেণীব ভক্তেব কথা । অন্ত শ্রেণীব ভক্তেব সিদ্ধান্ত অনেকট। 
মবমী কবিদেব মত। মবমী কবিগণ মৃত্যুকে আনন্দ শ্বকপ” মনে কবিযা! নির্ভষে মৃত্যুব 
আশন্দ মহোত্সবে যোগ দিতে চাচ্যাছেন। মৃত্যু দেখে ভয় কি বে তোব? 
মৃত্যু তো অমৃত, আনন্দ। দৈহিক মৃত্যুব মধ্য দ্যা জীব সেই আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ 
হয। 'মবণ বে, তু মম শ্যাম সমান” বলিবা সেই নযনািবাম কৃষ্ণ-কালো মৃত্যুকে 
তীহাবা প্রেমভবে আলিঙ্গন কবেন। তাহাবেব দৃষ্টিতে মৃত্যু অনন্ত মাধুবীপূর্ণ ! 
শাক্ত কবিগণও মৃত্যুকে আননদ-ন্নান বলিষা ঘোষণা কবিযাছেন। “মা আমাব 
আনন্দময়ী» তিনিই জন্ম-মৃত্যুব উৎ্স। দেহাবসানে ভক্ত সেই আননাময়ীর সহিত' 
মিলিত হন। মৃত্যু ও শ্যামা এক, কাল ও কালী অভিন্ন। মৃত্যু কালো, শ্যামা ও 


উপাস্ততত্ ১৩৩ 


কষবর্ণ,, শ্যামা জলদবরণী”। অতএব মৃত্যুর অর্থ সেই জলদবরণীর সহিত এক হইয়৷ 
যাওয়া ঃ তখন চক্ষুভর! শ্যামারূপ, নঘন-তারা তারা'র প্রতি স্থির। সে এক অব্যক্ত 
আনন্দ-তন্ময় অবস্থা ! সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অন্যের কাছে যাহা বিভীষিকাপূর্ণ মৃত্যু 
ভক্তের দৃষ্টিতে তাহা আনন্দময় বিদেহ-মুক্তি। এই মুক্তিতে দেহ থাকেনা, অসার পদ্দাথ 
নশ্বর জগতেই পড়িয়া থাকে । কিন্তু মুক্ত জীব “আনন্দমধী'র সহিত মিলিত হইয়া তখন 
নিতা।নন্দে বিভৌব হন । তখন মৃত্যুকে কষ্টদাপক, আনন্মহীন বলিয়াও মনে হয় 
না) মনে হয়, এই তো মধু, এই ০৩ আনন্দ! অশ্রমুখী, বিষন্ন পবিজনের উদ্দেশ্যে ভক্ত 
তখন বলেন, 

ম। আমাব আনন্দমধী, আমি নিরাণন্দে যাব কেনে । 

টার আনন্দসাগপেব জলে ড্ুবেছি শীতল জেনে ॥ ( ক্দারনাঁথ বায় ) 
কলের সহিত কালীকে অভেদ ভাঁবিযা, তাহার এই চিরমধুর, নয়ন-ছুড়ানো, আনন্দময়ী 
বপেব কল্পন। অদ্ভুত কবিত্বপূণ। “কালভয়হারিণা জনশী'র আনন্দমরী মৃত্তি কেবল 
কালভম হরণ কৃবে না, “নিত্যানন্দপরম্পরাতিবিগলতপীযূষধাবাধর। ( যট্চক্রমিরপণ ) 
শ্রীপবমেশ্ববীবৰ ক্রোডে পবমনিভরতায আশ্রয গ্রহণ করিবার জন্য সুতীব্র প্রেরণা 
গঞ্চাব কবে। 


শক্তিসাধনাদার। মৃত্যুকে কি জয় করা সম্ভব ? 


এহ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মাধের নামে আশ্রষ গ্রহণ কৰিলে, সত্যই কি 
মৃত্যুকে জঘ কর! সস্তব? এ জগতে কত অবতার, কত সাধক, ঝঁত ভক্ত আফিলেশ, 
কে অনব হইয়। বছিলেন ? “যছুপতেঃ কু গ তা মখুব পুবী, রঘুপতেঃ ক গতা ডত্তরকোশল! 2 
কথায ধলা হয়, অমর বিভীষণ, অমর অশ্বথামা; আজিও নাকি তাহারা অমর 
হইয়া আছেন। ইহা কি সত্য? মানুষে চিরন্তন জিজ্ঞাসা, মৃত্যুকে জয় কণা 
ক সম্ভব? 

তান্্ক যোগিগণ বলেন, যোগদ্বার৷ জীব "তার্গয় হইতে পারে। বঙ্মচধ্য-সাধনে 
মানুষ দীর্ঘজীবা হয়, ইহা। প্রত্যক্ষ সত্য। পাতগ্লল দশনের খিভাওপাদদে বলা হইয়াছে, 
যোগ-সাধনায় মানুষ অনিমাদ্ি অষ্টগিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যোগসিদ্ধ বিভতিসম্পন্ন 
পুরুষও দুর্লত নয়। চিন্তকে দেহস্থ কোন কেন্দ্রে স্থির করিতে পারিলে, মৃত্যুকেও জন্ব 
করা অসম্ভব নয়। সিদ্ধযোগীর নিকট মৃত্যু বশীভূত। ইচ্ছান্থুযায়ী তাহাবা দেহ ধারণ 
করিতে পারেন, ত্যাগ করিতে পারেন। এ সকল গল্পমাত্র নয়, সতা। রঘুবংশের 
রাজারাও রাজ্যভোগের পর ঘ্যাগেনান্তে তন্ত্জাম্-_যোগদ্ধারা তন্থ ত্যাগ করিতেন। 


১৩২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ভাম্ম ইচ্ছান্বত্যুর অধিকারী ছিলেন। কোন কোন সাধক যোগাভ্যাসদ্বারা যৌবনকে 
বিলম্বিত করিতে পারেন । 

জেম্স হিল্টনের “লস্ট হরাইজন” নামক উপন্যাসে দেখা যায়, তিব্বতীয় পর্ববত- 
মালার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যেব লীলানিকেতন, আলোঝলমল একটি স্থান আছে, 
নাম তার শ্্টাউরিলা'; সেখানে জীবেব জীবন-গতিকে স্তদ্ধ করিযা দিয়া তিব্বতীষ 
লামা (সিদ্ধ যোগী) অনম্ত যৌবনকে অটুট করিষাছেন ; সেই নীল টাদের উপত্যকাষ 
যেন স্বর্গরাজ্য সংহত হইয়াছে । পরিবর্তনশীল জগতে এই অসম্ভাব্য ঘটনা সম্ভব 
হইয়[ছে, বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগীর যোশ-প্রক্রিযাষ । শ্যাউরিলা সেই যোগেব বাজ্য। সে 
ব্রাজ্য আজ হারাইয়া গিয়াছে, মানুষ অমর-লোক হইতে নির্বাসিত হহয়াছে। 

যেগছারা প্রাণশক্তিকে অটুট বাখা সম্ভব । শ্যাউরিলাফ সেই অলৌকিক শক্তিব 
চচ্চা হইত । প্রাচীন ভাবতবধ সে শক্তি হইতে বঞ্চিত ছিল না। আজ তাহ। অবিশ্বাস্য 
মনে হইলেও, তাহ। মিথ্য। ময। তান্ত্রিক যোগিগণ ইহ] বিশ্বাস কবেন থে, যোগদ্বার। 
মানুষ অনীশয় হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পাবে ; অন্ততঃ তাহাবা, যোগ প্রক্রিয়ষ মন ও 
দেহকে এমন অবস্থায় আনিতে পারেন, যে অবস্থার সুখ-ছুঃখ সমান । সে অবস্থায কোন 
ছুঃখই তাহাকে ম্পর্শ করিতে পারে না, মৃত্যুও নয়। যোগী অবিচলিত, স্থিব, স্থিতধী | 
ইহাই কৈবল্য, ইহাই অমবত্ব। মহাবাজ নন্দকুমার এই যোগবলেই মিম্মম ফাসীর 
নির্দেশকে অবিচলিত, অম্রানচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন, নিয়ে ফাসী বব্ণ কবিয়াছেন। 
শক্তির সাধক মাতৃচবণে চিত্ত স্থির রাখিয়া এমনিভাবেই মৃতকে জয করেন, এই দিক 
হইতেই মা! কালভযহারিণী। কালভয়হারিণী সেই মাষেব প্রতি চিত্ত স্থিব বাখিয়া তাই 
তো শক্তির সাধক কবি নির্ভয়ে উচ্চারণ কবেন, 


তুই যা বে, কি করবি শমন, শ্তামা মাকে কয়েদি করেছি। 

মন বেড়ি তার পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি ॥ 

হৃদি-পদ্ম প্রকাশিয়ে সহল্লারে মন রেখেছি । 

কুলকুগুলিনী শক্তিব পদে, আমি আমার প্রাণ ঈঁপেছি ॥ (রামপ্রসাদ ) 


| পাঁচ॥। 
জগজ্জননীর রূপ 


জগজ্জননীব রূপ পধ্যায়ের কবিতাবলীর মধ্যে দেবীর কতকগুলি স্ুলরূপের 
বর্ণনা আছে। মাতৃপূজাব সময পুজক যে ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং যে রূপে দেবীকে 
'অধিধ্যান কবেন, তাহ। এই স্লরূপেই ভাষা-চিত্র । ধ্যানের রূপই দেবীর মৃক্তি বা প্রতীক। 
তগ্বশান্্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবীর যে ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান আছে, শাক্তপদাবলীর “জগজ্জননীর রূপ? ' 
তাহাদেরই অন্থবাদ। 


মঞ্তিকল্ঈনার হেতু 


হিন্দুব মুন্তিপূজাকে অ+নকেই নিন্দা করিযা থাকেন। “পৌত্তলিক” বলিয়া হিন্দু 
জাতির অখ্যাতি আছে। অবশ্ ধাহাবা মুক্তি-কন্পনার ও ততপূজার অস্তনিহিত তাৎপধ্য 

অবগত নহেন, তাহারা মুক্তির নিন্দা করিয়া থাকেন। ঘ্রপ্তিব কল্পনা কপোল-কল্পনা 
না। স্থক্ মনোবিজ্ঞানের স্থত্র ধরিঘ্বাই চিন্তাশীল মনীধীর ধানে মন্তি প্রমুত্ত হইয়াছে। 
যুগধুগাপ্ঠেব বহু ধ্য।ন, বহু মননের ফল দেবদেবীর মুগ্তি। ইঙর জন্য সাধককে অনেক 
কষ্ট করিতে হহয়ছে। আ।সারিক তভাগস্তশ বিসঞ্ন দিয়া, কঠিন তপশ্চ্ধ্যায় শিরত 
থাকিয়া তাহারা ভবূশ-নিরাক।ব দেবতার তিল্ণয় বিশ্বে রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। 
জীবনভব তপন্যার ফলে সাধকের ধ্যানদৃষ্টিতে শিখিড় অন্ধকারে, সুদুরলোকের অতি 
দ্দীণ, তি শ্অপ্পষ্ট নীভারিকার মত জ্যোতি দেখ! দিয়াছে; সেই জ্যোতি আরও 
স্বকৃঠিন সাধনায়, দিব্যালঙ্কার, দিব্যান্ত্রশোভিত অপুর্ব জ্যোতিশ্ময় দেবতার আকার ধারণ 
করিষাছে। ইহাই হিন্দুব দেব-মুত্তি। ইহা জাধমার আ'খক্কার, দুরূহ তপশ্চ্যার অথগ্ড 
ফল। তন্ময়চিন্তে বীজমঞ্ত্র মনন করিতে করিত” সহসা মন্ত্রর্ণ দেবমৃত্তিতে আকারিত 
ক্ইয়াছে ; তখনই সাধক বলিয়া উঠিয়াছেন £ 


ন্্ার্ণা দেবতা জেয, তেষাং ভিদা ন কর্তব্যা।” ( তারাপ্রদীপ ) 


বস্ততঃ পরাপ্ররুতি শক্তির তিনটি রূপ আছে £ "খত 01009 01 00৩ 05006 
01006 017158196 2৮8 0079610010. 11066 55 23৮ 018 ৪01)76779 ( পর ) 


10শাছ 07 7110) 40009 10007) 280 1001 900015 002 99 708069 0 


১৩৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


90017)0 %1)0 01)170177 1১০ 010৭3 01722 10. 6176 চ1911916 7117158789 8110 11 
81,0৭৪ ৫1071900190. 097)০০% 07 ৪077162. ৮1 ০৮০০৮৮৪১210 ₹01010 8106 00169991868 
28০75917007 0060620509৮ 0£ 176 9901,815৮ ছা1)0 0৮ 01017 08110 0001 
হা 9101) 0000১ (4476100 2৯59100) 

/ শঞ্জিদেবীব পবা ও সুক্ষ নাদেব অবস্থা 'ব্র্ষমষী মা" অব্াযে বর্ণনা কৰা হইযাছে। 
'নাদ-ঝাপ দেবীব সুক্ষ প্রকাশ হয | জী দেশে হনি কুলকুগুলিনা কপে অবস্থান কবেন। 
এই না ন। ধ্বনিব প্রতীক বর্ণ। দ্রেবীব বীজমস্ব কাযকটি ধ্ননি বা ব্ণেব জমষ্টি। 
অতএব বীজমন্ত্র দেবী হইতে তিন্নি বীজমন্ত্েন মনন ফল ব্যান, হাহ। দেবীন ভাষা 
মৃত্তি। ভাষ'মুন্তিব *হিৎপ্রকাশ দেবীস স্বুলকপ ব' প্রতিম । মন্ৰিতল্পনাব ইহাই গু 
রহন্য । বীজ হইতে যেখন বুক্ষ, বিন্দু ভান যেমন পিন্ুব উৎপত্তি তেমনই স্ুম্্য হইনে 
এই পুলকাপব বিকাশ | 

কতকগুলি মাতৃমুত্তি পৌণাণিব কাঙহিশীকে শিল্তি কবি পবিল্পিত হইবাণে। 
গবঙাগ| অনেকপাব চৈত্যদাব। ঈপদ্তত হল্শাছেন তখন বিপর ভাভন উদ্দাণব জন্য 
এবং দেতা বিনাশেব জন্য দবী 'আবিভ় * হইফছেশ। গ্রপনন ভক্গাক হাশ্বাস দিয। 
তিনি ক্লিষ।ছি'লম)__ 
ইঞ্খ* যদ! (দাঁদ নবোথ | ভবিত্যিন। 
ন্দা তদাব ঠীষ্য।ত* খখিযামান্সিক্ঘঘম ॥ (শ্রীশ্রীচণ্ী, ১৯অ০ ) 
এইভাবে কতবাব খে, কও বিতিন্ন মুত্তি ”* দেখীব ভাঁবিলাক বর্টিবাচ, তাহার জীন 
সংখ্যা নাই। মহাশক্তিব এই আবিভাস্ব যে গণ গু ভ্রম প্রক্ট হইয ছে) তাহ। ক 
অবলঙ্গন কবিযাও দেবীর অনেব কপকজন? ববা হল্যাপ্ছ ২ “গুণক্রিন গজ 7 ৭ কপ" দেবা, 
প্রকণি তম্‌ 
সাধকগণেব স্বিধাব জন্যও পরী ভনক মন্তি ধাবণ কবিষ।ছেন। শান্নষ যদিও 
স্ুক্মবৃথিসম্পন্ন,। খাপ সাধাব্ণ মান্য জহসা স্ুক্ষণক ধাবঘ। কবিতে পাবে না। 
অনস্ত ভাব, অন্ঈম জ্ঞান সংবাল্ণ মানুষেব ল্গণ্য। এইজন,ই উপাসনাব প্রথম দিকে 
প্রয়োজন একট হল পক ব| প্রতীক। এই গ্রহীককে অবলম্বন কবিযা স্থক্মেব শবে 

পৌছানো! সম্ভব। জ্যে।তিবিবিদ্যা বা গণিতশাস্ত্ শিক্ষা যেমন ভবেক্িক (০০9০৪21২০) 
জ্ঞান হইতে আবম্ত কবিধা ক্রমে স্থয্যকেন্দ্রিক (79179০07050 ) জ্ঞানের স্তবে 
যাইতে হয, তেমনই স্থল মুত্তিকে ভাবিতে ভাবিতে স্ুক্মৰপেব প্রতীতি হয। শাস্ত্রে 
এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, স্থুলেব উপাসনা না কবিধা স্থাক্মর ধাবণা কবা জন্তভবহ 
হয় ন।ঃ 


উপাস্ত্যতত্ত ১৩৫ 


অনভিপ্যায রূপস্ত স্কলং পর্বতগুঙগব। 

অগমাঃ সুক্মবপং মে যদি শোক্ষভাগ ভবেৎ ॥ (ভগবতী গীতা, ওর্ঘ অঃ) 
এ কাঁবণেও যেমন নিনাকাব, নির্বশে ব্র্মবীব কল কল্পনা কব। হইযাছে, তেমনই 
সাধকজনেব কল্যাণের জন্যও, অপ পেন মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবিষাছেন £ 


চিন্মযস্াদ্বি ীযন্ শি্বলস্ত/হশবীবিণঃ | 
উপাসকানা*, কাধার্থ, ব্রদ্ষণে। কপকল্পনা ॥ (কুলার্ণবতন্ত্র) 


দেবীর বিভিন্ন বপ 
€$ 
সাধকেব মনন্বে ফাল, দৈত্যবদে জন্য মাবিান হোন এবং সাধাবণ ভক্তেব 
স্মবিধাব জন্য এইভাবে দেবীন আফা কপ পবিকপ্সিত তহসাছে ই পশলক্ম মহাবিদ্া 


স্ত্ছাদে। কথিতা প্রিযে (সিদ্ধ যামল )। বূপেব সণ্থা। যেমন 'অস্কখা, তাহাদেব প্রকাশও 
তেমনই বিচিত্র। দেবী কখনও ভধ 1, বপনও প্রণান্ত , কখনও স্মেবননা মনৌহববেশ- 
ধাবিণী। কখনএ তিনি দ্বিভুজা, ঢুকা, মডভুজা, 'অঈডুজা বা দশক্তজাঃ তাহাব 
অস্ত্রশস্ত্র, ববাভয ও মুদ্রা সবই বিশ্বকলাণেন অনা, ধিশ্ববন্মী এ * 


চতুভজ! তু" দ্বিভুজ। ঘড নজাষ্টভুজাস্তথ। | 

ত্বমেব বিশ্ববৃক্ষার্থ নান| শস্বাস্বাবিণী ॥ (মহানি তন, পর্থ উল্লাস) 
শিব সাধক চক্তবৃন্দ, মাষের শ. তল্ম ্পেব মাধা বিশেষ করি! দশমহাবি্াব উপাসনা 
ববিয়া থাকেন £ 

কালী তালা মছাবিদ্ত মোডশী "বনেশ্রণী। 

ভৈববী ছিন্রমস্তা চ বিদ্যা খুমাব হী তথ! 

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাহঙ্গী ক্লাতিিকা | 

এতার্দশ মহাবিদ্য” সিদ্ধবিভ্যাঃ পরবীত্তিতৎ 


তন্ত্োক্ত ধ্যানের মৃন্তি ও শান্তুসঙ্গীতের জননী-মুন্তি 


. শীল্তপদীবলীব জগজ্জননীব বূপা”ণে এই দশটি মহাবিদ্য+ দেবীব মডিযান্থ্বমদ্দিনীঝপ 
এবং কালীব রূপভেদে দক্ষিাকা নী, বামাকালী, শ্মশানকালী, আছ ও ভদ্রকালীর বপ 
বর্ণনা কব! হইয়াছে । এই ধ্যানগুলি তন্থোন্ ধ্যানের অনুবাদ মাত্র। কিন্ধ তন্ধে দেবী 


পাস 


ধ্যান যেমন কবিত্বপুর্ন, শাক্তপদাবলীব জগজনণীব বপবর্ণন' তেনন করিত্বপূর্ণ নয়। 


১৩৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


যদিও তন্ত্র সাধন শাস্ত্র, কবিত্ব প্রকাশের তুলনায় দেবীর পুজা, সন্ত, হ্যাস ইত্যাদির 
বর্ণনাই এখানে মুখ্য, তথাপি স্বীকার কগিতে হর, তন্ত্রের ধ্যান অপূর্ব কবিত্ব-মণ্ডিত। 
বীজ মন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধকের হাদয়-পুণতরীকে অথবা ব্রহ্ষবেশ্মে অপূর্ব্ব 
জ্যোতীরূপ। যে দেবী মৃত্তির আবির্তাব হইয়াছে, পব্দালঙ্কার ও অর্থালম্কারের রূপসক্জান্থ 
তাহারা তাহাকে মনোহর বাজ্বয়-ূত্তি প্রদান করিঘাছেন। আনন্দসুদিত অবস্থায় 
স্বতঃক্ষুর্ত ভাবেই যেন ধ্যনের মন্ত্র কবিত্বপুর্ণ হইয| ভঠিয়ছে। প্রজাপতি ব্রদ্জার সম্মুখে 
একদিন অপর জ্যোতির্ময়ী গীর্ববাণীর সৌন্দব্যমুস্ত প্রকট হওয়ায় তিনি যেমন-নিজের, 
অজ্ঞাতসারেই “অহো রূপম্‌ অহো রূপমূ” বলিয়া! 'অভিভূত হইগাছেন, তান্ত্রিক সাধকও 
সাঁধনলন দেবীমূত্তি দেখিয়।৷ তেমনই অভিভূড হইঘাচেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই দেবীমৃত্তি 
বিশ্বসৌন্দয্যেব সারসমুচ্চয় লইযা প্রকট হইয়াছে। দেবতার রূপ দেখিয়। সাধক ব্রহ্গার 
মতই মুগ্ধ হইয়াছেন, বালীকির মত ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করিয়া অবাক হইয়া যেন 
বলিঘা উঠিয়।ছেন, কিমিদং ব্যাহ্ৃতং ময়া।, 

তন্থের ধ্যাননস্থ মুগ্ধ, তন্মষ সাধকের অস্থৰ উপলদ্িৰ খঠিংপ্রকাশ £ এই জন্যই শিল্পকল। 
স্বগাবত,ই বর্ণনার অঙ্গীভত হইন্াছে। ভীমণেশা। ভান্করী “কালী'র ধ্যানই হউক, বুদ্ধ 
ক্ষুংপিপাপাতুরা ধৃঘাতীব ধ্যানই হউক-_হাদয-ভাখের গ্নকত্রিম ছ্োোয়াব তাহ। অপূর্ণব 
হইযা উঠিযাহে। কে ভুলিতে পারিবে আছ্যাকানীব সেই মেগাঙগী শশিশেখরার মৃগ্ডি, 
দক্ষিণাকালীর সেই কঠাবদক্তমুণ্ডালী গলক্রপিবচচ্চিত? ভীম-স্ুন্দর রূপ! ধুমাবতী বৃদ্ধ 
দন্তহীনা, যৌবনের সৌন্দবা-ছারা বিধবা; অতি রুক্ তাহাব মুত্তি। সে যুক্তির বর্ণন। 
করিতে গিব| সাধক তাহাতেও কবিতেন ছট। বিজ্জুযিত কবিতা দিয়াছেন £ 





বিবর্। চঞ্চল রুঞ্ট। দীর্ঘ চ মশিনাদ্বন | 
বিবর্ণতুন্তল। রুক্ষা বিধবা বিরলদ্ধিজা ॥ 
হিন্মন্ত। দেবী কা ভয়ঙ্করী! নিজেই নিজের নুগড ছেদন করিয়াছেন, ছিন্নকনিগগ ত 

রুধিরধারার একধার। শিজেই পান করিতেছেন | খাধক কাবি এই ভীষণ রুদ্রযৃত্তির মধ্যেও 
 সৌন্দর্যোর রাগ লাগাইয়া দিয়াছেন। যে পটভূমিকায় এই ভ্যস্করী রুদ্্রাণী দাড়াইয়। 
আছেন, তাহা যেন রুদ্র স্ুন্দরেব এক অদ্ভুত সনন্বর। অর্দীবিকশিত এক শ্বেতপন্ধ, 
পদ্মেব কোধমধ্যে স্থব্যনগুল, এ মগুল জবানুম্ুম ও বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রকষবর্ণ, সেই 
মণ্ডলমধ্যে £ 

মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সুধ্যকোটিসম প্রভাম্‌। 

ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং ্বমস্তকম্‌ ॥ 


উপাস্ততত্ব ১৩৭ 


প্রসাবিত-মুখী* ভীমাং লেলিহানাগ্র জিহ্বিকাম্‌। 
পিবস্তীং বৌধিবীং শবাং নিজ কঠ-বিনির্গ তাম্‌॥ 


শ্বেতপন্মের বক্তবণ কর্নিকায মহাভস্কবী এই ছিন্নমস্তা, যেন শুভ্র জ্যোৎঙ্গা-পুলসিত 
গগনে মহাপ্রলঙ্কব এক ধৃমবেতু। এ মৃত্তি যে কোন দর্শকেব চিত্তপটে চিরকাল 
স্থাযিভাবে মুদ্রিত থাকিবাব মত ভীষণ অথচ সুন্দব মুস্তি। 

যোভডশী তো নিজেউ বিশ্ব-বিমোহিনী নব-যৌবনোভ্তাসিত সৌন্বব্য মুন্তি। সাধক 
কার্ট ভাহ।কে সববশৃ্গাবক্শো বপুসজ্জায় সজ্জিত কন্যাছবেন। দেখীব পদ্মরাগমণিব,. 
মত দেওচ্ছট|৪৮ “বু লিকুলসঙ্কাশ” চূর্ণ কুন্তলাব্লী, হবখনুব ন্যাষ বদ্িষ ভ্রলতা; 
লোচন বখনও আনন্দে মুদ ৩, কখনও উল্লাসে লীলাচঞ্চন ১ সুস্পষ্ট নানক) চন্দ 
অমুত মগুলেব ন্যায গণুমগ্ডল, বিশ্বফললেব ন্যায বক্তবর্ণ ও , উাহাব হাস্তেব মাধুয্য যেন 
বস সাগবেব মাধুবাকে পবান্ভত ববে_-শ্মি2 মাপুয্যুবিজি৩ মাধুষ্য বস-সাগবাম্ঠ। তীহাব 
অন্রপম কান্তি চন্দ্র নিবাণে ্মুষ্জল, "২ -।২৬এ৬সক্কাশ বান্তি অন্তানভাসিনী”। দেবী 
জগদ|হল[”-জনবযিত্রী, জগদ্রীশবাবিণা, জগদবর্ষণকণী | জব্বলগ্মামধী ঘোডশী দেবীব 
এইনপ সৌন্দব্য সুষমা । 

শাক্তপদাবলী মাতৃকাশক্তিব যে স্বল বপগুণ তক্ষেব খ্যান হহতে অন্তবাদ করা 
হইযাচে, একমাত্র কাণা নূপেব বর্ণনা ব্যতীত সেগ্চণি বসোতীর্ণ হইয। উঠে নাই। 
তখেন সাঁধগণ “পেন তুনিকী ৮ »৮সব মুনতি” অঞ্চন কবিষাছেন। ভীহাদের 
তুলনায় মহতাবঈদ মভাবাজ, শিখ্চন্দ্র সবকাব-অনুদিত জগজ্জননীব বপবরণনা 
গ্রভাহান। পদাধলী-ধৃত “তব, “যোচশী” % নেশ্ববীত, তৈববী” ছিমমস্থা?, ধ্মাবতী? 
বগলা” মাভঙ্গী, বিমল” ও “ভদ্রকালীব, কপব্ণন মুলেব গ্কায সবস ও সুন্দৰ 
হয নাই। মুলতন্বে সংস্কৃত ছন্দোবন্ধে, অলঙ্কার সঙ্জাব ৩ জাথকেব প্রত্যক্ষ অনুভূতিব 
স্পর্শে প্রত্যে্টট মাতৃমুন্তি জীবন্ত ও বর্ণন। ব্যঞজনাময__ত'ঙ দেব তুলনাষ শাক্তপদাবলীব 
অন্তবার্দিত জগজ্জননীব কপ প্রাণহীন চিত্র মাত । শাক্তপদাবলীব বর্ণনাতেও অলঙ্কাব 
আছে, সে অলঙ্কাব নিশ্রাণ অন্তবাদে এজন্য স্যতি ববে নাই। 


তবে একটি কথা, জগজ্জননীব এই, অকন বূপবর্ণনায শাক্তপদবলীর' কৰি সত্যে 
অপলাপ কবেন নাই। ভাব-করণ। গ্মশাইয1 মুলেব প্ররুত বপটিকে বিকৃত না কবিষ! 
তাহাব! ধ্যানেব যথাযথ আক্ষবিক অঙ্থবাদ কবিযাছেন। কবিত্বেব দিক হইতে সবস 
ও ব্যঞ্জনাময না হইলেও মুলভাবেব প্রতি . আনুগত্য এই রূপবর্ণনাগুলিব প্রধান 
বিশিষ্টতা। এই অন্ুবাদগুলিব দ্বাবা আব একটি উপকাব সাধিত হইয়াছে । বহুদিন 


১৩৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


পর্য্যস্ত যে ধ্যানগুলি -তন্ত্রশান্ত্ররে মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় 
জনসাধারণ তাহাদের আস্বাদব'লাভ করার স্মযোগ লাভ করিয়াছে । 


শাক্তপদাবলীর শ্ঠামামৃত্তি 


কিন্তু শাক্তপদাবলীতে “কী্লী' বা "তামা" মৃত্তির বর্ণনায় রূপ রসের মৃ্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছে। তত্ত্ৰোক্ত ধ্যানের ব্যপ্চনা তো ইহাতে আছেই, উপরন্তু ইহাতে যে 
মন্ময়ত্বের (98০1০০০5165) স্পর্শ আছে, তান্ত্রিক ধ্যানে তাহা! নাই। ভাব মিশাইয! 
সাধক কবিগণ শ্যামা মায়ের ভাবময় রূপ চিত্রিত কবিযাচ্েম। শ্যামামৃত্তির বর্ণনায় 
অনেক কবিই তস্ত্রোন্ত ধ্যানের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, স্বীয় মনেব মাধুরী মিশ্রিত কবিয়া 
মায়ের মনোমধ ছবি শীকিয়াছেন। ইহা যেন চোখে দেখা, হৃদযে অনুভব করা এক 
অজিনব মৃত্তি ! 

প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ কবে কৰি রবীন্দ্রনাথেব 'িলক্দিণী নাচে বণরঙ্গে পদটি। 
বৃত্যপর1 চামুণ্ডার সে এক অদ্ভুত মুত্তি! জননী উলঙ্গিনী হইয়। নৃত্য করিতেছেন, 
তাহার প্রমত্ত নৃত্যে চতুদ্দিক অন্ধকাব হইয়া গিয়াছে, সেই নিবিড অন্ধকারে বহিশিখা- 
সদৃশ রাঙা রসনা; পতর্গদল মরিবাব জন্যই সেই রসনা রূপ বহিশিখার দিকে ছুটিয়া 
চলিয়াছে। উদ্দাম নৃত্যবশে কৃষ্ণকেশবাজি আকাশে উৎক্ষিপ্ড হইয়াছে, তাহাতে 
স্র্-সৌম সভযে আত্মগেপন করিতেছে। কৃষ্ণঅঙ্গে বিগঞ্চিত রাও। রক্তধারা, তাহার 
জ্রভঙ্গে কম্পিত ত্রিভূবন। 

নিবিড অন্ধকারে প্রলয়-নৃত্যে বিভোর। উলঙ্গিনী শ্বামাব এই সর্বগ্রাসী মুক্তি, 
তাহার প্রচণ্ড গতির প্রত্যাধাতে কম্পিত গ্রহ-উপগ্রহেব সন্বস্ত চিত্র, শিল্পীর হস্তম্পর্শে 
যেন জীবজ্জ হইয়া উিঘ্বাছে। 

তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য ভক্ত নাট্যকার গিবিশচন্্র ঘোষেব “মদমত্ত মাতঙ্গিনী 
উলঙ্গিনী নেচে ধায়” অথবা! “বিষমোজ্জল জ্বালাবিভামিত কপাল, খলখল করালহাদ্িনী? 
পদগুলি। দ্বিতীয় পদটিতে “কাদদিনী-বরণী', 'লকৃলক্‌ রুধির-লোলুপ দশনা+__রুধিরলিপ্ত 
প্রকট দশনা, অস্থিচধ্মসার, কঙ্কালমালিনী, নরকরকিক্ধিণীবেষ্টিত কটি, “আসবপানমগনা, 
শাবাসনা' ভয়ঙ্করী শ্মশানবাসিনী কালীর এক সজীব বিগ্রহ চিত্রিত হইয়াছে। ঃ 

রামগ্রসাদের লিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিক্ুর আসব আবেশে ঈশ্বর গুপ্তের 
“কে রে বামা) বারিদবরণী, তরুণী এবং কমলাকান্তের নব জলধরকায়, কালোরূপ 
হেরিলে আঁখি জুড়ায়' পদগুলিও ভাবের দিক হইতে ও বর্ণনার দিক হইতে অভিনবস্ব , 
দাবি করিতে পারে। 


॥ ছুয় ॥ 
মৃত্তিরহস্য 


তন্বাদিতে যে অসংখ্য দেবীমৃত্তির বর্ণনা রহিযাছে, তাহাদের অন্তনিহিত তাংপর্ধ্য 
কি, তাহা জানিবার কৌতুহল হওয়া স্বভাবিক। হিন্দুব মৃত্তি খামখেয়ালী কল্পনা নয়। 
প্রত্যেকটি মৃত্তিই এক-একটি ভাবেব প্রতীক। হিন্দু জাতি ভাবপ্রবণ, তাহাদের কল্পিত 
মৃত্তিগুলিও ভাবার্থপূর্ণ : “ভাবপ্রবণ বলিষাই আভাসাত্মক। ব্যক্তের ভিতব দিয় 
অব্যক্তের আভাস প্রদান করিবাব আকাজ্ষাই তাহাব প্রধান আকাঙ্ষ। ।-..মৃত্তিগুলি 
লৌকিক ও অলৌকিকের জমাবেশ-কৌশলে অনির্ববচনীয়।'১ এমন কি প্রত্যেকটি 
মুত্তির বর্ণ, তাহার অঙ্গভঙ্গি, হস্তস্থিত গ্রহবণ বিন্যাস, পদেব আলীঢ-প্রত্যালীট অবস্থানটি 
পর্যন্ত তাৎপধ্যপূর্ণ। 

তন্ত্গ্রস্থে কতকগুলি মৃত্তির রহস্ত উদযাটন করা হইঘাছে, কতকগুলিব হয় নাই। 
শব মতে ববিদ্ঞা গোগনীশ পশ্যাদপ্হাতমং _ গুহ্মূহণীষং প্রযত্ন্ঃ' ) এই আন্যই 
গুরু-শিষ্য ব্যতীত বিষ্াগুপ্ঠি তন্ত্রের বিধান। বিশেষ কবিযা যে সকল বিশ্ত। এ বিদ্যার 
সাধন রহস্যময়, তাহাদের ব্যাখ্যা তন্ত্রশান্ত্রে নাই । 

সংস্কত তন্ত্র ও পুরাণ ব্যতীত বাওলা ভাষায যে সকল শক্তি-বিষয়ক কাব্য রচিত 
হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলি, মধ্যে মাতৃমৃত্তিৰ কিছু কিছু বর্ণনা! পাওয়া যায়। 
মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলে 'মহিষমর্দিনী'র রূপ ও “কমলে কামিনীব' বপ বণিত হইযাছে। 
ধশ্ম-মঙগল" কাব্যগুলিতে চামুণ্ডা বা কাঠিকা" এবং কালিকামর্গধন কাব্যে 'কালী'র 
বণনা আছে। ভারতচন্দ্র তাহার “অন্নদামঙ্গল” কাব্যে দশমহাবি্যার রূপ বর্ণনা 
করিষাছেন। মহারাজ মহাতাবচাদ, শিব্ন্দ্র সরকাব প্রমুখ কবি তক্থোক্ত ধ্যানগুলির 
অনুবাদ করিয়াছেন। ধুলুক পরগণার বন্দযবংশজাত শ্রীনন্দকুমাব কবিরত্ব ১২৩৮ সনে 
“কালীকৈবল্যদায়িনী' গ্রন্থ বাঙলা ভাষা বচনা কবেন, তাহাতেও দশমহাবিদ্ধা 
রূপের বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই মৃত্তিগত তাত্পর্য্য ব্যাখ্যা কর! 
হয় নাই। 
কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাখ্যা 

তন্ত্র ও শাক্তপদাবলীর মৃত্তি-রহহ্য ব্যাখ্যার কথা পরে বলিতেছি। দশমহাব্দ্যার 
মৃত্তিরহস্তের কথা বাঙলা! ভাষায় প্রথম ব্যাধ্যা করেন কবিবর হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১ সাগরিকা, পঞ্চম উচ্ছুাস-_অক্ষয়কুমাব মৈত্রেষ | 


১৪০ শাক্তপদাৰলী ও শক্তিসাধনা 


তাহার “শমহাবিদ্য? কাব্যখানি নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য । পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদের 
আলোকে তিনি কালী, তাবা প্রভৃতি মহাবিগ্ভাৰ অন্তর্নিহিত তাতপধ্য বিশ্লেষণ 
কবিযাছেন। অবশ্ত হিন্দুব “দশাবতার"-স্তোত্রেব মতস্ত, কুত্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, 
পরশুবাম, বলবাম, বাম, বুদ্ধ, কক্কি রূপের মধ্যে যে সভ্যতাব ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত আছে, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই| কোন কোন তন্কে এই দশাবজ্রেব সহিত দশমহাবিগ্াব 


সামপ্রশ্ত বিধানের চেষ্টা কর! হইযাছে £ 
রুষ্তাবপা কালিকা স্য।ৎ বামরূপা চ তাবিণী । 


বগলা! কৃর্শমৃত্তিশ্ত/দ্বীনে ধূমীবতী ভবেৎ ॥ 

ছিনরমন্ত। নুসিংহ স্তাদ্‌ ববাহশ্চৈব ভৈরবী । 

সুন্দবী যামদগ্যঃ স্গাদ বামনো তৃবনেশ্ববী ॥ 

কমল] বৌদ্ধবপা স্)দ ছুর্গ। স্ত/ৎ ককিবূপিণী 1১ 
কিন্তু ইহাতে সভ্যতাব ক্রমবিকাশেব কোন উপ্িত, বা বিকাশ ধাবাব কোন 
পবিচষ নাই। 

কবিবব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধট্ষে এস হাধিস্৮” ব্পগুলির মধ্যে সভ্যতাব ক্রমোন্তিৰ 
_ধাবাটি হুম্পষ্ট করিযাছেন £ “হেমবাবু দেবীব দরশমুদ্তিব সহিত সভ্যতার দশ আসস্থাব 
সংযোজনা কবিষা কল্পনাব সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দৰ বিমিশ্রণ সম্পাদন 
কবিযাছেন ২ তিনি বলিতে চাহ্যাছেন, জীবলীলা ছুঃখসর্বন্ধ নয়, ইহার মো৮ন 
আছে, জীব-জগৎ ক্রমবিবর্তনে ফলে উন্নতির দিকে অগ্রসব হইতেছে । দশমভা- 
বিষ্যাব দশটি বপ তাহাবই প্রতীক। 

'কালী'ৰপ স্থষ্টির প্রথম স্তবেব বপমুন্তি। সেই অবস্থা মহার্ণবে কেবলই 
ধ্বংসলীলা, বীবগণ পবম্পর পবম্পবকে হননোগ্ভত। এই সংহাব লীলাব প্রতীক 
চামুণ্ডা কালী £ 

রুধিব বদন! বাঁমা ত্রিষন। ঘোব শ্ঠামা 
বহি-বরুণ-বাযু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে। 

জড প্রকৃতিব ছলে শবদেহ পদতলে 
বুমুণ্-মালিনী কালী হুহঙ্কাবি নাচিছে ॥ 

ইহার পরে “তাবা' মুত্তি, প্রথম মানব সভ্যতাব প্রথম প্রকাশ। এইখানে জ্ঞানেব 
প্রথম অস্কুর। জীব তখনও উদদব-সর্ধবস্ব, পরস্পর হানাহানিতে রত; মা তাই 


১৯। মুওমালাতস্ত্র, শব কল্পক্রম ধৃত 'মহাবিদ্া' শব দ্রষটব্য। 
২। দশ মহাবিষ্কা প্রবন্ধ--সমালোচন! সংগ্রহ (কঃ বিঃ) 


উপাস্তাতত্ত ১৪১ 


'লম্বোদরা” 'নৃমুণ্ডমালিনী'-কিস্ত তিনি উলঙ্গিনী নহেন, বব্যান্রচ্-পর৮। সংসার- 
চিতার মধ্যে দেবীর হিপদে পদ্ম, উহ জ্ঞানেব স্থচক। তৃতীয স্তরে দেবী “যোড়লী?। 
জীব তখন দাম্পত্য প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ, শৃক্গার জঙ্জায় সজ্জিত 'শ্বেতবরণ1 বাম। 
পূর্ণকল। কামিনী” প্রেম বিস্তার করিয়া জীবকে গ্রণয-পাশে বাধিতেছেন। তাহার পরে 
মায়েব “ভুবনেশ্বরী' মৃত্তি। তিনি সর্বমঙ্গলা মাতা। মুখে তাহার প্রশাস্ত হাসি, 
হত্তে অভয়-বর। সন্তানকে স্নেহ দান করিযা তিনি জীবকে শ্নেহ-শিক্ষা দিতেছেন। 
তৃবক্েজঠী বিশ্বব্যাপী অপতান্সেহের প্রতিমা । দেবীর “ভিরবী” মৃত্তি সভ্যতার 
পঞ্চন স্তরের প্রতীক; দেবী রক্তাম্বর-পরিহিহা, মাল্যে স্থশোভিতা, কাহার হস্তে জাজ 
ও অভয়, ষেন তিনি জীব-হ্ৃদযে ভক্তি সঞ্চার করিতেছেন-_-ভর্তি-বিধায়িনী ভৈরবী- 
রূপিণী।” ইহার পরে মানুষের প্রতি মানুষে প্রাতি বিস্তৃত হইয়াছে । পূর্বের মানুষ 
স্ত্রীকে ভালবাসিত, পুত্রকে-ভালবাসিত, এখন জর্ধবমানবেব প্রতি*্তাহাব প্রতি বিস্তৃত 
হহখাছে। দ্বেবীর 'মাহঙ্গী” মুত্তি তাহাব প্রতীক £ 


প্রাতি তুলি ভবতলে সর্ধজীব ছুখ দলে । 
মাতঙ্গীব পে সতী পন্ননলধসেছে 


সত্যতার সপ্তম স্তরের মৃত্তি ধুমাবতী”। ধূমাবতী বিধবা, ক্ষৎপিপাসাতুরা, গুভ্চ্ছদী- 
বিমুক্তকেশী। মানুষও শ্রমক্লান্ত, ক্ুধাকা তব, শ্রমেব কসলে সকলের আহাধ্য সংগৃহীত 

হয় না। দেবী হস্তস্থিত কুলার ঠাপে জীবে শ্রান্তি অপনোদন করিতেছেন। তাহার 
পরে সত্যতা আরও অগ্রসর হইয়াছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু দাবিদ্র্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে; 

দারিত্্যের সহিত মামুষেব সংগ্রাম “বগলা? "ভ্তব মধ্যে গ্রকট । দেবী এখানে দারিদ্র্য 

দলনী”। ইহার পরে মানুষের মধ্যে মান্মোত্ততা জাগিযাছে, জাগিয়াছে পবম্পরকে 

বঞ্চন। করিবার প্রবৃত্তি। সে অবস্থায় মানুষেব স্বরূপ অনুদঘ/টিত থাকে নাই। প্রীতি- 

সম্পন্ন মানুষের স্বার্থান্ধ উৎকট বিকট মৃত্তি “ছিন্মস্ত। দেনীব রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

ইহার মধ্যে মানুষ আত্মদান করিয়া জগতের কন্স নিবারণ কবিতে চাহিয়াছে, ছিন্ন 

মন্তার নিজ করে নিজ মুণ্ড ছেদন সেই ভাবের প্রতীক। এই মৃত্তি একদিকে মদোন্নত্ 

মানুষের নিকট নগ্নতার প্রকাশ, অন্যদিকে প্রেমিক মানুষের জগৎ-কল্যাণে আত্মদানের 

নিদর্শন । সভ্যতার শেষস্তরে দেবীর “কমলা? মুত্তি। এই স্তরে জীব ছুঃখ-শোক-তাপ- 

যুক্ত, প্রশাস্ত, একে অন্যের প্রতি মমতাযুক্ত । ইহা বদ্ধজীবের মুক্তাবস্থা; জীবের শেফ 

লক্ষ্য এই অবস্থাঁ ইহা! পদর্বন্খসম্” | মান্য এখানে লীলা-বিভোর, দেবীও ভাই 

'লীলারসে নিমগন? £ 


১৪২ শাক্তপদাৰলী ও শক্তিস।ধন। 


কিবা বেশ স্ুমোহন লীলারসে নিমগন 

পরম। প্রকৃতি সতী সর্বশেষ তৃবনে ।**, 
পল্মাসন! করে পল্ম সতী সর্ব সুখসম্প 

দয়তে ড্ুবায়ে ভব জীব-দুঃখ হরিছে। 


শা সরকারের অভিমত 
তা 


স্তরীক্ষ কবি” হেমচন্দ্র যেমন বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে দশমহাবিগ্ভার স্বরূপ বাধ্যা 

করিযাছেন, অক্ষয়চন্্র সবকার আবার তেমনই মাতৃমৃত্তিগুলিকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন 
যুগের প্রতিমুত্তি বলিষা নির্দেশ করিয়াছেন। - পপ্রথম ছুই দশায় কালী ও তারা মৃত্তি 
আধ্য-দস্থ্য বিবাদ লইযা যখন ভারতবর্ষ প্রত্যহ রক্তন্নান করিত, এ সেই তখনকার 
মৃত্তি।...তাহার পব যোডশী ও তুবনেশ্বরী মৃত্তি-..তখন ভারত রাজ্জী, ভারতে শাস্তি ।... 
তাহার পব তন্্শান্ত্রেব প্রাদুর্ভাব*.*ভাবতে সংস্কৃত গ্রস্থেব এই সমধে অত্যন্ত আডম্বর, 
যোগের জপের বড়ই আড়ম্বব"'তান্ত্রিককালেব ভাবতেব মৃত্তি--ভাবত ষোগিনী, ভার 
ভৈরবী । বগিদশায় তন্তপ্রাবন। ছিন্মস্তা মৃত্তি। স্থার্থপবতা ও ্বার্থশৃন্ঠতা, উ্ত 
যোগে শিশ্পশ্রা কুঠোব বাতুনভ।, শন 5, শোণিতম্পৃহা, কুৎসিত কামপ্রবৃতি, নির্লজ্জতা__ 
ধইন্ভলি এ মুপ্তির সমবাধী কারণ 1.*ভারতনাতাব এক্ষণে ধৃমাবতী অবস্থা.-*বিধবা 
ভারতের পেটে অন্ন নাই, গাষে বস্ত্র নাই, কক্ষকেশ রুক্ষাক্ষা, শোকে তাপে দৃষ্টি কুটিল, 
যেন সকল আশ্রয পরিচ্যুতা হইবা পানে ভগ্রবান রথে গিষ। আশ্রয় লইয়াছেন ; হায়, 
সেই রখেব উপরি কাক বসিতেছে !-"-তাহাব পর মাত৷ আবার “বগলা? মুত্তিতে দেখা 
দিবেন, ভারতমাতা৷ আবার চা অধিষ্ঠিতা হইবেন, সুভূষণে ভূষিতা হইবেন। 
এমন দিন হইবে। মা ইহাব পৰ 'মহালক্ষমী” রূপে ভবে দেখ! দিবেন 

স্বর্ণবর্ণ আসন অনুজ । 

ছুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারিভূজ ॥ 

চতুর্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে। 

বত্বুধটে অভিষেকে অমৃত বরষে ॥৯ 


এই ভাবে উনবি.শ শতাবীর অনেক কবি ও সাহিত্যিক নিজ নিজ কল্পনা 
অনুযায়ী দশমহাবিদ্ধার মুগ্তিরহস্ত ব্যাখ্যা করিধাছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্ধিমচন্্ও 


চি 
১। দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধ, অক্ষ চন্্র সবকাব; প্রবদ্ধকার কবিতার উদ্ধূতি ভারতচন্ত্রের কাব্য 
হুইতে লইয়াছেন। 


উপাস্তাতন্ব ১৪৩ 


“আনন্দমঠ উপন্যাসে মায়ের জগদ্ধাত্রী, কালী ও মহিষমন্দিনী রূপগুলিকে দেশমাতৃকার 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্ুৎ রূপের বিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, ভাবীকালের দ্রেশমাতৃকার 
'দুশতুজ। মুত্তির উদ্দেশ্টে বন্দে মাতরমূ” জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন 


দেবীমুত্তর শাস্তান্ুমোদিত ব্যাখ্যা 


দেবীমূত্তির এহেন ব্যাখ্যা শাস্তাম্মমোদিত নয়, কাল্পনিক। 'প্রাধানিক রহস্ত ও * 
টৈরুতিক রহন্ত বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রকাশ হিদাবে 
সুন্তিগুলি প্রকট হইয়াছিল। জীব-জগতের জ্ঞানে, কর্মে, এশ্বধ্যে সেই এক মহাশক্তিরই , 
প্রকাশ। তিনিই শুদ্ধা সত্বগুণময়ী রূপে মহাসরঘ্বতী” ; ইনিই বাণী, বেদগর্ভা, ধীশ্বরী ; 
হনিই বিশ্বের স্থজনী-শক্তি ব্রাঙ্মী” (ত্রঙ্গার শক্তি)। দশমহাবিদ্যার ভৈরবী" এই 
হুজনী-শক্তি, জ্ঞান-দীপ্তির প্রতীক £ 


জপমালা এক কনে জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে 
». -___ দ্বিকবে অভয় ববে, করেন ধারণ। ( মহাতাবচাদ ) 


মহামায়াব বিপুল সম্ভৃতির অন্যতম প্রকাশ মহীল্মী; ইনি: "পন প্রকতির 
ধাজসিক বিকার; জগতের কল্যাণ, প্র, এশ্বধ্য, ধুতি ইহারই বিভূতি। ভার 
৩প্ত-কাঞ্চনের মত দেহবর্ণ, তপ্ত কাঞ্চনেব মত ভূষণ, এই্বর্যে ও মাধুর্যে ইনি অনুপম । 
“সর্বশূঙ্গারবেশাচ্যা? রূপে তিনি এ গনী, 'ভুবনেশ্ববী” রূপে তিনিই জননী, দয়ার 
একাশরূপে তিনি 'মাতক্দী' কল্যাণী শ্রীর প্রতীকরূপে তিনি “কমলা । ত্বকে 
মৌন্দব্ে মাধুষ্যে পূর্ণ করেন বলিষাই তিনি অপরূপ শোভাসম্পন্না £ স্থষ্টির সাম্রস্ত, 
প্রকৃতির মাধুরী, হৃদযের প্রীতি, বাৎসল্য, দয়া, নিগ্ধতা তাহাব “9109 600০9 
09 8199]1 ০0£ 809 1069109/01708 ৪ত9০0618০৯১ 01 61)9 1)1571)9 : ৮০709 01089 
0০ 1767 লি 0৮ 10709200100 1)8,0170658 ৪00 6০9 1০001 10 চ/101)11) 0100 1099 
13 00 209]06 93019660009 8, 17060198180 8৬103815017 67206 200. 0179110 
8190. 66770907988 00৬ 00৮ 20] 199] ০২৮৩ 11810600100 006 900 8400. 
71101:66%07 8109 593 1১91" 57017001101 829. 01198 191] 100 10591171998 
01 1)67 ৪0116) 00৪ 8০০] 19 50190. 8100. 10909 ০20001০ 2000 0100)890 10769 
019 0900) 0£ 80. 010000010091016 101133- (1191061- 9ি 4401001000), 
মহাশক্তির সর্বাপেক্ষা! আকর্ষণীয় প্রকাশ “মহাকালী" রূপে £ 
সা ভিন্নাঞ্জন সঙ্কাশা দট্রাঞ্চিত বরাননা। 
বিশাললোচনা নারী বৃতৃব তন্ুমধ্যম। ॥ 


১৪৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


খড়গপাত্র শিরঃ খেটেরলঙ্কৃত চতুভুর্জা। 
কবন্ধ হারমূরস! বিভ্রানা শিরসা অজম্‌ ॥ (প্রাধানিক রহস্য ) 

দশমহাবিদ্যার কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা এই মহাকালীরই এক-একটি 
রূপ। ইনি বিরাট শক্তির প্রত্রবণ। ইহার নৃত্যে পৃথিবী কম্পিত হয়, -্থর্য সোম 
লুকায় তরাসে”, মহাকাল ইহার পদতলে পতিত হন, সকল বাধা, সকল বিপত্তি 
ইহার প্রচণ্ড নৃত্যচ্ছন্দে বিদুরিত হইয়া যায 2 “59:০0 19 10. 167 1) ০0৮1, 
ভা1)9117100 10069109165, ০ 00161)6% 708,88101 06 (0০99 ০ ৪01)86৮9, &, 
২11৮17)9  510101709 70159171106 ৮০ ৪17296979৮6 110716 80 012,019 1, 
(06০৮7:--87 &5:০0109০ )১ ইনিই স্বামী খিবেকানন্দেব ম্ৃত্যুবূপা কালী" 
হাভরঙ্করী, প্রলয় ও মৃত্যুর প্রতীক, ধ্বংসেব এক অধিনাযিকা, লোলজিহবা, 
এলোকেশী। কিন্তু মবণ-যজ্জঞের এহ অধিকত্রা, কেবনই তীমা-ভয়ঙ্কবী নহেন, ইনি 
হুন্নিগ্ধ শ্যামল) তাহার রুদ্র হাসিতেও 'অমিয়। ঝবে, অঙ্গকান্তিতে ভুবন পুর্ণ হয়, 
“নিবিড় আধারে মা তোব চমকে অবপবাশি”। জীবরক্ষা হেতু তিনিই হাতে 
বরাভয় ধারণ করেন। তাহার করখাদণ ন্যন হইতে অনন্ত করুণা বিশ্বজগৎ 
প্লারি্তকরে, তাহার র্বাশ্রষ অভয় চবণ ভক্তকে সকল বিপদে আশ্রয় দেয়, 
তাহাকে সর্বার্থসদ্ধি মোক্ষ প্রদান কবে: 'শোভিত প্রপদ দেয় মোক্ষপদ, আপদে 
সম্পদদীয়িনী 7 

বস্তুতঃ কালীমৃন্তি যেন সকল বৈপবীত্যেব আধাব £ বিষম গুণ ও ক্রিধা, রূপ ও 
অরূপের এক অত্যাশ্চষ্য সমন্বব ৷ তাহাব মুক্তিতে, গুণে, ক্রিয়ায় অনস্ত বৈপরীত্যের সমাবেশ । 
তাহারই “চিন্তে কৃপা জমরনিষ্ঠবত! ৮", হাতে খঙ্গ ও ববাভয়, বর্ণে স্ুঙ্নিগ্ধ শ্তামল ভযস্কর 
কৃষ্ত্ব 8 9: [505৪ 15 9৪ 1060098 &৪ 109] 7901) (9:০9 400010199) 3 
ৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ, তিনি তাহারই প্রতীক, মরণে তিনিই 
অমৃতম্বরূপ £ তিনিই “ভ9:09 8700. 67015 21076 1৮৮ 0156 09978] 8709 
৪ 86118176091?) খাদ্ধি ও সিদ্ধি, ভোগ ও মোক্ষ, মরণ ও জীবন, ছুঃখ ও আনন্দ 
তাহারই স্থষ্টি, তাহারই দান। এই জন্যই ভক্তজনের অতি প্রিয় এই 'কালীমুক্তি। 
পশু, বীর, দিব্য সকল ভাবের সাধকের প্রিয়তমা জননমৃত্তি কালী”; বিশেষ করিয়। 
বীর সাধকের । স্বামী বিবেকানন্দ কহিতেন, “আমি মায়ের ঘোর রূপের উপাসক 1” 
জগতের ছুখ-দারিপ্র্ের চিত্র ভীহার দৃষ্টিতে নিশ্মম জগতের যে রূপ উদঘাটন 
করিয়াছিল, তাহার মধ্যে তিনি 'ৃত্যুরূপা কালী'কেই দেখিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুরূপ। 
তিনিই আবার অতি স্পন্দরী ; তাই স্বামীজী বলিতেন. 


উপাস্তাতত্ব ১৪৫ 


101 0০ ৪1] 9:০9 98,500 6১০ ৮০8 
[0189 9691 19101598101 ₹71)098০ (টো 18 099,618, 
71)00 0790050 19,11) 1189 ০11-39560591 
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ন্ত্রমতে কালী মৃত্তির ব্যাখ্যা 
তস্ত্রাদিতে “কালী” বূপেরই গ্রীধান্ত, সগুণ প্রকাশ-শক্তির মধ্যে কালীই “আছ্ভা 
কালী নামটিরও অর্থ তন্ত্র ব্যাখ্যা করা হইবাছে__ 
কলনাৎ সর্ধভূতানাং মহাকালঃ প্রকীত্তিতঃ। 
মহাকালস্ত কলনাত ত্বমাছ্যা কালিকা পরা ॥ 
কাল সংগ্রহণাৎ কালী সর্ধ্েষামাদিরূপিণী | 
কালত্বাদাদিভৃতত্বাদান্দ কালীতি গীয়তে ॥ 
পুনঃ স্বরূপমাসাছ। তমোরূপং নিরাককতিঃ | 
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্ঠসে ॥৯ 
গ্রাণীমাত্রকে সংভার করেন বলিবা যিনি মহাকাল, তাহাকে তুমি কলন কর (সংহার 
কব), এইজন্য তোমার নাম আছ্যা, পবা, কালিকা। তুমি কালকে গ্রাস কর, এই 
জন্য তুমি কালী । জর্বকালত্ব ও সর্ববাদিত্বহেতু তুমি আছ্য! কালী। মহাপ্রলযের পর 
পুনর্বার স্বরূপ অবলম্বন করিয! তমোরূপে আকারহীন অবস্থাষ বাকা-মনেব অগোচর 
হইয। তুমি একাই বর্তমান থাক। 
এখানে “কালী” নাম, এবং তাহার তমঃ-কৃষ্ণবর্ণের কারণ অনুমান করা যাইতেছে। 
প্রলয়কালে যখন কিছুই থাকে না, তখন থাকে শুধু মহাশৃন্য তমস্; এই তমস্‌ 
পরাপ্রকৃতি কালী। প্রলয়কালে এই তমস্‌ বা কালীতেই স্থগ্টি প্রলীন হইয়। যায, 
এই জন্য তিনিই আছ্যা, তিনিই পর! ॥ 
গুণ ও ক্রিয়া অন্ুসারেই দেবীর রূপ পরিকজ্ি * হইয়াছে-_“গুণক্রিয়ান্সারেণ রূপং 
দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্”। এক কালীঘুস্তির রহস্য বিশ্লেষণ করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। 
কালী কৃষ্ণবর্ণা, 'মেঘাঙ্গী” ; শ্বেত-পীতাদি সমস্ত বর্ণ ই কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ 
সর্ধবভূত প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থকে; এই কারণেই নিগুণী, নিরাকার! কালশক্তির 
রর্ণ কষ্কর্ণ নিরূপিত হইয়াছে । কালীর ললাটে চন্দ্রকল॥», “অর্থচন্দ্র সাজে ভালে”-_- 


১] মহানির্ববাণতন্ত্র, চতুর্থ উল্লাস, ৩১, ৩২, ৩৩। 
৯৩ ূ 


১৪৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


কারণ তিনি নিত্যা, অব্যয়, চির অমৃতের আধার; অমৃতত্ব হেতুই তাহার ললাটে 
ুধাকর চন্দ্র 

নিত্যায়া কালরূপায়। অন্থয়ায়াঃ শিবাত্বনঃ | 

অমৃতত্বাল্লটাটেইস্াঃ শণিচিন্ধং নিরাপতম্‌ ॥ 
মাধেব তিনটি নযন, “কালী ত্রিনয়নী”; এই নধনব্রয চন্দ, স্বব্য, অগ্নি। ইহাদের দ্বারা 
তিশি নিখিল জগৎ সন্দর্শন কবেন £ 

শশিস্ুয্যাপ্িভিনি ত্যেবখিলং কালিকা৷ জগৎ । 

সম্পশ্যতি যতস্তম্মাৎ কল্িতং নযনত্রযম্‌ ॥ 
তিনি সমুদয় প্রাণীকে গ্রাস কবেন, কালদন্ত দ্বাবা চর্বণ করেন, প্রাণীর রুধিরধারারর 
বদন সিক্ত থাকে, তাই “শ্যামা দশনে রসনা ধবা, বদনে রুধিরধারা করালবদন্ী |, 
তিনিই আবার সময়ে সমযে জীবকে বক্ষা কবেন, নিজ নিজ কাধ্যে জীব্গণকে প্রেরণ 
কবেন-_এই জন্যই তাহাব হস্তে বিবশ্চাভয়মীরিতম্ঠ। তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে 
অবস্থান করিতেছেন, তাই ভিনি 'রক্তপল্মাসনস্থিতা" । তিনি চিন্ময়ী, সর্বসাক্ষি- 
স্বরূপিণী, তাই মোহমধী স্থুরা পান কবিয়। তিনি ক্রীডারত কালকে লক্ষ্য করিতেছেন__ 
এইরূপ মৃত্তি কল্পন] করা হইয়াছে ।৯ 

এই ব্যাখ্যার সহিত “মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং, আগ্যাকালিকার ধ্যাণ ও 
বূপমৃত্তি মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট অনুমান কৰা যায়, কালীমুস্তি কত গুঢ় ভাবের প্রতীক; 
স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মনে করেন, সাংখ্য যে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ব নিরূপিত 
হইযাছে, তন্ম'লাশ্রযেই তন্ত্বেব কালিকামৃত্তি কল্পিত হইয়ছে। “প্রকৃতির সত্বাধিক্যে 
পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্ত্ব ব! বুদ্ধিতত্ব উৎপন্ন হয়, বুদ্ধি5ত্্র হইতে অহঙ্কার এবং এই 
'অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষ্ষ, উভয্বের উৎপত্তি 
হইযাছে। পুরুষ চৈতন্তশক্তি, স্থখছুঃখাদিশূন্ট ; ইনি অকর্তা, কোন কাধ্যই করেন 
না, সমুদয় বিশ্বব্যাপাবই প্রকৃতির কাধ্য। এ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ । 
€লৌহ যেমন চুম্বক-সমীপস্থ হইলে সেইদ্দিকে গমন করে, তদ্রুপ প্রকৃতিও পুরুষ- 
সন্নিধান প্রযুক্ত বিশ্বরচনাষ প্রবৃত্ত হইধাঁ থাকেন। প্ররুতিরই সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব, ইহাই 
সাংখ্যদর্শনের মত। তজ্জন্য পুরুষ দেবীর ক্রিয়াধার রূপে পদতলে এবং সেই অভিনয়েই 
কালীদেবীর মৃত্তি মহাদেবের উপর সংস্থাপিত।”২ 
কালীমৃত্তির মত প্রত্যেক মুগ্তিই এক-একটি মহাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্কুল 


বরাতে রে 
১। দ্রষ্টব্য মহানির্ববাণতন্ত্র, ত্রয়োদশ উল্লাস, ৫) ৯২ 
২। তান্ত্রিক গুরু, বুক্তিকল্প, পৃঃ ৪, « 


উপাস্ততত্ব ১৪৭ 


সু্তিকে ধান কবিতে করিতে সেই মহাভাব সাধকের হ্থদয়ে ক্ষুরিত হয়; তখন সাধক 
জপেৰ অন্তরালে অরূপকে, সান্তেব মধ্যে অনন্তকে, গুণের মধ্যে ।নিগুণকে উপলব্ি করিতে 
পারেন; মুত্তি-কল্পন1 ও মুত্তি-পুজাব ইহাই নিগুঢ রহস্য। 


শীক্তপদাবলীর ব্যাখ্যা 


শাক্তপদাবলীব বিগ পুনঃ পুনঃ এই বহন্তেব প্রতি লেখনী-সঙ্কেত করিয়াছেন ; 
তাহারা বুঝাইতে চেষ্টা কবিষাছেণ, জগত-কাব্ণ-রূপিণী মহাশক্তি স্বরূপতঃ অচিস্ত,. 
অব্ক্ত। তিনি এক।ধাবে সুক্ম ও সুল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সাকার ও নিরাকার । 
তাভাকে “কঃ বেদিতুমর্থতি”-কে জানিতে পাবে? তাহা একটি মহ[ভাব, সে 
মহাভাব কোন স্ুল ইন্ড্রিবগোচব নয। জ্ঞানী সাধক জ্ঞানের আলোকে তাহার স্বরূপ 
উপলব্ধি' কবিতে সমর্থ হন । ঠিনি বুঝিতে পাবেন, এই মাটিব মুত্তি, ন্বীমৃ্তিমাত্ নহেন, 
মাটিতে তাহা গড়া যা না, 
মাটিব্‌ মৃন্তি গডাতে চাই মনেব ভ্রমে মাটি দিষে, 
মা বেটা কি তেমন মেষে, মিছে খাটি মাটি নিষে ॥ (রামপ্রসাদ ) 
[তনি যে অনন্তরূপিণী ; বিবাট বিশ্বই তাহাব কপ, €স রূপেতে ভূবন আলো রূপের 
বিভাথ দৃশ্ঠমান কপ-জ্যোতি পবিষ্বান হইয| যায; জশন্নে পপ তীহাৰ প্রত্যক্ষে খেলা 
কবে, “সথধ্য তাহা নথে নখে” ৫বছিক সমস্ণীর্য পুরুষের মত তিনি বিশ্ববপিণী £ 
ধবে বে সহম্র বাহু সহন্ত্ প্রহবণ 
সহম্র চরণে কবে অজআা ১৭ 
সহ ব্দনে খায, সহস্র নযনে চায় 
সহত্ত শ্রবণে শোনে কথা রে! ( গোবিন্ন চৌধুরী ) 
যিনি স্থল, তিনিই সুক্মস; যিনি বিবাট, তিনি বিবাট হইত্তেও বিবাট, অচিস্ত্য । তিনি 
যে অবূপ। ব্রঙ্গমবী । ইনি বোগীর যে।গে পবমতত্ব', নিখিড অন্ধকারে তাহার অরুপরাশি 
বিচ্ছুবিত হ্য। স্ুক্াতিস্ক্ম কুলকুগুলিনী শক্তিগপে তিনি -মাধারাদি ষটচক্রে' বিচরণ 
রুরেন, যোগীর সমাধি-মন্দিবে ভিনি একা, অদ্ধিতীয়া'ঃ “তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে 
গুহাবাসী।” সাধক কবি এই কথাটি বুঝাইতে গিযাই বলিয়া উঠেন, 
ওক্কার মূরতি রে মন, জান না কি উহারে 
ওই তো কবেছে বিশ্ব রচনা । (গোবিন্দ চৌধুরী ) 
কাধ! ধরিযা যিনি স্কুল মুক্তিতে প্রকট হন, ধিনি এক হইয়াও বহুরূপে অবতার গ্রহ 
করেন, যিনি শ্বাম ও শ্যামা, রাধা ও কালী, যিনি আবার হরি, হর, ব্রদ্ধা-_তিনিই পরাপ্রক্কাতি 


১৪৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


মহামায়া, “ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় আবার ওক্কারে”। মহামায়ার এই স্বরূপ, 
উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। 
শাক্তপদাবলীর শক্তির সাধক কবিগণ মায়ের এই স্বরূপ অঙ্গুধাবন করিতে 

পারিয়াছিলেন। তিনি যে অনন্ত বৈপরীত্যের সমদ্বিত রূপ-মুত্তি, একথা তাহাদের অজ্ঞাত 
ছিল না। তাহারা জানিতেন, ধ্বংস-যজ্ঞের অভিনয়ে কালীই বিশ্বজগতে কল্যাণ বহন 
করিয়া আনিতেছেন, নির্ঘম আঘাতে মোহবন্ধ ছিন্ন করিয়। তিনি নৃত্যের ছন্দে সুপ্তি ভাঙ্গিয়া 
শদিতেছেন, চিত্তে মুক্তির আলো-সম্পাত করিতেছেন। আপাত দৃষ্টিতে 'কালী? রুষ্বর্ণা, 
দগন্বরী, উদ্যত-অশনি, ভয়ঙ্করী__কিস্ত সাধক বলেন, €ক বলে কালী কাল আশীবিষ- 
ভূষণ ? কে বলে তাহার, “নাহি বাস দিগ বাস, শবশিব-আসন”,_ 

কে বলে আমরি! তোমায় দিগম্বরী 

শবাসন। বিবসন। ভয়ঙ্করী ! ( কাঙাল হরিনাথ ) 


তাহারা জানেন, "অরূপা ব্র্গরূপিণী, শ্যামা তাই শ্ঠামাবরণী, ; অসীম অন্বর সম্ববিতে 
নারে, তাইতে নাম ধরেছ দিগম্ববী”; তিনি উগ্ভত-অশনি” কিন্তু তাহা অস্থর সংভাবেব 
জন্য- “দ্কপাহীনের জন্যই কূপাণ” ; 'সভয়ে অভয়া” তিনি । তিনি ভয়ঙ্কবী,__-একথাও মিথ্যা, 
জ্ঞানন্ত্রে আমি চেয়ে দেখি তুমি 
সর্বময়ী সর্ববমঙ্গল। সুন্দরী | ' 
তিনি “অপরূপ রূপের সিন্ধু" ; অর্দ-ইন্দু তাহার শিরঃশোভ|, বিদ্যুতের মত চঞ্চল শয়ন, 
বিচ্যুতের মত গুভ্র দন্তপতক্তি, বিছ্যুতের মত চপল গতি, বিছ্যুদীভাব মতই দেহকান্তি। 
উহার বদনে অমৃত, মেহে অমৃতধার।, মুখে “অমিয়াসম” পিকভাষ । 
কে বলে তাহার পদতলে শব? এই শব স্বয়ং শিব, ভক্তেব শেষ লক্ষ্য__পরমা 
সিঞ্ি, তাই মায়ের "রণেতেই সব £ তাহার "শোভিত প্রপদ দেয় মোক্ষপদ'। ইনিই 
আবার যোগীর যোগগম্যা-_“মণিময়পুববাসিনী”। ইনিই জ্ঞানীর 'ব্রহ্ষমরী'__“ওকঙ্কার- 
মূরতি', ইনিই ভক্তের ন্নেহময়ী জননী, আনন্দময়ী মা, করুণাময়ী সস্তানপালিকা! । 
মৃদ্তির এই স্ুক্্ম রহস্ত একমাত্র ভক্ত, যোগী, জ্ঞানীই বুঝিতে পারেন। এই মৃত্তি 
মাটির মৃত্তি নয়, ধাতু-পাষাণের মুণ্তি নয়, নিজ্জাঁব নিশ্রাণ মৃত্তি নয়__ইহা! মহাভাবের 
প্রতীক । অন্ের কাছে যাহা মুন্মম্ী, সাধকের কাছে তাহা চিন্য়ী ; বহিরঙ্গের কাছে 
ধিনি ভয়ঙ্করী, ভক্তের কাছে তিনিই পরমানুন্দরী, “অশিবনাশিনী কালী । এইজন্যই 
ৃস্মরী মৃত্তির কথা বলিতে গিয়া ঠাকুর রামকৃফ্ণদেব বলিতেন, 'মাটি কেন গো! চিন্নয়ী 
প্রৃতিম। ! 


| সাত ॥ 


জগজ্জননীর রূপবল্পনায় বৌন্ধ প্রণব 


দশমহাদ্যির যে রূপগুলি হিন্দুতত্ত্রে গৃহীত হইয়াছে এবং যাহাদের উল্লেখ 
শাক্তপদাবলীতেও আছে, তাহাদের সবগুলি হিন্দুব কল্পনা কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। শাক্তপদাবলীর জগজ্জনীর স্থূল মুত্তিগুলি যে হিন্দুতন্ত্র হইতেই 
গৃহীত হইয়াছে, সে বিষষে কোন সংশয় নাই; শাক্তপদাবলীর সাধকগণ কেহই 
বৌদ্বভাবাপর্ ছিলেন না। কি মৃক্তি-কল্পনায়, কি দেবতাঙ্চনায় তাভাবা সর্ববা হিন্দুভাবাপর । 
হিন্দু তস্ত্রোক্ত মৃত্তিই তীহাবা পুজা কবিতেন, হিন্দুতস্ত্বেরে সাধন-পদ্ধতিহ তাহারা 
অন্ুসবণ করিতেন। 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, হিন্দুতস্ব কি ভাবে স্থষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছে । ডাঃ 
বিনযতোষ ভট্টাচাব্য মনে কবেন, বেশিব ভাগ হিন্দু তান্থিক গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ-তন্ত্ের 
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অবশ্য বাঙলাদেশে এমন একটি যুগ গিষাছে, যখন বৌদ্ধ-তপ্তেব প্রভাব এদেশে যথেষ্ট 


বস্তুত হইযাছিল। পালরাজাদের সময়ে শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি দিকপাল পণ্ডিত 
তত্ত্বের চচ্চা ও সাধনা কবিষাছেন। হিন্দু তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ কাপালিক একদিন এদেশে 
অতি ঘনিষ্টভাবে পাশাপাশি বসবাস করিষান্নে। সেই জময়ে বোদ্ধ তাস্ত্রিকদের 
ভাব এবং তাহাদের কযেকটি দেবদেবী হিন্দু-তম্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। 
বাঙলাব বাশুলী ( বিশালাক্ষী ), মনপা মঙ্গলচণ্তীর মধ্যে যে বৌদ্ধ প্রভাব আছে, তাহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে পুজা পাইবার জন্য তীহাদিগকে 
যে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, কত হীনতাব আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, 
বাঙলাদেশের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে। বৌদ্ধ বা আধ্যেতর 
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৫০ শাক্তপদাবলী ও শত্তিসাধন। 


কয়েকটি দেব-দেবী প্রাণাস্তপাত সংগ্রামের পর হিন্দুধর্থে প্রবিষ্ট হইলেও, হিন্দুর দশমহাবিদ্যার' 
প্রসিদ্ধ মৃত্তিগুলি বৌদ্ধতন্ত্র হইতে হিন্দতস্ত্রে আসিযাছে, এ উক্তি সর্ব্বাংশে সত্য নয়। 

ডাঃ বিনয়তোষ ভট্রাচাধ্য মহাশয় “সাধনমালা'র ভূমিকায় বলিয়াছেন, এ7100% 
700099868 110.9 718179,01)11)697 0010109009862 1911 960. 7919 01161708115 
7000101569 £ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, “তারার ধ্যান ও জাধনা হিন্দুতন্ত্রে প্রচলিত 
আছে এবং ছুইটি ধ্যান মিলাইয়! দেখিলে বোধ হয় হিন্দু তাস্ত্রিকেবা মহাচীনতারার 
উপাসনা ও মৃত্তিকল্পনা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিযাছিলেন। ইহার সুস্পষ্ট 
পপ্রমাণ আছে ।-.॥বজ্রযোগিনী ॥ রত্বসম্তব কুলের এই দেবী অত্যন্ত শক্তিশালী ও 
জনপ্রিয়-..ইহাকে দেখিতে ঠিক হিন্দুদেবী ছিন্নমস্তার মত। বোধ হয় বৌদ্ধবজ্যোগিনী 
হিন্দু ছিব্নমস্তাতে পরিণত হইযাছিলেন এবং তাহাবও যথেষ্ট প্রমাণ আছে । 
(ধোদ্বদের দেবদেবী ) 


মুণ্মালাতন্ত্রে কমলাকে “কমল! বৌদ্বরপা স্তাৎ, বল! হইযাছে। 
অতএব ইহাদের মতে, কালী, তাবা, ছিন্নমন্তা এবং কমলা মৃদ্তি ও তাহাদেব 
উপাসনা হিন্দুগণ বৌদ্ধ তন্ত্র হইতেই গ্রহণ কবিবাছেন। অবপ্ত এ বথা ঠিক, 
“তারা” ও ছিন্নমত্তা' দেবীর ধ্যান, মন্ত্র ও পুজাপদ্ধতিব মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্িকদের 
হাত পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিষ। এই সকল দেবতা বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত, এ কথা 
স্বীকার করা যায় না। 
কালী” কোনক্রমেই বৌদ্ধদ্দেবতা নহেন। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। “তারা? 
বৌদ্ধদের প্রধান দেবী। গোবর্ধন আচায্যেব “আধ্যা সপ্তশতী” গ্রন্থে “তারা” যে 
শ্রুতি-বিরোধী, জিন-সিদ্ধান্তস্থিতি (অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবতা), সে সম্পর্কে এই দ্র্থক 
্সোবটি পাওয়। যায় £ 
অতিপুজিত তাবেয়ং দৃষ্টি: শ্রুতিলজ্যনক্ষম। সুতন্ুঃ | 
জিন-সিদ্ধান্ত-স্থিতিরিব সবাসনাং কং ন মোহয়তি ॥ 
অতএব “তাবা” যে বুপুর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধদেবতারপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিলেন, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। হিন্দুতত্ত্রে 'তারামৃত্তির কল্পনার়__“মৌলাবক্ষোভ্য- 
ভূষিতাম এবং 'পধ্মুদ্রাব্ভূষিতাম বলিয়া উল্লেখ আছে। “অক্ষোভ্য' পঞ্চধ্যানি- 
বুদ্ধের অন্যতম বুদ্ধ এবং “মহাচীনতার। তাহারই কুলের দেবতা । 'পঞ্চমুক্রাঁ কথাটিও 
বৌদ্ধ প্রভাব স্থ্চনা করে। উপরন্ত তারা-পুজায় যে জল ও পুষ্প নিবেদন করা হয়, 
তাহাদিগকে 'বজ্রোদক, “বজ্জপুষ্প' বলিয়। উল্লেখ করিতে হয়। এই সকল প্রমাণ 
ছারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, “তারা? দেবী বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই হিন্দৃতস্ত্ে স্থান লাভ: 


উপাস্ততত্ত ১৫৯ 


করিয়াছেন। কিন্তু এই মত সর্বাংশে অত্য নয়। “তারা'র পুজা-পদ্ধতিতে বৌদ্ধ 
ভান্ত্রিকর্দের হাত পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই দেবী বৌদ্ধধন্ম উতদ্তবের পূর্ব্বেই 
হিন্দুদের মধ্যে দেবীরূপে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। 'ামায়ণ”, মহাভারত” ও 'পুরাণ"গুলি”ত 
“তারা” নাম অজ্ঞাত ছিল না। বালীর স্ত্রীর নাম “তারা? বৃহস্পতির পত্বীর নাম “তারা” ॥ 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, বৃহস্পৃতিগ্রহ কুপিত হইলে “আরা*র উপাসনা করা কর্তব্য । 
হিন্দুদের প্রধান নক্ষত্র-দেবতা “তারা” । এই নক্ষত্র-দেবতাগণ বহু প্রাচীনকালে হিন্দুব 
দেখতাসজ্বে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। শরবনে কান্তিকেয়ের জন্ম হইলে কৃত্তিকাদি 
নক্ষত্রগণ তাহাকে পালন করেন) কান্তিক যখন দেবসেনাপতিরপে দেবতাস্জ্বে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন এই নক্ষত্রগণ তাহার নিকট ব্রাঙ্গী, মাহেশ্বরীর মত দেব- 
মধ্যাণা দাবি করিয়াছিলেন; স্বন্দ তাহাদের সে বাসন! পূর্ণ করায়, নক্ষত্রমাতৃকাগণ 
অন্যান্ট দেবতার মৃতই পুজনীয়া হইয়া উগঠিয়াছিলেন। (প্রষব্য মহাভাব্ত, 
বনপর্ধব ; ২২৯ অঃ) 

এইভাবে বুদ্ধদেবের বহুকাল পুর্বেবে নক্ষত্রদেবত। “তার।” মাতৃকাশক্তিরূপে স্বীরুত 
হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যে € থেরীগাথায ) হিন্দুব উপাস্তা দেবতারপে স্বীকৃত 
“তাবতিংস! চ ষামা চ তুসিতা যাপি দেবতা'র উল্লেখ দেখ! যায়। এখানে তাবতিৎসাঃ 
বলিতে তেত্রিশ বৈদিক দেবত।, 'যাম, বলিতে নক্ষত্রদেবতা এবং “তুসিতা, বলিতে 
ভূতপেত্বীর মত উপদেবতা বুঝাসতেছে (ত্রষ্টব্য বিজয়চন্্র মজুমদার সম্পাদিত 
থেরীগাথা? )। 

অতএব “তারা'রূপী শক্তিদেবতা যে হিশ্দের বহু প্রাচীনকালের দেবতা, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা ছাডা “তারা? মুত্তব পরিকল্পনাফ যে “অক্ষোভ্য কথাটি 
পাওয়া যায়, তাহা বৌদ্ধদের ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য নহে, ইনি হিন্দুপুরাণের নাগরূপী 
অক্ষোভ্য। “পর্চমুদ্রা বলিতে হিন্দুতন্ত্রে শ্বেতাস্থিনিশ্মিত পট্িকাপঞ্চক বুঝায়, উহাও 
বৌদ্ধদের “কন্িকারুচকংরত্বকুগ্ুলংভম্মস্থত্রকম্ঠ (সাধনমালা) প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রার 
প্রতীক নয়। সুতরাং হিন্দুতস্ত্ররে “তারা” বৌদ্ধতস্ত্ররে “তারা” দ্বারা প্রভাবিত 
নহেন। 

“ছিননমন্তা” ও “কমলামৃপ্ডি সম্পর্কেও অন্তরূপ প্রমাণ দেওয়! যাইতে পারে। 

শাক্তপদাবলীর “তারা? যৃগ্ডির কল্পনা হিন্দুতন্ত্র হইতেই গৃহীত। এখানে “তারা'র 
দুইটি বর্ণনা আছেঃ একটি শিবচন্দ্র রায়-বণিত, অপরটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বণিত। 
ইহাদের কোনটিতেই “অক্ষোভ্য, মৃত্তির উল্লেখ নাই। শিবচন্ত্র রায়ের বর্ণনায় 
পাই__ 
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নীলবরণী বীনা রমণী। 

নাগিনীজড়ি জটাবিভূষণী।".* 

নিরুপমা ভালে পঞ্চরেথাশ্রেণী ॥... 
এখানে “অক্ষোভ্যের পরিবর্তে 'নাগিনীজডিত জটাবিভূষণী, এবং পঞ্চমুদ্রার পরিবর্তে 
এভালে পঞ্চরেখাশ্রেণী'র উল্লেখ দেখা যায় । 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের পদটিতে আছে, 

উর জটাজুট গভীর নিনাছিনী । 

উগ্রতুপ্তা ভীমা অশিব-বিমঙ্দিনী ॥ 
ডারতচজ্জও “তারা?-রূপের বর্ণনায় “সর্পবান্ধা এক জট! বিভূষণা” ব্যবহার করিয়াচ্ছেন। 
'হেমচন্জ্র বন্য্োপাধ্যায়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়, 

জটা বিভূষণ! পিঙ্গলবরণা 

জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী | 
অতএব, বাঙলা কাবযাদিতে বর্ধিত 'তারা" মৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বৌন্ব-প্রভাব-বঞ্জিত | 

তথাপি হিন্দুতন্ত্ররে মহাবিদ্যার দহিত বৌদ্ধতন্ত্রের দেবীদের যে এতটা সাদৃষ্ঠ 

দেখা যায়, তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ “বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা কয়েক শতাব্দী 
ধবিয়া৷ বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মাঁণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে নিজেদের উপান্ত ধর্মমতত্বকে 
হিন্দু দেবদেবীর জাদৃশ্টে রূপান্তবিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন..-হিন্দুরমত্তিব 
বহিরাবরণে বৌদ্ধধশ্মতত্বের সারাংশ পরিবেশন করা তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।”৯ 
এই উক্তির সত্যতা! প্রমাণের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত বৌদ্ধ তারা-্ততিটি উদ্ধার 
করিতেছি। এই দশপারমিতা, পরশ্তা প্রসঙ্গ চটুলামৃত পূর্ণধাত্রী” তার! হিন্দুর উপান্তা। 


গিরিজা-ভবানীর রূপান্তরিত মৃত্তি £ 
দেবী ত্বমেব গিরিজ1 কুশল! ত্বমেৰ 


পদ্মাবতী ত্বমসি [ ত্বং হি চ] বেদমাতা। 
ব্যাপ্তং ত্বয় ত্রিভুবনে জগদৈকক্দপা 
তুভ্যং নমোইস্ত মনসা বপুষ! গিরা নঃ ॥ 
যানজ্রয়েযু দশপারমিতেতি গীতা 
বিস্তীর্ণ যানিকজনা কলশৃন্তেতি । 
প্রজ্ঞা গ্রস্গ চট্ুলামৃত পূর্ণধাত্রী 
তুভাং নমোইস্ত বপুষ। গিরা নঃ ॥২ 
১. কবিকস্কণ চত্তাব ভূমিকা (কঃ বিঃ) ২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডাঃ সুকুমার সেন 


উপাস্যতত্্ব ১৫৩ 


দ্বিতীয় কারণটি আরও গুরুতর। হিন্দু দেবদেবীর সহিত বৌদ্ধ দেবদেবীর 
সৌসাদৃশ্ঠের অন্যতম কারণ, হিন্দুতান্ত্িকগণ যে উৎস হইতে তাহাদের অধিকাংশ 
দেবমূত্তি আহরণ করিয়াছেন, সেই একই উৎন হইতে বৌদ্ধতান্ত্রিগণও দেবদেবীর 
পরিকল্পন1 গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, 48000001900 18 
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তান্ত্রিকতার এক “অনাদি উৎস হইতে” হিন্দু ও বৌদ্ধ তাম্তিকগণ তাহাদের দেবু- 
দেবীর পরিকল্পনা, পুজাপদ্ধতি নিজ নিজ ধর্মের পরিবেষ্টনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তান্ত্রিকতার কল্পনা আদৌ করিয়াছিলেন এদেশের মাতৃতান্ত্রিক অষ্টরিক ও দ্রাবিড় 
জাতি; বিশেষ করিয়! এই তস্ত্রাচারের প্রধান ধারক ছিলেন প্সোঙ্গলীয় ব। তিব্বতীয় 
চীন জাতি। এই জাতি বহুকাল পর্ব হইতেই চীন ও তিব্বতের সংস্কার লইয়া, 
ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ধরি! উন্তর-পুর্বব-জীমান্তপথে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
বঙ্গ ও আসাম ছিল ইহাদের প্রধান বসতিকেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতে হিমালয়ের 
অধিত্যকা-দেশ ধরিয়া ইহার! কাশ্মীর, ভূটান, সিকিম, নেপাল, বঙ্গ, আসাম, এমন কি 
্রঙ্গদেশ পধ্যস্ত এক বিরাট বদ্ধনীর স্থষ্টি করিয়াছিল। আন্ত্িক আচার এই বন্ধনীর 
মধ্যেই অত্যাশ্চয্য ব্যাপ্তি ও জমদ্ধি লাভ করিয়াছিল) কামাখ্যা, সিরিহট্র, পূর্ণগিরি, 
উডভীয়ান ছিল ই'হাদের প্রধান লালাভূমি ১ তাই বলা হয়, 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা”, 
বৌদ্ধতন্ত্েও ইহার স্বীকৃতি আছে (দ্রষ্টব্য সাঁধনমাল1)। এই জাতির প্রভাবে হিন্দু 
আধ্যগণ নিজধর্শে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠ'ন, দেবদেবীর কল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং হিন্দুতত্তর রচনা করিয়াছিলেন। আবার বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণও ইহাদের নিকট 
হইতেই তন্ত্রটার আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।' উপরস্ত বৌদ্ধ তন্ত্রচার তিব্বত, চীন, 
মাঞ্চুরিয়া পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্বগণ চীন হইতে মহাচীনতারা, ভোটদেশ 
হইতে একজটা” ( তারার রূপভেদ ) প্রভৃতি: যৃদ্তি ও পুঞ্জা উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
অতএব যে উৎস হইতে হিন্দুতম্বের মুণ্ডি, পুজা-পদ্ধতি পরিগৃহীত, সেই একই উৎস 
হইতে বৌদ্ধ তাস্ত্রিকদের মুক্তি ও পৃজাপদ্ধতি গৃহীত। দেই জন্যই মহাচীনতারার 
সহিত হিন্দু “তারা” বা “একজটা” দেবীর এত সাদৃশ্ত, বজযোগিনীর সহিত “ছিননমস্তা'র 
এত মিল, বৌদ্ধ 'বন্থুধারা, দেবীর সহিত হিন্দুর “কমলা, মুত্তির এতটা সামঙ্জস্ত। 
উৎস এক এবং সাধারণ, অতএব উভয়ের মধ্যে যে নানাদিক হইতেই 
থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক। 
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উপাসনাতস্ত্ব 


1 এক || 


সাহিত্যে তান্ত্রিক সাধকের চিত্র 
তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ও ভীতিকব ধাবণা জনসমাজে প্রচলিত 

আছে। ইহার সাধন-পদ্ধতির সহিত পরিচষ না থাকাব জন্যই এই ভীতিকর ধারণার 
স্থষ্টি হইয়াছে। কাব্যে ও সাহিত্যে যে-সকল কাপালিক-চিত্র অস্কিত হইয়।ছে. 
তাহাও উচ্চধরনের নয়। পঞ্চওস্ত্রেব কতকগুলি গল্পে তান্ত্রিক সাধকদেব অতি হীন 
চরিত্র চিত্রিত হইযাছে। ভবভূতির “মালভীমাধব” নাটকে কাপালিক অধোবঘণ্ট 
এবং তাহার অন্ধেবাসিনী কপাপক্ুগুলাব চরিত্র মতি ভযাবহ। সাধনায় সিদ্ধিলাভের 
জন্য দেবীর নিকট নরবলি প্রদান, স্বার্থে বিদ্ব হইলে ভীন আভিচারিক ক্রিঘার বআাশ্রয 
গ্রহণ, তীব্র ও জঘন্য প্রতিহিংস।-পসার়ণত' গ্রভৃতিব জন্য এই সকল চিত্র ও চরিত্র 
বিভীষিকা-পূর্ণ। নিরীহ ষোডশী যুবতী মালতীব কাতব অনুনয় সত্বেও কাপালিব, 
অঘোরঘণ্ট নিম্মম £ 

অঘোব। ( শন্বমৃদ্যম্য ) যদস্ তাদস্ত ব্যাপাদযামি | 

চামুণ্ডে ভগবতি মন্ত্র সাপনাদৌ উদ্দিষ্টমুপনি হিতাং 

ভজন্ব পূজাম্‌। ( ইতি হস্তমুপক্রান্থঃ) 
এই তো! অধোরঘন্টের চিত্র। অন্তেবাসিনী কপালকৃগ্ুলা' অধিকতর প্রতিহিংসা 
পরায়ণা । 

শঙ্কব দিথিজর” গ্রন্থে কাপালিকেব যে চিত্র উদঘাটিত হইয়াছে, তাহ! আরও 
ভয়াবহ। সেখানে কাপাঁলিক উগ্রভৈরব ব্যভিচারী, কুটিল, হিংস্র; কাপালিকদের 
অধীশ্বর ক্রকচ তদপেক্ষী উগ্র ও উচ্ছজ্ঘল। শ্রীরুষ্কমিশ্ের “প্রবোধচন্দ্রোদয়, নাটকের 
কাপালিক-চিত্রও উন্নতমানের নয় । 
কেবল সংস্কত আহিত্যে নয়, বাঙলা সাহিত্যেও প্রাচীনকাল হইতে তান্ত্রিক 
সাধকের ষে চরিত্রাবলী চিত্রিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও অতিশয় হীন। 
উচতন্য চরিতাম্বত, চৈতন্য ভাগবত, নরোত্তম বিলাস, ভক্তমাল গ্রস্থাদিতে শক্তিসাধক, 
৯। মাল্তীমাঁধব, ৫ম অঙ্ক । 


উপাসনাতত্্‌ ১৫৫ 


ও শক্তিসাধনার প্রতি বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং ইহার্দের কলঙ্ক- 
কালিকাময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বামাচারী শক্তি-উপাসক, কাটোয়ার ফৌজদার 
জামালপুরের আঢ্য মহাধনবান দেবকীনন্দনের একটি চিত্র উদ্ধার করিতেছি,__ 


হস্তী যে বৃহ এক বৃহৎ দশন | 

দশন উপরে করি চৌকির আঞন ॥ 

জলে দীড় করাইয়া তাহাতে বসিয়।। 

দেবীপুজা করে এক বড়াই করিয়া ॥ 

রক্ত চন্দনের ফৌটা সর্ববাঙ্গে লেপিয়া। 

মহাভরবের ন্যায় আকার হইয়া ॥-.. 

ছুমদ।ম করি চলে দেখিতে করাল। 

রত্তচন্দন অঙ্গে জব পুষ্পমাল ॥ 

কাটা ছেঁড়া মদ, "ংস দা ব্যবহার । 

যোগিন চক্রেতে বসি করয়ে আহার ॥ 
সাহিত্য-সঞাট বন্ধিমচন্দ্র তাহার “কপালকুগুলা? উপন্যাসে কাপালিকের যে দৃশ্য দেখাইয়াছেন, 
তাহাও অতি ভয়ঙ্কর! কাপালিক শবসাধক, অত্যুগ্র হিংসাপরায়ণ ঃ 

নবকুমার দেখিলেন, তাহার ঝয়তক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ ব্খসর হইবে। পরিধানে 
কেন কার্পাসবন্ত্র আছে কিনা, ্মাহা লক্ষ্য হইল ন1) কটিদেশ হইতে জানু পর্যস্ত 
শ|%িলচর্ে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মক্রজটা পরিবেষ্টিত, 
সন্মুখে কাষ্ঠে অগ্রি জ্বলিতেছিল.****নবকুমা! একট। দুর্গদ্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার 
আসনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাতার কারণ অনুভব করিতে পারিলেন। জটাধারী 
এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়। আছেন। আরও ভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে 
নরকপাল রহিয়াছে; তন্মধ্যে রত্তবর্ণ দ্রবপদার্থ বহিযাছে। চতুর্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি 
পড়িয়। রহিয়াছে এমন কি, ষোগাসীনের কগম্থ রুদ্রাক্ষমাল। মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি 
গ্রথিত রহিষ্বাছে। নবকুমার মন্ত্র্ধ হইয়া এংলেন।৯ (কপালকুগুলা ১ম খণ্ড, 
গর্থ পরিচ্ছেদ । ) 
ববীন্দর ববীন্দ্রনাথের 'রাজধি' উপন্যাসে বা “বিজজন” নাটকে শক্তি-সাধক রঘুপতির 

মধ্যেও শক্তি-সাধনার ব্যথতার বথাই পরিষ্মুট হইয়াছে । রঘুপতি কালীমৃত্তির ষে 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহাতে শক্তি-ুণ্ডির অপব্যাখ্যাই করা হইয়াছে : 


১। ভক্তমাল, সপ্তদশমাল! । 


“১৫৬ শাক্তপদাবঙ্গী ও শক্তিসাধনা 


রঘু। মহাকালী কালম্বরূপিণী, রয়েছেন 
ভাইয়া, তৃষাতীক্ষ লোলজিহবা মেলি, 
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা 
ফেটে পড়িতেছে, নিম্পেষিত দ্রাক্ষা হতে 
রসের মতন, অনস্ত খর্পরে তার--( বিসঙ্জন, ২য় অঙ্ক, ১ম দৃষ্ঠ ) 


নং বা 
সত্য কোথা আছে, কেহ 
নাহি জানে তাবে, কেহ নাহি পায় তারে! 
সেই সত্য কোটি শ্ধ্যারূপে চারিদিকে 
ফাটিয়। পড়িছে; সত্য তাই নাম ধরে 
মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা! (বিসর্জন, ২য অঙ্ক, ১ম দৃশ্য ) 


এএইগুলিই সাহিত্যেব কাপালিক-চিত্র। শক্তি-সাধনার যে উচ্চতব আদর্শ ও লক্ষ্য আছে, 
সেদিকে কেহই অঙ্গুলি-সঙ্কেত কবেন নাই। সে আদর্শ তন্গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবন্ 
'ছিল। গুহা সাধনাব বীভৎস, ন্তন্কাবজনক আচরণগুলিই ব্যভিচারী কাপালিকদের 
মধ্যে প্রকট হইয়াছে, তন্ত্রাধনার সমুন্তত আদর্শ চিরদিনই লোকচক্ষুর অস্তরালে থাকিয়া 
গিয়াছে। পঞ্চ ম-কাব তত্বের গুঢ় তাৎপধ্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া লোক 
ইহাকে নিন্দা করিয়াছে, অপপ্রচারে ও অপব্যাখ্যায় ইহা আরও নিন্দিত হইয়াছে 
কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তান্ত্রিক সাধনাকে কেবল এই দৃষ্টিতেই দেখিধাছেন, 
“০5 6০৪০1) 6106 0006106 01 ৮06 9৪/৮100 06 17626 059 2োশো]0 চো 
801169 0100. 700101900009 89209] 17097000186 (72916) । এইভাবে সাধনার 
মর্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই ভ্রান্ত হইয়াছেন | 

শক্তি-উপাঁসনা যাছুবিষ্ঠার উপাসনা নয়, ইহা রসনাতৃপ্তির বা দৈহিক লালস! 
পরিতাঙ্ঠীর উপাসনাও নয়। ইহা মোহাবৃত, সঙ্কুচিত মানবসতার আবরণ-উন্মোচনের 
সাধনা; মানুষকে শ্রী্ধারা, শক্তিদ্বারা, বিভূতিদ্বারা মণ্ডতিত করিবাব সাধনা; জীবনকে 
অপূর্ব ছন্দে ও দীস্তিতে পরিপূর্ণ করিযা তুলিবার সাধনা । মধ্যযুগীয় কোন বাঁঙল! 
সাহিত্যেই শক্তিাধনার এই সমুক্ূত লক্ষ্যের ইঙ্গিত নাই। শাক্তপদাবলীর খণ্ড- 
ক্ষুত্র সঙ্গীতের মধ্যে শক্তিপাধক কবিগণ তান্ত্রিক উপাসনার সর্বোচ্চ আদর্শকে 
প্রতিফলিত করিয়াছেন, দিব্ভাবের অতি সুন্দর লক্ষ্যের কথা ভাষাছন্দে 
'গৌড়জনবাসীর সন্ধে তুলিয়া! ধারয়াছেন। 


উপাসনাতত্ ১৫ 
তন্বোপাসনার মন্বার্থ 


শাক্তপদাবলীর সাধনার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, উপাসনা-তত্বের মূল কথাগুলি 
জানা আবশ্তক। শাস্ত্রে বলে, “ত্রিবিধছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুক্রযার্থট ১ দুঃখের 
হাত হইতৈ আত্যস্তিক মুক্তিই জীবের লক্ষ্য। অগতের চারিদিক হইতে নানাপ্রকার 
ছুখ মানুষকে ঘিরিয়া রহিযাছে; মানুষ বা হিংস্র পশু মানুষের উপর অত্যাচাক 
করিতেছে, ঝটিকাপ্লাবনাদি দুর্যোগ মানুষের জীবনকে বিপধ্যস্ত করিতেছে, আবার 
রোগ-শোকাদির যন্ত্রণা মান্য কাতর হইতেছে। এইগুলিই যথাক্রমে আধিভৌতিক 
আধিদৈবিক ও অধ্যাত্মিক ছুঃখ বলিয়া পরিকীপ্তিত। মানুষ এই ছুঃখকে অতিক্রম 
করিতে চায়। 

এই ছুখেগুলি অতিক্রম কবিতে গিযা মানুষ লক্ষ্য করে, জাধাবণ পুকুষবার দ্বারা 
এগুলিব নিরাকরণ সম্ভবপর নয়, ইহাদেব উপশমেব জন্য প্রয়োজন অসাধাবণ শক্তি। 
কেহ মনে করেন, এই শক্ত দেহাতিরিক্ত; আবাব কেহ ভাবেন, দেহেব মধ্যেই এই শক্তি 
নিহিত। শক্তি যেখানেই অবস্থান বরুক, তাহ। আছে, তাহাব উদ্বোধন আবশ্যক ' 
এই প্রয়োজনবোধ হইতেই উপাসনাব উৎপত্তি । 

মানুষ তাহার সুস্ চিন্তা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব দ্বাবা উপলব্ধি করিযাছে যে. সমগ্র 
দুঃখেব মূল অজ্ঞানতা। এক পবম কাবণ হইতে, এক প্রচণ্ড শক্তিব উত্স হইতে এই 
দৃহামান জগৎ ও জীবের উৎপত্ডি, তত্বনৃষ্টিতে উৎসাব উৎস হইতে বিভিন্ন নয। 
অতএব জগতের এই যে 'আমি” এবং বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক বিশ্বেশ্ববী €ঝ। বিশ্বেশ্বব ) 
“সে এক। এই বৌধ দু হইলেই ছুঃখেব ও কল বন্ধন ছি হইযা যাষ, জীব পবমান্দময় 
হইয়া উঠে। “অআহং দেবো ন চান্তোইম্মি ব্রদদৈবান্মি ন শোকভাক্‌'-_তত্বোপলব্ধির 
দিক হইতে এই জ্ঞানই আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিব উপায। তাই দার্শনিক বলিতেছেন, 
জ্ঞানাম্মুক্তিত. (সাংখ্য ), 'মোহহমন্মীতি মোক্ষায মানত পন্থাঃ বিমুক্তয়ে। 
( শঙ্করাচাধ্য )। 

তত্বোপলন্ধির দিক হইতে ইহাই শেষ কথা । “তিনিই আমি, আমিই তিনি..*ষে 
কণ্মপদ্ধতির সাহায্যে এই ধারণাটি আমাদের মনে দৃঢ় হয়, আমরা আমাদের দেহগত 
আত্মাকে চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে পারি__আমি কে, তাহার ঠিকমত নির্দেশ করিতে 
পারি, তাহাই সাধনা, তাহাই তপস্তা, তাহাই আরাধন! ।”২ 


১। সাংখ্য প্রবচণহৃজ ১১ 
২। উপাসনাতত্ব-_পাঁচকডি হর কাণ্তিক, ১৩২০) 


১৫৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


কিন্ত এই জ্ঞানে প্রতিষ্টিত হওয়া অতি দুরহ। ঠাকুর রামরুষ্দেব বলিতেন, 
ক্জানযোগ, বিচারপথ বড় কঠিন। কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ ব্রহ্ম ত্য জগৎ 
মিথ্য। কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। আমি দেহ 
নই, আমি মন নই" চতুষ্বিংশতি তত্ব নই, আমি সুখছুঃখের অতীত, আমার আবার 
রোগ, শোক, জরা মৃত্যু কৈ? এ সব বোধ কলিতে হওয়। কষ্রিন ।,৯ 

বস্ততঃ '্রঙ্গৈবাম্মি ন শোকভাক? এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন । 
'অথাতো। ব্রঙ্গ জিজ্ঞাস” এই মহাবাক্যের প্ররভ্তে “অথ” কথাটির বিরাট ভূমিকা আছে, 
₹সই ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ন। হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাব প্রশ্নই উঠে না। উপলব্ধি তো অনেক 
পরের কথা। 

তাই তন্ত্র বলিতেছে, ধাঁবে ধীরে অগ্রসর হও । অবশ্য তন্ত্রসাধনারও শেষ লক্ষ্য 
পরম শান্ত, শুদ্ধ, অদ্বৈত শিবজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া । খানে জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাত নাই, 
“অহং ইদৎ১ বোধ নাই, সব এক, সব একাকার; কেবল এক শান্ত, জ্ঞানোজ্জল অবস্থা । 
এই পরা অবস্থা হইতেই শঞ্জির সক্্ম ও স্কুল অভিব্যক্তি । শক্তির সক্ষম প্রকাশও অতি- 
মানস ব্যাপার, তাই অচিন্তনীয় ; ইহা কেবল যোগ-গম্য। মহাশক্তির স্থল প্রকাশ- 
গুলিই সাধারণভাবে উপাসনার যোগ্য । ভাস্বর রায় বামকেশ্বর তন্ত্রের “সেতুবন্ধ” নামক 
টাকায় বলিঘাছেন, উপাসনার যোগ্য এই রূপগুলিও আবাব স্থুল, স্থক্ম ও পর এই তিন 
ভাগে বিভক্ত । বহিবিশ্বে মহাশক্তির “করচরণাগ্যবয়বশীল” রূপগুলি স্থল; কালী, তাঁর! 
মহাঁবিষ্ভাব বূপগুলিই এই স্কুলরূপ ; দেবীব স্ক্রূপ মন্ত্রাত্বক, বীজমন্ত্রই সেই রূপ। 


মহাশক্তির পররূপ স্ুলবোধের অতীত । 


তন্ত্র-সাধনা আরোহক্রমিক 


তন্ত্রের মহাশক্কিব প্রকাশগুলি যেমন অঙিস্ুক্ষম হইতে স্কুলের মধ্যে.অভিব্যক্ত অর্থাৎ 
অবাঁউমনসে।(গোচর হইতে মনোগোচর ও ইন্জ্রিয়গেচব- তান্ত্রিক সাধনার ক্রমটি ঠিক ইহার 
বিপরীত। জাপনায় স্থুল হইতে আরম্ভ করিয়া সুক্মম ও পরমার্গে যাইতে হয়। মহাশক্তির 
প্রকাশ অবরোহক্রমিক, কিন্তু সাধনা আরোহক্রমিক। কি উপারে ক্রমে ক্রমে স্থল হইতে 
সুক্মে, স্থচ্্ম হইতে পরমতত্বে পৌছানো যায়, তন্ত্র জধন। তাহারই নিদেশে পূর্ণ। জীব- 
প্রকৃতির অতি সাধারণ জৈবিক প্রবৃত্তিগুলির প্রতি অন্ধত্বের ভান না করিয়া, তন্ত্র 'অন্নময় 
.কৌষ* হইতে “আনন্দময় কোষের দিকে যাত্রা করিয়াছে । “কলিজা মানবালুন্ধাঃ শিক্োদর- 


১০ 
১। শ্রীঞ্ীরামকুষ্জ কথামত, ১ম তাগ 


উপাসনাতস্ব ১৫৯ 


পরারণাঠ | তাহার। “নিদ্রালম্তপ্রযুক্তাঃ--ইহা তান্ত্িকদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তন্ত্র সকল 
সান্ষের জন্যই সাধনার ব্যবস্থা করিযা দিয়াছে। তাহাতে পণ্ডিত-মূর্থ ভেদ নাই, ধনী-দরিদ্র 
ভেদ নহে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ নাই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলেই 
শর্তিউপাসনার আঁধকারী। ইহা “সর্বলোকোপকারায়, জর্বপ্রাণহিতায় ৮। োগী 
অথব। যোগী সকলেই এঁহিক অথবা পারত্রিক সুখের জন্য তন্ত্রসাধনার আশ্রয় লইতে 
পারেদ_-“তন্ত্রাদিতে। মার্গো মোক্ষাব চ স্ুখাষ চ।, 
তস্ত্রোক্ত সাধনাষ সকলেব র্দিকার আছে জন্যই, এই সাধন| ক্রম-াবন্াস্ত। জগতের 
মানুম বিচিত্র প্রকৃতির, বিচিত্র রুচির ; কেহ সকাম, কেহ নিষ্কাম,; কাহারও লক্ষ্য প্রবৃত্তির 
দিকে, কাহাবও লক্ষ্য নিবান্তব দিকে; কেহ চাষ ভোগ, কেহ চাষ যোগ । তন্ত্রের সাধনা 
তাই তৃত্তি-মুক্তির সাধনা; এবী “ভুক্তি-মুক্তি প্রদাধিনী”। সাধনাব বিষয় ও স্তরগুলিও 
ক্রম-বিত্যন্ত। কি মৃক্তি-নির্শাণে, কি ধ্যান করপনায, কি পুজা বিধান্ধে সর্বত্রই দ্বিবিধ ব্যবস্থা 
__স্তল ও স্থপ্ম। সাধাবণেব জন্য শ্ল ন্যবস্থা আর উচ্চতর সাধকের জন্য স্থস্ 
ব্যবস্থা ৷ 
মুত্তিব বিষযে__ 
সগুণা নিগুণ| চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভি। 
সগুণ। রাগিডিঃ সেবা। নিগুপ] তু বিবাগিভিঃ ॥ ( দেবী ভাগবত ) 
ধ্যানের বিষযে-- 
ধ্যানস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং রূপা ৰপভেদ ও | 
অরূপ তব যদ্যানমবাঙ্মণ। -| গোঁচরম্‌ ॥ ( মহানির্ব্বাণতন্্র ) 
পূজার ব্যাপ।রেও, বাহা ও মানস পুজ। ভেদে পুজা ছুই গ্রকার। যওক্ষণ পথ্ন্ত মানুষ 
উপযুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাহ পূজ। বিধেষ__ 
বাহা পুজা প্রকওব্যা গুকবাক্যান্তসা-তঃ। ৃ 
বহিংপুজ। বিধাতব্যা যাবজ-জ্ঞানং ন জায়তে ॥ ( বামকেশ্বন তত্র) 
. তুন্ত্রেব এই অধিকার-ভেদের শুরগুলি মনো।এঙ্ঞন-সম্মত। জীবদেহেব পরিপুর্ণ বিকাশ- 
সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তন্ত্র সাধন-ক্রমের নির্দেশ দিয়াছে। তস্ত্োক্ত সপ্ত আচার 
ও ভাবন্রয এই ক্রম-বিকাশের ভিত্তিতে পরিকল্পিত । 
সপ্তআচার 
তাহিকগণ সমগ্র ধশ্ম-সাধনাকে সাতটি আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। এদেশে 
প্রচলিত প্রায় সকল ধর্মকে তাহার! সাধনার পধ্যায়ে স্থান দিয়াছেন। পরম ওঁদাধ্যের 


১৬০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


সহিত তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, এ বিশ্বের যাবতীয় ধর্খা ও দেবতা এক মহাশক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। স্বরূপতঃ তাহারা সকলেই এক, একই এশ্বরিক বিভৃতির 
প্রকাশ £ 

্রন্ধা বিষণ শিব রাম দুর্গা কালী রাধা শ্যাম। 

সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী ॥ (রামলাল দাসত্ব ) 


অতএব তাহারা বলিতেছেন, সেই পরম এককে উপলব্ধি করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে ধাপে 
ধাপে অগ্রসর হইতে হইবে। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, 
সিদ্বান্তাচার ও কৌলাচার__এই আচারগুলির ক্রমিক স্তর অতিক্রম করিষা পরম সিছি 
লাভের স্তর €কৌলাচার” অবলগ্বন করিতে হইবে। শক্তিসাধনার আরম্ভ বেদাচাৰ হইতে, 
শেষ কৌলাচারের প্রতিষ্ঠায়। আচারগুলি উত্তবোত্বর শ্রেষ্ঠ । বেদাচাব হইতে বৈষ্ণব।চাব 
বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার উত্তম 2 

দক্ষিণাহুতমং বামং বামাৎসিদ্ধান্তমুত্তমম্‌। 

সিদ্ধাস্তাছুত্মং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি ॥ (কুলার্ণব তন্ত্র) 


ভাবত্রয় 
এই সপ্ত আচার আবার তিনটি ভাবের মধ্যে গ্রথিত ১ পণুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব £ 


বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈহং দক্ষিণং পাশবং ন্থৃতম্‌। 
সিদ্ধান্ত বামে বীরে তু দিব্য. সংকৌলমুচ্যতে ॥ ( বিশ্বসারতন্ত্র) 


-_বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পশুভাবেব অন্তর্গত; সিদ্ধান্ত ও বামাচার বীরভাবের 
অন্তর্গত এবং কৌলাচার দিব্যভাবের অস্ততূক্ত। 

যে সকল আচারে ব্রদ্মচর্্য পালন করিয়া দেহ ও মনকে শক্তি-পুজার উপযোগী করিয়া 
গঠন করা হয় এবং যাহাতে মগ্যমাংসাদির ব্যবহার ন] করিয়া অন্ুকল্প বিধানে পঞ্চ ম-কার 
তত্বের সাধন করিতে হয়--তাহ! পশুভাবের উপাসনা । “পণ্ড, শবের অর্থ জন্ত নয়, 
সাধারণ জীব ; এই অর্থেই শিব পশুপতি। তন্ত্রের মতে যে সকল জীব স্থূল জৈবপ্রবৃত্তিকে 
অতিক্রম করিতে পারে নাই, শক্তি সাধনার গুহ ইঙ্গিত হায়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাহারাই 
পণ্ড 2 ০1109 65000 2009%18 6০9 1709 80101108919 %0 ৪ [0990], ৮৮110 1৪ 180% 
৪01850. 6০0 90101)21)61)0 09001 109,08975? (৮1069200168), 

বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের অন্তর্গত। পশুত্বের স্তর অতিক্রম করিয়। 
ধাহারা দুরহ শক্তিসাধনায় ব্রতী, তাহারাই বীর। বীর শব্দটির অর্থ শারীরিক, 


উপাসনাতন্ব ও ১৬১+ 
বলবীধ্য-সম্পন্ন ব্যক্তি নয়। নিষ্বম্তরের জৈবিক প্রবৃদ্ধির তাড়না ধাহারা জয় করিয়াছেন, 
তি গুহ শক্তিসাধনায় শক্তি ধাহাদের করায়তত, ভাহারাই 'বীর'। তাহারা রক্ষোগুণ- 
জম্পন্ ২ “গড 9৪ 021190 1788 109089088 01 6)9 1096015] 75819667506 1৩ 
ঢগ০৮ 6০0 6০ 606 10 169] 09108 (3017 0151797015% 861) 91008) ) 
শ্বামা বিবেকানন্দ বলেন, উহারাই মায়ের অস্তরঙ্গ সাধক, 'মৃত্যুরূপা কালী'র একাস্ত 
ভক্ত, ইহাদের হ্াদয়কন্দরে মাষের রুধির-রজিত অসি ঝকমক বরে। এঁরা আজন্ম মায়ের 
অনিমুণ্ত-বরাভয়-কবা মৃদ্তির উপাসক ।, এ 
তন্ত্রে বীরভাবের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । বীরভাবের সাধনায় 
স্থূল পঞ্চ ম-কার তত্বের ( মছ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন ) ব্যবহার করিতে হয়। কলির 
মানবের সিদ্ধিলাভের পক্ষে এই মা প্রত্যক্ষ ফলগ্রদ এবং ভাব্ত্রয়ের মধ্যে অন্যতম, 
'বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্তমোত্রমম্র (রুদ্র যামল)। কিন্তু এই ভাবেব সাধক 
হওয়া অতি কঠিন ও সাধন-সাপেক্ষ । ভ্ম্ত্রা্তী শবসাধনা, চিতাসাধনা ও চক্রসাধন। 
যেমন ভয়াবহ, তেগনই দুরূহ ব্রহ্ষচরধ্য-বলে বলীযান না হইলে, আত্মিক শক্তি 
কবায়ত না হইলে বীরভাবের সাধনা পতন অবশ্তস্ভাবী। উপনিষদে বলা হইয়াছে 
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, শ্রুতির এই বলশালী সাধকই তান্ত্রিক বীর । ইনি বলিষ্ঠ, 
 দ্রটিষ্ঠ। কেবল দেহে নয়, মনে ও প্রাণে । সিদ্ধির সৌরভ তাঁহার কাছেই প্রথম প্রকট 
হয, এশ্বরিক শক্তি-বিভূতির প্রকাশ ”-ট ব'রসাধকের মাধ্যমে । 7191-এ ব্লা হইয়াছে, 
08৮ 0 6৮৩ ৪6:00 90065 10:৮1) ৪৬/9908988+__তান্ত্রিক বীর-সাধনা হইতেই 
সেই সৌন্দধ্য-মাধুবীর উন্মেষ ঘটে। অবশ্ট *.ধুরীর পরিপূর্ণ বিকাশ দিব্যভাবে, বীরভাব 
তাহার সোপান । 
দিব্ভাব ভাবক্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এ এক পরম সাত্বিকভাব। ইহার আচার- 
আচরণ অতি সুন্বর। সিদ্ধযে'গী বা ক্রহ্গজ্ঞানীর যে অবস্থা, পিব্যাচারী সাধক সেই 
অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। তাহার দেহ পবিত্র, হ্ৃদয় স্বচ্ছ ও নির্ধ্ঘল, দৃষ্টি উদার, চরিত্র মহান্‌। 
প্রবৃত্তির সংঘাত তাহার মধ্যে থাকে না জন্যহ তিনি শাস্ত, ুখদুঃখের অতীতখ 
হিংসাদ্বেষ নয়, বিশ্বমৈত্রীর ভাবে তিনি পুর্ণ : তাহার চোখে “ম্বদেশো ভুবনত্রয়ম। 
তিনি নিরাসক্ত, উদাসীন সদানন্দময়। তিনি শক্তি ও দীষ্চির পুর্ণ আধার; যোগারঢ় 
হইয়া তাহার যোগ ও ভোগ। দিব্যশক্তির লীলা, দিব্যভাবের জ্যোতি: তাহার 
মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। এই দিব্ভাবের অবস্থায় উপনীত হওয়াই শক্তিসাধনার 
চরম লক্ষ্য । পু 
দিব্যভাবের সাধনা বাধাবন্ধহীন নিয়ম ও ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমজ্ঞানের 


৯৯ 


* ১৬৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিপাধন। 


অবস্থা বলিয়াই, দিব্যস|ধকের ক্রিয়া ও চর্ধ্য। ভাবানগগ, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। কাশী 
কাঞ্ষী-প্রগ্নাগে তাহার তীর্ঘন্নানের প্রয়োজন হয় না, ইড়া-পিঙ্গলা-স্বযুয়ার ব্রিবেণী-সঙ্ষমে 
'আনন্ব-নান করিয়া তিনি পরমা শান্তি লাভ করেন? গৃহও তাহার নিকট বন্ধনাগার 
নয়, ন গৃহং বন্ধনাগারং ) তাহার হৃদয় মাতৃ-অন্রাগের গৈরিকে রঞ্জিত, কাজেই 
বহির্বাস গৈরিক ন1 হইলেও ক্ষতি নাই। ক্রিয়া-কণ্দ সব কিছুই তাহার সহজ 1 
পদ্মপত্রস্থিত শুভ্র শিশিরবিন্দুর মত তীশার সংসারে অবস্থান। সে অবস্থান ন্রাসক্ত 
উদার, অথচ প্রেমে পূর্ণ । শক্তি-পূজার স্থূল উপকরণেও তাহার প্রয়োজন নাই, 
'আধ্যাত্মিক পঞ্চ:ম-কাব তত্বে তিনি মায়ের আরাধনা করেন। তীাহাব দীক্ষা-_মনোদীক্ষা, 


পরি 


ত্বাহার পুজা-_“মানস-পুজা» তাহার যাগ-_অন্তর্যাগ, তাহার যোগ কুগুলিনী-যাগ ৷ দিব্য 
সাধকের দিব্য আয়োজন, দিব্য পূজ1 £ সিদ্ধিও দিব্য সিদ্ধি। 

তান্ত্রিক সাধনা এই অবস্থাতেই জীবকে শেষ পধ্যন্ত পৌছাইয়া দেষ, কিন্তু ক্রমে 
ক্রমে, ধীরে ধীরে। দেহ ও দেহগত বৃত্তি, মানব-প্রকৃতি, জৈবিক প্রবৃত্তি কোন 
কিছুকেই তন্ত্র অস্বীকার করে নাই। স্বাভাবিক জৈব প্রবৃত্তিকে ভিন্তি করিয়া ধীরে 
ধীরে সেই প্রবৃত্তির ভোগস্পৃহা সংঘত করিয়া, তান্ত্রিক সাধক দিব্য বিশ্বাতীত চেতনার 


ভূমিকায় আবোহণ করেন £ “79 80088 00] 02156 0180810117)6 6০ ৮৪19 
0 012 90867: 05109703970 06 9017৮, 16 200559 ঠ1)9  ছ%81 8700 60৩ 
80111008] 675972199 800. 28090008005 52681 208605 5 5701776594 
100991010. 2306 0015 620090010080101) 581 90591, 60911011100 56০৮0125 01 
70০ 51621 09019 11801090106 ৮168] 00800716199 19 91071 61177810990, 
1106 07 ৪0100758810, 1১06 ৮ 9219031060০ 709৮016 800 086 ০0830100610 
০৫00 51680617087 (007. 81821560007917961৮ 91080) 7 ইহাই তাম্ত্রিক 


সাধনার অভিনবত্ব । তন্ত্রবার বার বলিতেছে, 
আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্ব। পশ্চাৎ কুষ্যাদাবশ্টাকম্‌। 
বীরভাবং মহাভাবং সর্ববোভাবোত্তমোমম্‌। 
তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্য দিব্যভাবং মহাফলম্‌॥ (কুত্রযামল ) 


॥ ছুই ॥ 


সাধন-প্রণালী 


দিব্য জীবনে অধিষ্ঠিত হওয়াই »ক্ত-সাধনার চূড়াস্ত লক্ষ্য। দিব্য জীবন 
দিব্যভাবে পূর্ণ; দিব্যশক্তির বিকাশে এ জীবন নির্মল, মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, জ্যোতির্ধয়। 
ইহা মহাশক্তিব লীলাধাব। ইহ! যেন পক্ষের উপর প্রস্ফুটিত অপরূপ বর্ণসৌরভময় 
পদ্ম; অলৌকিক বপ, অলৌকিক সৌবভ। দিব্য জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ 
যুগাবতার ঠাকৃব বামকুষ্দেব £ দয়ায়, দাঁক্ষিণ্যে, উদাবতায় মেত্রীবুদ্ধিতে, আনন্দে, 
আনন্দ-বিকীরণে, অমাধিব তন্মষ স্তন্বতাষ একখানি মৃত্বিমান দিব্য জীবন । প্রত্যেক 
শক্তি সাধকেব কাম্য এই দিব্য জীবন । 

কিন্তু এই জীবন তে। সহজলভ্য নয়; পদ্মেব নিমীলিত কোরক তো সহজে 
দল মেলে না। পথে ্ত বাধা, কত অস্তবায় ! প্রধান বাধা চিরাচরিত জৈব সংস্কার, 
আব সেই সংস্কাবেব ক্রেদ-মালিন্তময় লীলাভূমি এই দেহ। মন-মোভলের ইঙ্কিতে পঞ্চ 
কর্খেব্দ্রিয ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্রিযাশীল হয়, বডরিপুব তাড়নায় উন্মাদ, অস্থির মানুষ £ 
আলোব জীব অন্ধকাবে দিশাহারা । 

তান্ত্রিক সাধক তাহাতে নিবাশ হন না। জাধারণ মানব-প্রকৃতিকেই তাহারা 
সাধনাব তিত্তিরূপে গ্রহণ কবেন। তাহার! জানেন, মানুষ যতই তমসাচ্ছন্্ হউক না 
কেন, প্রত্যেকের চিত্তেই বিরাট-বিপুলেব জন্য একটা সুপ্ত সংবেদন আছে। পশ্তী- 
প্রবুত্তিকে আশ্রষ করিয়া সেই কল্যাণী আকাজ্ষ৷ মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে: সেই 
আকাজ্ষাব উদ্বোধন কবিষ। নিম্ন প্রকৃতির সকল বন্ধন উন্মোচন করিয়া মান্ুযকে 
স্ব-স্ববূপে প্রতিষ্ঠা করাই তন্ত্র সাধনার উদ্দেশ্য । তান্ত্রিক সাধক বিশেষ প্রক্রিয়া 
মানব-প্রকৃতিকে উচ্ছেদ না করিয়! রূপান্তরিত করেন। ফলে অন্ধকার কাটিয়া যা, 
চঞ্চল মন স্তুস্থিব হয়, দেহে ও প্রাণে মহ ৪৯ নেব স্পর্শ লাগে, ক্রমে অন্তরে মহাশক্তির 
ক্ষুপ্তিতে জীবন, জীবনের ষাব্তীয আচরণ সানন্দ মুক্ত ছন্দে স্পন্দি-ন হইতে থাকে । 


ভাব-ভক্তি ও শর! 

তন্ত্ররে জাধন-প্রণালী দর্ধথ। ক্রিয়ামূলক, ইহা বিবিধ ক্রিয়ার নির্দেশে পূর্ণ 
সাধকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, সাধনার অতি প্রথম স্তর ভাব ও ভক্তি। ইঠ্টের গ্রতি 
'প্রগাঢ় ভক্তি ন। জন্মিলে, সকল সাধন]ই ব্যর্থ। ভক্তিশান্ত্রে ইহাকেই বলে শ্রছ্ধা। 
-“আদৌ শ্রদ্ধা-_ এই শ্রদ্ধার উদয় হইলেই দেবতাকে লাভ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগ্রত 


৬৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, 


হয়। শ্র্থাই ভাবকে উদ্দীপিত করে, প্রাথময় আগ্রহে তখন হৃদয় আলোড়িত হইতে, 
থাকে । ভাব ও ভক্তির মধ্যেই অন্ধতমসাবৃত অন্তরের গুথম জাগরণ ঘটে। এমন কি, 
কেবল ভাব দিয়াও চরম প্রাপ্য লাভ করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, “বিশুদ্ধ ইশ্বর 
ভক্তি হইতে অন্তরতন প্রদেশে যে আনন্দাবেগ হয়, তাহা হইতে ন্নায়ুমগ্ডলে সাত্বিক 
সক্কোচন-বেগ উদ্ভূত হইয। প্রণরোধ হইতে পারে (শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্য )। 

সাধাবণতঃ নাম-মহিম। কীর্তন, স্তব-কবচ পাঠ, সগুণ ঈশ্বরার্চনা হইতে এই ভাবের 
উদয় হয়। মানুষেব সাধারণ প্রকৃতিব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তন্ত্রও এই নির্দেশ দিযা 
যাকে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম কর, শুব-কবচ পাঠ কর। তুমি আমি সাংসারিক জীব », 
আমর। জীবনে প্রথমতঃ ভূক্তি চাই, এশ্বধ্য চাই, যশ চাই, জয় চাই। মায়ের কাছে 
চাহিলে অবস্থাই তাহ। পাওষা! যাইবে। স্ুরথ রাজা এশ্বরধ্য চাহিয়াছিলেন, এশ্বধ্যই 
পাইয়াছেন। অতএব ভক্তি হবে বল, “রূপং দেহি 'জয়ং দেহি যশেো! দেহি, বল, 'ভাগ্যং 
ভগবতি দেহি মে।” চতুর্দিকে বাধা-বিস্ব, শক্র আমার ক্ষতি কবিতে চায়__তাহা 
হইতে পরিত্রাণ চাই £ মাতৃ-কবচ সেই অঙ-ত্রাণ। অতএব মাতৃ-কবচ পাঠ কব: 
আম্মুরক্ষতু বারাহা, ধন্মং রক্ষতু পার্বতী ॥ 

এই ভাব ও ভক্তি হইতে তন্্ স্থল ঈশ্বরাচ্চনার দিকে অঙ্গুলি সম্কেত করে। বিস্তীর্ণ 
অনরশাস্ত্র পুজার বিবিধ বিধানে পুর্ণ। মহাশক্তির স্থুল প্রকাশ অনেক প্রকারে হইয়াছে। 
সেই-সেই মুত্তির ধ্যান, পুজার যন্ত্র, মন্ত্র ও দেবতা-ভেদে অসংখ্য। যাহারা! পণুব স্তর 
অতিক্রম করিতে পাবে নাই, তাহাদের জন্যই হস্তপদার্দি অবযবসম্পর স্থুল মৃ্তির ব্যবস্থা । 
বাহ্থ পূজাবিধিও তাহাদেব জন্তা। 


দীক্ষ] 


তান্ত্রিক উপাসন। যে গ্রকারেরই হউক 'দীক্ষা” অবশ্ঠ গ্রহণীয়। তন্থ ফলিত সাধনা, 
ইহার ফল প্রতাক্ষ। কিন্তু গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে অগ্রসর না হইলে, পদে পদে ভ্রম 
ঘাটবার সম্ভাবনা; এমন কি তাহাতে অশুভও হইতে প|রে। এইজন্য তান্ত্রিক 
সাধনায় দীক্ষার এত গুরুত্ব ঃ “জপোদেবার্চনবিখিঃ কাধ্যো দীক্ষান্থিতৈর্নরৈঃ 
(মন্্রমুক্তাবলী ) : তন্ত্রসারে বলা হইয্াছে,__ 
অদীক্ষিতা যে কুর্তি জপপৃজাদিকাঃ ক্রিয়া: । 
ন ভবস্তি প্রিষে তেষাং শিলায়ামুগ্তবীজবৎ ॥ 
কেবল সাধারণ দীক্ষা” নস, তন্ত্র-সাধনার প্রত্যেকটি স্তরের জন্য ভিন ভিন্ন দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে হয় । 'শাক্তাভিষেক' না হইলে দক্ষিণাচার পূজায় অধিকার জন্মে ন 
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বীরভাবের সাধনা করিতে হইলে আরও উন্নততর হীক্ষার প্রয়োজন । পপুর্ণাভিধিন্ত 
হইয়া বীরভাবের সাধনা করিতে হয়। ইহার উপরে আরও উচ্চন্তরে যাইতে হইলে 
“ক্রমদীক্ষা”, 'সাভ্রাজ্য-দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। 'মহাসাম্রাজ্য-দীক্ষা” হইলে যোগ ও 
নিন ব্রক্ষসাধনার অধিকার লাভ হয্ব। 'পুর্ণদীক্ষা” হইলে সাধক দিব্য সাধনার উপধোগী 
হইতে পারেন। 

বন্ততঃ শাক্তের দীক্ষা ও অঞ্চনা-পদ্ধতি, জীবের বিশেষ বিশেষ সস্থারানুঘারী 
গ্রহণ করিতে হয়ঃ প্রত্যেকটি দীক্ষাই তাৎপর্ধযবোধক | দীক্ষ। ও অভিষেকের মন্ত্র ও 
ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট অশ্নুমিত হয়, শাক্ত সাধক কত প্রযত্তে নিয়স্তর হইতে মোহবন্ধ 
কাটিতে কাটিতে সুউচ্চ সাধন-মঞ্চের দ্রিকে অগ্রসর হন। মানুষের স্বভাব, যোগ্যতা 
প্রভৃতি বিচার করিয়া এক এবরূপ দীক্ষা ও পুজাধিকার দেওয়া হয়। দীক্ষা 
পাপক্ষয় করে এবং ক্রমশঃ হৃদয়ে দিবাজ্ঞানের সঞ্চার করে। ইঞহি দীক্ষার অন্তনিহিত 
তাৎপধ্য £ 

দিব্য জ্ঞানং তু যা দদ্যাৎ কুষ্যাৎ পাপক্ষয়ং তথা]। 
তেন দীক্ষেতি লোকেহন্মিন কীপ্তিতং তন্ত্রপারগৈঃ ॥৯ ( বামলবচন ) 

মাতৃপুজ। 

দীক্ষা গ্রহণ করিয়। মাতৃ-পুজায় অগ্রসর হইতে হয়। প্রথমতঃ স্থূল মুত্তির পুক্জা £ 
ধাতু-পাষাণ মুক্তিতে, স্থূল ধ্যানে, বাহ্থ উপচারে পুজা। ইহাঁবও প্রয্মেজন আছে। 
ইহাতে হৃদযে নিশ্মল ভক্তির উদয় হয়, মোহান্ধ হৃদয়ে শক্তিব আলোকসম্পাত হইভে 
খাকে। বান্থ আনন্দ অস্তবে আনন্দ-প্রবাহ ঢালিয়া দেয়। এ পুজাও স্থুলভাবে 
জীবাত্মা ও পরমাত্মার এঁক্যবোধে হৃদয়কে উদ্ধদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। পুজক নিজেকে 
যন্ত্র ও মৃত্তি হইতে ভিন্ন মনে করেন ন1; দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় প্রদীপ কলিকাকার 
জীবাত্মাকে মৃত্তি-হৃদযে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহা ছাড়া বাহ্‌ পুজাতেও যে ভূতশুদ্ি, 
স্াস, প্রাণায়াম, মানস পুজার বিধান আছে, তাহাও পুজার অন্তনিহিত ন্ুভচ্চ লক্ষ্যের 
আভাস প্রদান করে। সব কিছুরই লক্ষ্য উচ্চতর- প্রাণরোধ করি দেবভাবে 
তন্ময় হওয়া । 

সকল সাধনারই অন্যতম উদ্দেন্ঠ, মনকে স্থির করিয়া দেহের কোন একটি বিশেষ 
কেন্দ্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা । পাতঞ্জল-দর্শনের সমাধি-পাদে, চিত্রমিরোধকেই যোগ 
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১৬৬ " শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


বলিয়া ঘোষণা কর! হইয়াছে £ “যোগশ্চিতরতি নিরোধ? (পাঃ দঃ ১/২)। চিত্তের 
নিরোধ নানারপ প্রযত্বেই সিদ্ধ হইতে পারে। তাই বলা হইয়াছে, 'িশ্বরপ্রণিধানাদৃবা? 
(১।২৩)-ঈশ্বর প্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয়। ঈশ্বরকে বাহভাবে ধারণা 
করিতে গেলে, প্রথমাধিকারীকে রূপাদিযুক্ত রূপ ভাবনা করিতে হয়ঃ “যোগারস্তে 
মুর্ত-হরিমমূর্তম্‌ চিন্তয়েৎ। ইহাতে মৃত্তিভাবনশীল পৃজকের চিত্ত এক্ষাগ্র হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
পুজাব প্রধানতম অঙ্গ মন্ত্রজপ। মন্ত্র দেবতার বাচক ; অতএব পুজার আর এক দিক 
হইল সেই মন্ত্জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করা ঃ “তজ্জপন্তদর্থভাবনম্, (পাঃ দঃ ১২৮); 
তাহাতেও প্রাণের নিরোধ হয়। পাতগ্জলদর্শনের ভাষা টাকাকার শ্রীমত্হরিহরানন্দ 
আরণ্য বলেন, “বাহার! ইশ্বর প্রণিধান, জ্ঞানময় ধাবণ প্রভৃতির সাধন করিয়! চিত্তকে 
একাগ্র করেন, তাহাদেব সেই একাগ্রতা মহানন্দকব হইলে, তাহাতেও সাত্বিক 
নিরোধ প্রযত্ব আসিলে তদ্দারা তাহারা রুদ্বপ্রাণ হইতে পারেন। এ একাগ্রতা সর্ধকালীন 
হইলে তাহাতে বিভোর হইয়া অল্লাহার ও নিরাহাব করিয়! রণ্বপ্রাণ হইয়া সমাহিত, 
হওয়া যায় ।” 


তাস্তিকগণ মন্ত্রাত্মক দেবতার পুজার আরও গৃঢ়তর অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন, মন্ত্রাণ্ণ দেবতা জ্ঞযো, তেষাং ভিদা ন কর্তব্যা'। মহাশক্তির 
প্রকাশ হয় নাদে, এই নাদের স্থল প্রকাশ মন্ত্রের ধ্বনি, বর্ণ সেই ধ্বনির প্রতীক। 
মন্ত্রে ধ্বনি জপ করিতে করিতে, সাধক স্ুুলনাদকে অবলম্বন করিয়! পরনাদের স্তরে' 
উন্নীত হইতে পারেন। বীজমন্ত্র একদিকে নাদরূপিণী অনন্ত দীপ্ষিশালী কুগুলিনীর 
উদ্বোধন সম্পাদন করে, অন্যদিকে উর্ধনাদের সহিত সাধককে পরিচয় করাইয়। দেয়। 
এইভানে ধীরে ধীরে সাধকের সত্ব! উজ্জ্বল আলোকে দীপ্ডিশালী হইয়া! উঠে। বীজমন্ত্ 
জপ সাধকের উর্ধাতর বিকাশের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। মূত্তি-পুজা বা স্থল 
ধ্যানের ইহাই গৃঢ় তাৎপর্য । 


দেহতত্বের কথ 

িক্ষাঃ পুজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা যাহাই বলি না কেন, পরিপূর্ণভাবে মন্ধুষ্য- 
জীবনের বিকাশ সাধন করাই তন্ত্-সাধনার শেষ উদ্দেশ্য । এইজন্য মনুষ্য-জন্ম ও মনুষ্য 
জীবনকে সাধকগণ কখনও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন নাই। অকু&ভাবে তাহারা 
মনুষযজন্মের উৎকর্ষের কথা বলিয়াছেন। সহশ্র সহম্র জন্মের অশেষ পুথ্যফলে জীব 
মনুষ্যদেহ লাভ করে। নিদ্রা, মৈথুন, আহার সকল জীবের পক্ষেই সমান, মানুষও 
ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্ত মানুষের স্বাতন্ত্য এই যে, মানুষ জ্ঞানবান, তুলনায় অন্যান 


উপাসনাতত্ব ১৬৭ 


প্রাণী জ্ঞানহীন। জর্বাপেক্ষা বড় কথা, মনুষ্যদেহ ব্যতীত অন্ত দেহে তবজ্ঞান সঞ্চারিত 
হয় শা, 
চতুরশীতি লক্ষেযু শরীরেষু শরীরিভিঃ | 
ন মন্ুষ্যং বিনাহন্ত্র তত্জ্ঞানস্ত লভ্যতে ॥ ( শাক্তানন্দতরঙ্জিণী ) 
তাই মন্ুষ্যদেহই শক্তিসাধকের প্রধান সাধনীয়। মহাশক্তির আধার মানুষ, 
তাঁহার মধ্যে অনস্ত সম্ভাবনা নিহিত, অধ্যাত্ব-জীবনের সব্বাঙ্গীন বিকাশ তাহাতেই 
সম্ভব। ঈশ্বরকে, এশ্বরিক বিভূতিকে কয়জনে চশ্মচক্ষুতে দেখিতে পায়? তাহ। 
অদৃশ্ঠ, কিন্তু তাহা সুন্দর, মধুর, আনন্দময়, ঘনীভূত জ্যোতি:র পুঞ্জ-_জ্ঞান-ঘন** 
শক্তি-ঘন। অলক্ষ্যচারী পরমসত্তা, অনির্ববাচ্য মহাশক্তি, সৌন্দধ্য, মাধুষ্য, দীন্তি, জ্ঞান 
সব আছে এই মনুষ্যদেহে। সবই আছে, কিন্ত সবই মোহাবৃত, প্রচ্ছন্ন । জ্ঞান, শক্তি, 
দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে ঘনকৃষ্ণ আবরণ। এ আবরএকটি নয়, বহু,-_শত 
সহন্ন আচ্ছাদন। তন্ত্রের সাধনা! এই আবরণ উন্মোচনের সাধনা, জীবকে ন্ব-ন্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধন।। যে মহাশক্তি এই জীবনে প্রচ্ছপ্ন হইয়া! আছে, তাহাকে 
উদ্বোধিত করিয়। চৈতন্/ময় সত্তার দীপ্তি বিকাশ করাই ইহার শেষ লক্ষ্য । জীবদেহই 
সেই সাধনার ক্রিয়াভূমি | 
তান্ত্রিক সাধক তাই দেহভাগ্ডে বিশ্বব্র্মাগুকে দেখিয়াছেন ; দেখিয়াছেন বিশ্বের 


যাবতীয় বস্ত এই দেহেই বর্তমান £ 
টত্রলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বানি দেহতঃ। 


মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে ॥ ( শিবসংহিতা, ২য় পটল ) 

ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব, সকল দ্রব্য, দ্রব্যাদির সকল গুণ, সপ্তপাতাল, সপ্তলোক, 
সপ্তাচল সবই এই দেহে রহিয়াছে “কৈলাসো দক্ষিণে কোণে, বামকোণে 
হিমালয়ত । সপ্তদীপ, জপ্ডসাগর, গ্রহমগ্ডুলও এই দেহে বিন্যন্ত। দেহের মেরুদণ্ড 
যেন স্ুমেরু পর্বত, এই মেরুর মধ্যে দেবতাগণ বসবাঁজ করিতেছেন ; পরম জ্যোতিশ্ময় 
পরম সত্তাও প্রদীপ কলিকাকার জীব্রূপে হ্য়-পুণ্রীকে অবস্থিত। দেহে অভাব 
কিসের? দেহ যেন 40090009082 2 110:0577,--জীমার মধ্যে অসীম । সীমার 
মধ্যে সেই অসীমের ব্যপ্তরনা জাগাইয়া৷ তোলাই সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য । শক্তি-সাধনার 
গুঢ় তাৎপধ্য দেহ-বিজ্ঞানের মধ্যে নিহিত বলিয়াই, সাধক এই দেহকে বিশ্লেষণ করিতে 
অগ্রসর হইয়াছেন । 

নাড়ীঃ তাস্ত্রিগণ এই দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর সন্ধান 
পাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধন-ব্যাপারে তিনটি -নাড়ীই প্রধান £ ইড়া, পিঙ্গলা, ন্ুষুয্না। 


১৬৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


মেরুদণ্ডের বামভাগে চন্ত্রক্ূপিণী ইড্ডা, দক্ষিণে কৃথ্য-্বরূপিণী পলা ও বধ্যে আর্ি- 
স্বরূপিশী সুযুন্না অবস্থিত। এই নাভীত্রয়েব মধ্যে স্ুযুন্নাবই প্রাধান্য £ ইহা কন্দমূল 
হইতে শিবোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। গুহছদেশে এই নাডীটির মুখকে বলা হয় ব্রহ্গদ্বাব 1 
দেহস্ম শ্ক্রি-নাদ ও জ্যোতির আকায়ে এই সুুযুয্না-পথেই বিচরণ করিয়া থাকে। 
নাভীগুলি বসবাহী। সাধৰ এই রপবাহী নাড়ীগুলিকে নদ-নধীরূপে কল্পনা ক্ষরিয্নাছেন £ 
ইডা--গঙ্গা, পিক্ষলা-_যমুনা, আর স্বুযুন্লা--সবন্বতী , এই তিনটি সাড়ী গুহদেশে ও 
মত্তকে যে যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহাকে বল। হইয়াছে “ত্রিবেপী' । দিব্যমন্ত্রী সাধব?ণ 
রাহ-লানেব পরিবর্তে এই দেহ-ত্রিবেণীতে ম্লান কবিষ! থাকেন । 

বযুঃ দেহের যত প্রকার ক্রিঘা, তাহা বাুদ্বারা সাগিত হয় । দেহে দশ প্রকার 
বায়ু আছে--প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কর্ম, কৃকর, দ্নেবদত্ত ও 
ধনগ্রীয়। এই বায়ু দেহেব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়। ভিন্ন ভিন্ন ত্রিয়া সম্পাদন 
কবে, তন্মধ্যে প্রাণ ও অপান বাযুব ক্রিয়াই প্রধান। “হদি প্রাণোবসেন্লিত্যমপানে। 
গুহামগ্ুলে”। হ্ৃদয়দেশে অবস্থিত প্রাণবাযুই প্রকৃতপক্ষে জীবের জীবন। এই বাষুই 
শ্বসপ্রশ্বাসেব ক্রিয়া সম্পাদন করে। সাধারণতঃ নাসারদ্ধ, হইতে নাতি পর্যস্ত প্রাণ 
বাযু গমনাগমন করে এবং অপান-বাযু নাভিব নিম্নদেশ হইতে যোনিমূল পধ্য্ত 
গমনাগমন কবে। এই ছুই বাধুব বিসংবাদে জীব্বে জীবন রক্ষা হয, ইহাদেব অবিবোধ 
গতিই জীবেব মৃত্যু ৷ 

ষট্‌চক্র £ *দেহস্থ সুযুম্না নাভী গুহ্দেশ হইতে শিবোদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত। ইহ! 
অতি স্ুক্্ম। তান্ত্রিকগণ মনে 'করেন, এই নাঁডী-মৃণালে ছযটি চক্র বা পদ্ম গ্রথিত 
আছে। পদ্মগুলি কলিকাকাব এবং বিভিন্ন দলযুক্ত , এক একটি পল্মে এক একজন 
মাতৃকা-শক্তি অবস্থিত £ 

তষৈব গ্রথিতং পদ্মং মূলাদি পল্মপঞ্চকমূ। 
কলিকাকাবরূপেণ ভ।কিন্যাদি-অবলদ্বিতম্‌ ॥ ( তন্্রচুডামণি ) 

এই চক্র বা পন্সগুণি দেহেব বিশিষ্ট শক্তিকেন্দ্র ই সাধনাব সময় ইহাব যে কোন কেন্দ্রে 
মন স্থির কবতে হয়। পদ্মগুলিব নাম মূলাধাব, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুব, অনাহত, বিশুদ্ধ 
ও আজ্ঞা। এগুলি ছাড। শীর্ধদেশে অধোমুখী অবস্থায় আর একটি সহম্রদল পন্ম আছে, 
তাহাব নাম সহন্সাব পদ্ম । 

গুহা ও লিজ দেশেব মধ্যে নুযুম্না নাউীব মুখে “আধার পদ্ম, ইহা শ্রোণবর্ণ ও 
চাবিট দলযুক্ত। এই দলে ব, শ, য, স এই চারিটি মাতৃফাবর্ণ সমিবিষ্ট। মূলাধার 
পৃধিবী-তত্বের স্থান, এখানে ভাকিনী নামক শক্তি বিবাঞজজ ফবেন। ন্ুম্বা নাড়ীর 


উপাসনাতত্ব ১৬৯ 


মুখকে বলে ব্রক্মবার। মুখঘারা এই ব্রহ্ষঘধার আচ্ছাদন করিঘা সর্পের দত দার 
ব্রিবৃস্তাকৃতি জগন্মোহিনী কুগুলিনী শক্তি প্রস্থপ্ত। রহিয়াছেন। এই শক্তিকে জাগ্রত করা 
সাধকেব প্রথম লক্ষ্য । পরাশক্তিই ঘুমস্ত অবস্থান্ন কুগুলিনীরূপে জীব-দেহে অবস্থান 
করিতেছেন । 

লিঙ্গমূলে যডদলযুক্ত যে পন্ম, তাহার নাম 'ঘ্বাধিষ্ঠান'। ইহা! রক্তবর্ণ ষড্দলে 
ব, ভ, ম, য, বল এই ছয়টি মাতৃকাবর্ণ। স্বাধিষ্ঠান জলাধিপতি বরুণেব মণ্ডল, ইহা 
অপ -তত্বেব স্থান। এখানে বাকিণী নামক মাতৃকা-শক্তি বিবাজ কবেন। 

্বাধিষ্টান চক্রেব উর্ধে নাভিমূলে দশদলযুক্ত “মণিপুব' পদ্ম. ইহা ঘন মেঘের ন্যায় 
নীলবর্ণ। দশদলে ড, ঢ, ৭, ত, থ, দ, ধ, ন, প, কফ এই মাতৃকাবর্ণগুলি শোভিত। 
মণিপুব তেজতত্বে স্থান। এখানে শক্তিরপে আছেন লাকিনী দেবী । 


জীবেব হৃদ্যদেশে হৃদযান্বজ “মনাহত/?। ইহা বন্ধুককুন্ুমেব ন্যায় অত্যুজ্ছল। 
ইহাব দ্বাদশ দল, এই দলগুলিতে ক, খ, গ, ঘ, ৬, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ মাতৃকাব্ণ 


শোভা পা । ইহা বাধুতত্বেব স্থান। শব্বব্রক্ষরূপী জীবান্সা প্রদীপ-কলিকাকারে এখানে 
অবস্থান কবেন। শবব্র্ধই হংস, অহংভাব অবলম্বন কবিষা ইনি জীবাত্মারূপে 
মানবদেহে আছেন। এখানকাব মাতৃকাশক্তি কাকিনী দেবী । অনাহত পন্ম মানস- 
পুজাব স্থান , পুক্তাব সময সাধক এখানে কল্পবৃক্ষ, রত্ববেদা, চন্দ্রাতপ, পতাক। ইত্যাদি 
কল্পনা কবিযা, দেবতাকে হৃদয়-পন্মে বসাহয়। পুঁজ! কবিয়া থাকেন। 

কদেশে “বিশ্তদ্ধাধ্য” নির্মল পণ্ম। ইহা ধুমবর্ধধৃমাবভাসম্ । এই পদ্বের ষোডশ দল ; 
দলগুলিতে অ, আ, ই, ঈ, উ, উ,খ, ধ্, » ৯ এ, এ, ও, ও, অং, অঃ এই যোলটি 
স্বববর্ণ বিশ্যন্ত। ইহা আকাশতত্বেব স্থান, এখানে শাকিণী নামক শক্তিদেবী 
বিরাজ করেন। 

ভ্রমধ্যে অবস্থিত অতি শুভ্র হিমকবরূপ “আজ্ঞাচক্র' । এই পক্মের দুইটি দল, ছুই 
দলে হ, ক্ষ দুইটি মাতৃকাবর্ণ। চন্দ্রেব মত ধবলকান্তিবিশিষ্ট হাকিনী নামক মাতৃকাশক্তি 
এখানে বিবাজ কবেন। আজ্ঞাচক্রকে প্রণব-্থানও বলা হয়, কারণ ইহার অন্তশ্চক্রে 
প্রণবাত্মক শুদ্ধ-ুদ্ধ অন্তবাত্মা। ইহাকে ধ্যান ধাম”ও বলে। উপাসক এই স্থানে 
নিজ ইই্দদেবতাতে মনোলয় করিরা, নিজে ই্টদেবতাম্বরূপ হইয়া যাইতে পারেন। এই 
চক্রে ধ্যানপরায়ণ সাধক অতি শীগ্র পরপুরে অর্থাৎ পরমশিবপুরে যাইবার ঘোগাতা৷ 
লাস করেন। 

সহআার পক্স £_-জীবদেহেয় মন্তকে প্ূরণেন্দুণ্তৰ' পূর্ণপীষূষপুর্ণ সহম্রার পন্প ; 
ইহা শুরুবর্ণ ও অধোমুখ, এই পদ্মেব সহশ্রটি দল। ইহাই সাধকেব সর্ববা্থসিদ্ির 


১৭০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


স্থান। সহশ্রার পদ্মের পরিমণ্ডলটি অশেষ বৈচিত্র্যপুর্ণ ; ইহার বর্ণনায় তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ 
যে কত সুক্ষাতিস্ুম্্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা! বলিয়া শেষ করা যায় না। এই 
পদ্ম নাদ-বিন্দুসমন্বিত, 'সহআারং মহাপদ্নং নাদবিন্দু-সমস্থিতম্‌। সহস্ার পদ্মই পরম রমণীয় 
শিবপুর; এই পুর সর্বছুখ-বিবঞ্জিত, নিত্য-পুষ্প-ফলবাহী কল্পক্রমে পরিশোভিত £ 


সহস্রারং শিবপুরং রম্যং ছুংখবিবঞ্জিতম্‌। 
সর্বতোইলক্লতৈর্দিব্যং নিত্যপুষ্পফলদ্রসৈঃ॥॥ (গন্ধব্বমালিকাতন্ত্র ) 

সহম্রার পদ্ম একদিকে সগুণ ব্রক্ষমষ শিবের স্থানঃ ইহাই আবার অপরদিকে নির্ববাণ- 
শক্তির মধ্যস্থ ব্রর্বস্বরপ পরশিবের আধার। “সস এব নির্ববাণাখ্যকলোপবিগতঃ 
নির্ববাণশক্তেঃ পুরমঠ ( শাক্তানন্দতবঙ্গিণী)। ইহার মধ্যস্থ শন্ই ব্রহ্-্বরূপ পরশিব। 
এই শিব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়।ই শক্তিসাধকের শেষ লক্ষ্য ৷ 
দেহ-সাধন 

অতএব দেখা যাইতেছে, তান্ত্রিক সাধনাব প্রধান উপকবণ এই জীবদেহ। পবম 
শীস্ত, অদ্বৈত, নিরুপাধি, চৈতন্যময সত্তাব আধার এই দেহ। কিন্তু গুত্রয়েব (তম: রজঃ 
ও সত্ব) আবরণে এই সত্তা আচ্ছন্ন। তান্ত্রিক সাধক এই আবরণ উন্মোচন কবিতে 
অগ্রসর হন। ভাব ও ক্রিয়া-যোগের উত্তবোত্তব সাধনাষ, দেহ নিশ্দোক ত্যাগ করিতে 
থাকে। পশ্তভাবেব পৃজা-অর্চনায তামসিক আববণ উন্মোচিত হয। মানবপ্রবৃত্তিকে 
স্বীকার করিয়! লইয়াই এই সাধনায অগ্রসব হইতে হয়। ক্রমে ক্রষ্ণে সাধক রাজসিক 
মোহবন্ধ উন্মোচনের শক্তি অঞ্জন করেন । বীরভাবের সাধনায় বীরের প্রচণ্ড আত্মশক্তির 
আঘাতে অতি প্রবল রাজসিক বৃত্তিগুলি নিযমিত হইযা যায় এবং জাধকেব দেহ 
দিব্যভাবের সাধনার উপযোগী হয়। দিব্যভাবের সাধনায় সাত্বিক আবরণ খসিয়া যায়, 
মানুষ দিব্য ভাব ধারণ করে £ ক্রমাভ্যাসের ফলে দেহ উত্তবোত্তর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার 
অর্জন করে এবং ধীরে মানবসত্তা সত্ত্, অতিসত্ব, পরমসত্ত, শুদ্ধসত্ত, বিশুদ্ধ-সত্বময় হইয়া! 
উঠে। পে এক বিরাট, বিপুল আনন্দ; আলোর বন্যায় সত্তা! পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া 
তুরীয় অবস্থায় উন্নীত হযঃ তখন জ্ঞেয়-জ্ঞাতা বোধ লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাই 
শেষ অবস্থা । 

দেহকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রগতি। সাধারণ পুজা অর্চনাতেও দেহ ছাড়া পুজা» 
নয়, দেহ ছাড়! ক্রিয়া নয়। ভূতগুদ্ধি, ম্যাস, প্রাণায়াম, মানসপূজার ক্রিয়াগুলিতে 
সাধকগণ দেহেরই সাধন! করিয়া থাকেন। 


উপাসনাতত্ব ১৭১. 
ভূতশ্তদ্ধি 


' “স্বভাবতঃ সদাইশুদ্ধং পঞ্চভূৃতাত্মকং বপু১-_পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ স্বভাবতঃই 'অগ্ু্ 
ইহ মলমৃত্র-সমাযুক্ত, মলিন। দেহকে পরিশুদ্ধ না করিলে, তাহা পূজার যোগ্য হয় না 
তাই প্রথমে প্রয়োজন ভূতশুদ্ধি। 


শরীরাকার-ভূতানাং ভূতানাৎ যিশোধনম্‌। 
অব্যয় ব্রহ্ষসংযোগাদ্‌ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতঃ ॥১ 


প্রথমে এই দেহকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ধংস করিয়া দিতে হয়। হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে খূলাধারে 
আনয়ন করিয়া, কুলকুগ্ুলিশীসহ ফট্চন্র ভেদ করিয়া, সহশ্রারে বক্ষময় শিবের সহিত 
তাহাকে যোগ করিয়া, দেহকে শন্টময় ভাবনা করিতে হয। ইহার পর দেহের আরও 
বিশুদ্ধি প্রয়োজন ? সেই প্রযোজন সিদ্ধ হয় দেহকে শোষণ কবিয়া'স্দঞ্ধ করিয়া, দখ্বীভূত 
ভশ্ম পরিত্যাগ করিয়া এবং অম্ৃতদ্বারা সেই পাপশূন্য দেহকে আপ্লাবিত করিয়া। এ সকল 
ক্রিয়া দেহের বাহিরে নয, দেহ-মধ্যেই করিতে হয়। পুবক, কুস্তক ও রেচকের প্রক্রিয়ায় 
যথাক্রমে দেহস্থ বায়ূতত্বের বীজদ্বারা৷ দেহকে শোষণ করিতে হয, বহিতত্বের বীজ দিয়া 
দেহস্থ পাপ-পুরুষকে দগ্ধ করিতে হয়, সলিলবীজ দিয়! সেই ভম্মকে ধোঁত করিয়৷ বাহির 
করিয়! দিতে হয়ঃ তাহার পরে চন্দ্রমগুলস্ত চন্দ্রবীজ দ্বারা দেহকে আপ্লাবিত করিয়। 
অমুত্ময্ন ভাবন! করিতে হয়। ইহাই ভূতশুদ্ধি, ইহাদ্বারা পঞ্চভৃতাত্মক দেহ নির্মাণ করিয়া 
পুনরায় জীবাত্মা, কুলকুণ্ডলিনী ও অন্যান্য তত্বগুলিকে ষথাস্থানে স্থাপন করিতে হয় । 


হ্যাস 


ভূতশুদ্ধি দ্বারা যে নৃতন দেহ নিম্মিত হয়, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দেবতাময় করিয়া তুলিতে 
হুইবে। পুজ্য ও পৃজকের সত্তা তন্ত্রমতে অভিন্ন। যদি অভিন্ন না হয়, তবে পূজা ব্যর্থ। 
দ্যাসস্ঘার1 ভূত-সত্ত। যখন দেবতাময় হইয়া উঠে, তখন মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করা যাঁয় ঃ 


আগমোক্ত বিধানেন নিত্যং হ্যাসং করোতি যঃ। 
দেবতাভাবমবাপ্সোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২ 


ন্যাস” শব্ধের সাধারণ অর্থ স্থাপন । দেহস্থ বিভিন্ন অংশে মন্ত্র ও মাতৃকাবর্ণাদি স্থাপন 
করাই নাস 3 ইহাতে দেহ সর্ববতোভাবে শক্তিময় হইয়া উঠে £ পু988৪ 0928186 ০£ 


১ বিশুদ্বেশ্বরভন্্র। ২। কুলার্ণবতন্তর। 


১৭ শা্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


[0190176 06 17297 0109 &150 026 70910 01 ৮5০ 0516 10501 020. 005 52058 
[শেল 01 686 0007, 19115666160 06:91 20856799১17 03891 60৪ 6০ 
17016 098 100৫7 711) 2০6 1166 ০01 009 70951.১১ ৃ 

হ্যাস নানা প্রকাবের হয়। শক্তিপুূজায় ন্যাসের স্থান প্রধান ৷ বড়ঙ্রন্তাস, অঙ্গন্যাল, 
করম্যাস তো আছেই--তছুপরি মাতৃকান্তাস ও যোঢ়ান্তামও করিতে হয়। দেহস্থ 
ষট্‌চক্রের লে দলে মাতৃকাবর্ণের বিন্তাসের নাম মাতৃকান্তাস। অ হইতে ক্ষ পথ্যস্ত 
স্বববর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়া পঞ্চাশ বর্ণই মাতৃকাবর্ণ। মাতৃকা-ন্যাসে কণ্স্থ যোড়শদল 

*পঙ্জে৷ যোলটি স্বরবর্ণ, অনাহত হৃদয়াঘুজের ছ্বাদশদলে ক হইতে ঠ পর্যন্ত দ্বাদশটি ব্ঙীন, 

মণিপুর পদ্মের দশদলে ড হইতে ফ পধ্যন্ত দশবর্ণ, স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ষড়দলে ব হইতে ল 
পধ্যস্ত ছয়টি বর্ণ, মুলাধার কমলের চতুর্দলে ব, শ, ষ, স এই চারিটি বর্ণ এবং আঙ্ঞাচক্রের 
দিলে হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণ বিন্যস্ত করিতে হয়। 

যোটান্যাসের ক্ষমত] অসাধারণ ততপ্বাদিতে এই ন্যাসের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হর 2 
“যোটান্াসশরীবস্ত ভবেদ্‌ গঙ্গাধরঃ স্বযং। ধাহার শররীবে যোটান্যাস অনুষ্ঠিত হয়, তিনি 
স্বয়ং মহাদেব তুল্য। যোান্তাস দেবতা ও মন্ত্রভেদে পুথক পৃথক হইয়। থাকে। 


প্রাণায়াম 


'প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রপুজনে ন হি যোগ্যতা'--প্রাণায়াম না করিলে মন্ত্রজপে ব৷ পূজার 
যোগ্যতা জন্মে না। প্রত্যেকটি শুভকর্মের পূর্বে ও পরে যত্ব সহকারে প্রাণায়াম করা বিধেয । 
যোগশাস্ত্রে গ্রাণায়ামের অশেষ গুণকীর্তন কর। হইয়ছে। মন্ুসংহিতায় আছে, বায়ুব নি গ্রহ 
দ্বারা ইন্দরিয়াদির বৃত্তি দগ্ধ হয়। পাতগ্জল যোগদর্শনে প্রাণায়ামের ফল সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 
“ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম। ধার্ণান্্ যোগ্যতা মনসঃ) ( সাধনপাদ, ৫২1৫৩ )। 
প্রাণায়াম কবিলে আবরণ বিনষ্ট হয় এবং ধারণা বিষয়ে মনের যোগ্যতা জন্মে। যোগী 
যাজ্ঞবস্ক্য বলেন, “মনো লয়ত্বং লভতে, পলিতার্দি বিনস্ঠাতি__প্রাণায়ামে অতি মহজে 
মনোনয় হয়, বৃদ্ধত্ব দূরীভূত হয়। বস্ততঃ প্রাণায়ামের কাধ্য দেহস্থ বায লইল়্া। বাস্ুব জন্যই 
মন চঞ্চল হয, দেহে নানাপ্রকার রোগ দেখ! দেয়। বায়ুসংবমন করিলে দেহ সুস্থ এখং 
মন সুস্থিব হয়। 

দেহস্থ বায়ুগুলির (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান ) মধ্যে প্রাণ ও অপান 
বাঘুদ্ধার! শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া সাধিত হয়। যখন শ্বাসপ্রশ্বাদের গতি স্বাভাবিক্ক 
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থাকে, তখন মন চঞ্চল, ববেক মলিনতার আবরণে অপরিচ্ছন্ন; কিন্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের 
এই স্বাভাবিক গতি যদি রোধ করা যার, তবে মন সাধকের আমুতে আসে । তখন 
দীর্ঘকাল ধরিয়া! কোন বিষয়ে স্থিরভাবে মনোভিনিবেশ কর! সম্ভব। 

সাধারণতঃ প্রাণবায়ু নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া নাভিগ্রন্থি পর্যন্ত যায়, 


এবং সেখান হইতে আবার উর্গ হইয়া বাহিরে আসে : নাসার বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি 
পধ্যন্ত এই বাফু বহিগমন করে। অপর দিকে অপানবামু নাভির নিয়দেশ হইতে 


যোনিস্থান পধ্যস্ত গমনাগমন করে। গমনাগমনকালে প্রাণ ও অপান বায়ু পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এই জ্বন্যই একে অন্তে দেহের বাহিরে গেলেও, পরম্পরের 


আকর্ষণ বশত: আবার দেহে ফিরিয়া! আসে £ 
অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোহপানঞ্চ কর্ষতি। 
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্টেনো গতোইপি আকুতম্যতে পুনঃ ॥ 

প্রাণ ও অপান বায়ুর এইরূপ ক্রিয়ায় হাদয়স্থ প্রদীপ-কলিধীকার জীব ( প্রাণ- 
শক্তি) দেহে অবস্থান করে এবং জীব জীবিত থাকে; প্রাণ ও অপানের অবিরোধ 
গমনে মৃত্যু হয় । প্রাণায়ামের কাধ্য এই অবিরোধত্ব সম্পাদন করা, কিন্তু এমন ভাবে 
তাহা করিতে হইবে যে, তাহাতে মৃত্যু হইবে ন1; বায়ু দেহের মধ্যেই অবিচল হইবে। 
প্রথমে প্রাণ-বায়ু ত্রম্ব হইবে, অর্থাৎ নাসার বাহিরে দ্বাদশ অ্গুলি পধ্যস্ত যাইবে না, 
নাসাভ্যস্তরচারী” হইয়া! থাকিবে। ক্রমে বাষু সুক্ষ হইবে অর্থাৎ অত্যন্ত মৃছু হইবে 
(এমন মৃদু হইবে যে, “তুলাখানি ধবে নাসিক মাঝে। তবে মে বুঝিল শোয়া 
আছে ॥১ ); অবশেষে ইহা অবিচল হইবে । তখন দেহ স্থির, নিষ্পন্দ_মন অচঞ্চল, 
শাস্ত-__নয়ন নিমেষহারা। এই সময় মনকে দেহস্থ যে-কোন শক্কিকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত 
করা যায়, দীর্ঘকাল ধরিয়া মন কোন বিষয় ধারণা করিতে পারে এবং সে-ধারণায় 
স্বাসপ্রশ্বাস-জনিত কোন বাধা থাকে না। প্রাণায়ামের ইহাই অন্তর্ুট তাৎপধ্য। 
বাস্কুসংযমনে ছুধিত রক্তাদিও শোধিত হয়, তাহাতে দেহও সুস্থ থাকে। এই জন্যই 
প্রাণায়ামের এত গ্ুশ'সা। 
প্রাণায়াম-পদ্ধতি 2 

প্রাণাপাননমাযোগঃ গ্রাণায়ম ইতীরিতঃ। 
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচক-পুরক-কুম্তকৈঃ ॥ ( যোগীযাজ্ববন্ক্য ) 

প্রথমে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙষ্ঠ ছারা দক্ষিণ নাস বন্ধ করিয়া বাম নাসায় বায়ু পুরণ 
করা হয়; এই ভাবে উদরে বায়ু পুরণের নাম পুরক। তাহার পরে উভয় নাস! 
বন্ধ করিয়! উদরে বায়ু ধারণ করিতে হয়; ইহার নাম কুস্তক। তাহার পর বাম 


"১৭৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


নাসা বন্ধ করিয়া দক্ষিন নাসা দ্বার! ধীরে ধীরে বায়ু ছাডিয়! দিতে হয়, হহার নাম রেচক। 
এইরূপে আবার দক্ষিণ নাসায় বায়ু পুরণ করিয়!, উভয় নাসা বন্ধ করিয়া কুম্তক করিয়া 
বাম নাসায় রেচক করিতে হয়। পুনর্ধবার প্রথম বাবের মত পুরক, কুস্তক ও রেচক 
করিতে হয়। এইরূপে একবার প্রাণায়াম অন্পূর্ণ হয়। যতক্ষণ পুরক, তাহার 
চতুগ্ণ কুস্তক এবং পুরকের দ্বিগুণ রেচক করিতে হয। বীজমন্ত্বের মাত্রাসংখ্যা দ্বার! 
সময়ের পরিমাণ ঠিক রাখিতে হয। প্রথমে অল্প মাত্রায় প্রাণায়াম কর! বিষে, ত্রুমে 
ক্রমে মাত্রা বাডাইতে হয়। প্রাণায়ম-ক্রিয়া দ্রুত করা একেবারেই নিষেধ, তাহাতে 
. নানারূপ রোগ হইবাৰ সম্ভাবন।। অভিজ্ঞ ব্যক্তিব নিকট হইতে প্রাণায়ামের প্রণালী 
শিক্ষা করা উচিত । 
কয়েকবার প্রাণাক়াম কবিলে দেহ লঘু বোধ হইবে , বাযু সুযুয্নাবর্ত্মে প্রবাহিত 
হইবে এবং তাহা ক্রমে এই দেহেব মধ্যেই স্থির হইবে। প্রাণাযাম করিলে দেহস্থ নাদ 
জাগ্রত হয়, যোগিগণ এই নাদ ধাবণ! করিষা থাকেন। প্রাণায়াম দ্বারা সাধক সাধনার 
প্রকৃত যোগ্যতা! অঞ্জন করেন। এই জন্যই বলা হয়ঃ 


আদাবস্তে চ যত্বেন প্রাণাযামং সমাচরেৎ। 
কন্মগ্থপি সমস্তেযু শুভেঘপি-অশুভেষু চ ॥ 


“অস্তর্যাগ ( মানস পৃূজ। ) 


মানস পুজা, মানস হোম ও মানস জপ অন্তধাগের অন্ততুক্ত। তস্ত্রো্ত এই 
অন্তযাগ অতি উন্নত ধরণেব সাধনা । এই পুজ্ায় আড়গ্বর নাই, বাহ নৈবেষ্যাদি 
অর্থাৎ উপচারের প্রয়োজন নাই। ইহাতে স্কুল মৃত্তিব প্রয়োজন হয় না, ঢাক-ঢোল 
' প্রয়োজন হয় না, বলি আহরণের দরকার হয় না) ইহাতে হোমের অন্য বাইরের 
সমিধ, হবি কিছুরই দবকার হয় না। এমন কি জপ কবিবার জন্য অক্ষমালা ব! 
রুত্রাক্ষমালারও কোন প্রয়োজন নাই। স্থল পঞ্চ ম-কার তত্ব, যাহা মায়ের পূজার 
প্রধান উপকবণ, তাহাও এখানে অবাস্তর | ূ 

সাধক এই পূজায় নিজেব দেহ হইতেই পুজোপকরণ আহরণ করেন, কারণ তিনি 
জানেন, “ভ্রিলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বানি দেহত:।-_যে কোন সাধন-জন্য, যাহা! 
'কিছু প্রয়োজন, সব এই দেহেই আছে। দেহে অপ্তত্বীপ-সমন্থিত মেরু; দেহের মধ্যেই 
তৃমগ্ুলস্থ সরিৎ, সাগর, শৈল, পুণ্যতীর্থ, পীঠ ও পীঠ-দেবতা বর্তমান। মূলাধার 
সৃথিবী তথ্ের স্থান, ইহাই গন্ধতত্ব; স্থাধিষ্ঠান চক্র জল-তব্রর স্থান__রস; নাভিমুল 
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*তেজতন্বেব স্থান, অশিন্বরূপ ; হদয বাযুতত্বের স্থান, এইথানেই অনাহত নাদ; কঠদেশ 
আকাশততব্বের স্থান__ইহা আবরণাত্রক বন্ত্। জহম্রার পদ্ম হইতে প্রতিনিয়ত 
অমৃতবিন্দু ক্ষরিত 'হইতেছে--অতএব সাধকেব অভাব কিসের? অভাব যাহা, তাহা 


তো! কল্পনাছাবাই পুর্ণ কবা যায়। 
তাই সাধক বহ্িবিশ্বে ছুটাছুটি ন| কবিষা! নিজের দেহটিকে লইযা৷ পুজায় বসেন, 
আবস্ত হয মানস পুজা; সাধক নিজেব দেহেই ক্ষীবসমুদ্রেব কল্পনা করেন, তাহাতে 


বত্ুমঘ এক দ্বীপ, সেই দ্বীপে মণিময এক দিব্য মন্দিব, তাহাতে কল্পবুক্ষ শোভমান, 
কল্গবৃক্ষেব নীচে এক সুবর্ণ বেদিক| | দেবতাকে আবাহন কবিষা সাধককে কি ভাবে 


মানস পুজ। কবিতে হয়, তন্ত্রে তাহাব নির্দেশ দেওয1 হইয[ছে £ 
হৃৎপন্মমাসনং দগ্যাৎ সহস্রাবচ্যুতামতৈঃ | 


পাছ্যাং চবণযো র্যা মন্তব্য নিবেদযেৎ ॥ ,, 

তেনামুতেনাচমনীযং স্নানীযমপি কল্পযেৎ। 

অশকাশতন্বং বসনং গদ্ধন্ত গন্ধতত্বকম্‌ ॥ 

চিত্তং প্রকল্পষেৎ পুষ্পং ধুপং প্রাণান্‌ প্রকলপয়েখ। 

তেজস্তস্বস্ত দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ স্ুধান্ৃধিম্‌ ॥ 

অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বাধুতত্বঞ্চ চামবম্‌। 

বৃত্যমিন্দ্রিযকম্াণি চাঞ্চল্যং মনসম্তথ1 ॥ ' 

পুষ্পং নান।বিধং দগ্যাৎ আত্মনে! ভাবসিদ্ধয়ে। 

অমাযমনহস্কাবম্‌ অবাগমমদন্তথা ॥.. 

সুধাম্বধিং মাংসশৈলম্‌ ভঞ্জিতং মীনপর্বব তম্‌। 

মুদ্রাবাশিং সুভক্্যঞ্চ ঘ্বতাক্তং পাষসং তথা ॥-.- 

কামক্রোধো বিশ্লকতৌ। বলিং দত্বা জপং চবেৎ।৯ 

_ মাকে আবাহন কবা হইযাছে, তাহাকে আসন ছিতে হইবে, সাঁধকেব হ্ায়স্থিত 

'পন্সই শ্রেষ্ঠ আসন । পাছ্-__চবণপ্রক্ষালনের জল । সিদ্ধ সাধকেব জহশ্রাব পদ্ম 
হইতে নিবস্তব যে অমুত ক্ষবিত হইতেছে, তাহাই ৬ ননীব পাদ, আচমনীয় স্নানীয়। 
মূনটি অত্যন্ত ছুবস্ত, সেই-ই ইন্জরিয়েব পবিচালক, অতএব মায়ের অর্ধ্য এই মন। 
ন্নানেব পব বসন দিতে হয়; বিশ্বমৃত্তকে আবৃত কবিতে পারে, এমন আবরণ কি 
'আছে? আকাশতত্ব সেই আবরণ ১ শবীবস্থ গন্ধতত্ব গন্ধ, চিত্ত পুষ্প, পঞ্চপ্রাণ ধৃপ, 
তেজতত্ব দীপ । নৈবেদ্য সুধাসমুদ্রেব সুধা। হাদয়ে যে অনাহত মধ্যমা নাদ, তাহাই 
ঠা জহানিববানতত্, পঞ্চম উল্লাস 


১৭৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন৷ 


ঘণ্টা-বান্ত। মাকে ব্জন কবিতে হইবে, চামর দেহস্থ বামৃতত্ব। চঞ্চল ইন্জরিষ 
জননীর সেবাদাসী হইযা তাহাবা নৃত্য করুক। মায়া-বাহিত্য, অনহস্কাব, বাগহীনতা 
পুষ্পাঞ্রলি। মায়ের পূজায় মদ্য চাই-_ঘাংস চাই, মত্ত চাই, মুন্র। চাই £ সুধাম্ৃধিব 
রসই মগ্ঘ, মাংস-পর্বত মাংস, মীন-পর্বত ভঙ্জিত মতস্ত এবং স্থৃতক্ষ্য ঘ্বতাক্ত পাধস 
মুদ্রা; মায়ের চবণে মনকে যুক্ত কবাই মৈথুন । শক্তিপূজায বন্ষি দিতে হয: কামক্রোধ 
বিক্বোৎপাদক শক্রু, তারাই মাষের বলি। ইহাই শক্তি-দাধকেব বিবিধ উপচাবে মানস 
পূজা); এ এক শ্রেষ্ঠ ভাবেব পুজা । 
কুগুলিনী-যোগ 

দেহ-সাধনাব প্রধান অঙ্গ কুগুলিনী-যোগ। কুগুলিনীই মনুষ্তদেহেব অপবিমেষ 
অধ্যাত্মশক্তি। ইহা জীবদেহে মূলাধাবে স্তপ্তা অবস্থায বিবাজ কবে। যতক্ষণ পন্যস্ত 
কৃণগুলিনী প্রন্প্তা, ততক্ষণ দেহস্থ অগপ্রমেয় শক্তিও স্িমিত। কুগুলিনী জাগ্রত 
হইলে সাধক নিজ দেহেই তাহাব পরিচয লাও কবেন। সহসা কোথা হইতে শক্তিপুঞজ, 
অলৌকিক দীপ্তি, অব্যক্ত আনন্দময় স্পন্দন এই দেহে প্রকাশিত হয। মুহর্তে প্রকাশ- 
আববণ উন্মোচিত হইয়া যাষ, জ্ঞান ও শক্তিব ঙ্কীর্ণ সীম! হইতে মানুষ এক পবম উদাবতাব 
ক্ষেত্রে উন্নীত হুয। 

এই কুগুলিনী-জাগরণের জন্যই ভাবুকেব ভাব, পৃজকেব পুজা-অর্চনা, হঠ-যোগীর 
ধোৌঁতি-বন্তি-ভ্রাটক, যোগীব যোগ । তান্ত্রিক সাধকেবও সকল ক্রিযা প্রধানত: কুগুলিনী- 
জাগরণের জন্য। মহাশক্তি সঙ্কৃচিতা, তাই কুণুলী-আক্ৃতি, জট-পাকানে। এই জট 
খুলিয়া গেলেই শক্তি-লাভেব ঘ্বাব উক্মুক্ত হয়। অশুদ্ধ দেহে এক নবীন কুত্তি 
প্রকাশ পায়। 

কেবলমাত্র কুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত কবা নয়, তাহাকে উর্ধমুখা করিযা দেহস্থ 
চক্রে চক্রে চালন! কবিতে হষ। কুগুলিনী উপযুপবি যত উর্ধাদিকে যাইতে থাকে, 
ততই উচ্চতর বৃত্তিব বিকাশ, শুদ্ধতব সত্বের প্রকাশ ও নিষ্নতর বৃত্তির নিমীলন হইতে 
থাকে । ক্রমে ক্রমে দেহস্থ পন্মদল বিকশিত হয, কুগুলিনীব স্পর্শে চক্রস্থ এক এফ 
শক্তি স্বীয় মহিম। বিচ্ছুরিত কবিতে থাকেব, সকল শক্তি, সকল এশ্র্্য, সকল বিভূতি 
সাধকের দেহে ভর কবে। তখন সাধক স্বয়ং এশ্বরিক বিভূতি-সম্পন্ন হন । 

কিন্তু উশ্বরিক বিভূতি নয়, আনন্দই সাধকের কাম্য। সেই কাম্য পূর্ণ হয়, যখন 
তিনি এই কুগুলিনী শক্তিকে যট্চক্রভেদ করিযা সহশ্রারস্থ শিবের সহিত যুক্ত করেন। 
শিব ও শক্তির সমযোগে, তখন যে সামবস্ত উদ্ভূত হয়, তাহা কোটি লাক্ষারসের 


উপাসনাতন্ব ১গ৭ 


চেয়েও রক্তবর্প। এই সামরন্হ্থারা সাধক সমস্ত দ্বেহকে আপ্লাবিত করেন। তখন 
“আনন্দ সাগর" উথলিয়! উঠে, আনন্দ-তন্ম় সাধক আপাত নুখছ্ঃঘের সংঘাত হইতে 


মুক্ত হইক়া এক কুদিব্য স্তরে উন্নীত হন। 
অতএব কুগুলিনী-যোগ তন্ত্রসাধনার অন্ততম লক্ষ্য। দেহ-সাধনার পরিপূর্ণ বিকাশ 


এই যোগে সাধিত হস্ব। কুগুলিনা-যোগের প্রক্রিয়াটি দুরূহ হইলেও বর্ণনাটি হৃদয়গ্রাহী £ 
এই যোগ-ক্রমের নির্দেশ তন্ত্রশান্ত্রে অতি সুন্দর কবিত্বময় ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে 
তাহ' পাঠ করিতে করিতে হৃদয় আনন্দে আপ্গুত হয । 

কুগুলিনী-যোগের ক্রিয়া সাধক প্রথমতঃ একটি নির্জন সাধনোপযোগী স্থান ' 
নির্দারণ করিয়া লইবেন। সাধারণতঃ কোন সিহ্পীঠই সাধনার উপযুক্ত স্থান। সাধক 
বামাক্ষেপা তারাপীঠে সাধনা করিয়! সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এ দেশে অনেক সিহ্বপীঠ আছে £ 
কামরূপ, পৌও বধ্ধন ( করতোয়! তীর ), কামাধ্যা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সিপ্বগীঠ। 

কেহ কেহ সাধনার জন্য সুম্দর, নির্জন স্ানে 'পঞ্চবটি, নিশ্মাণ করিয়া, তাহার মধ্যে 
সাধনা করিয়া থাকেন । অনেক প্রকার কুলবৃক্ষ আছে, এই বুক্ষগুলির মধ্যে যে-কোন 
পাচটি বৃক্ষ দিয়া পঞ্চবটি নিন্মাণ করা বিধেয়। সাধারণতঃ অশ্বখ, নিম্ব, অশোক, 
বিন্ব, চম্পক দ্বারা পঞ্চবটি নিশ্মিত হয । ঠাকুব পবমহংসদেব দক্ষিণেশ্ববে পঞ্চবটিতে সাধন! 
কবিতেন। 

সাধনার জন্য আসনও প্রয়োজন । কেহ কেহ পথ্থমুণ্ির আসন করিয়া ( ছুইটি 
চণ্ালেব মুণ্ড একটি শৃগালমুণ্ড একটি বানরের মুণ্ড ও একটি জর্পমুণ্ড ), কেহ বা কেধল 
একটি মুণ্ডের আসন করিয়া, তাহার উপরে কুশাস* বা শুদ্ধ চম্মাসন পাতিয়! সাধন1 করেন। 
বসিবার পদ্ধতিও বিভিন্ন গ্রকারের আছে, তাহাদিগকেও আসন বলা হয়; এই আঙন- 
গুলির মধ্যে পল্মাসন, শ্বস্তিকাসন, স্বখাসন প্রসিদ্ধ । 

সাধনোপযোগী কোন স্থানে স্থির শ্ুখাসনে উপবিষ্ট হইয! সাধক পঞ্চপ্রাণ, 
পঞ্যকর্েন্িয়, পঞ্চজ্ঞানেকজ্দিয়, মন ও বুদ্ধির আধারম্ববপ জীবাত্মাকে অনাহত পদ্ম হইতে 
মূলাধার পন্মে আনয়ন করিবেন। তৎপরে “হু মন্্্ধারা ধীরে ধীরে নাসিকায় বায়ু 
আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত করিতে হইবে; ইহাতে মূলাধার-কমলে কামবঙ্ছি 
প্রজ্বলিত হয়। এবং তাহাতেই নিদ্দরিতা কুগুলিনী জাগ্রত হন। কুগুলিনী-জাগরথে 
প্রাণম্পন্দন ভ্রুততর হয়, মেরুদণ্ড মধ্যে শিহরণ জাগে। বায়ুর সহিত বছ্ধি মিলিত 
হইলে উহা! যেমন উর্ধগামী হয়, তেমনই কামবহ্িদ্বারা সন্দীপিত হইয়া কুগুলিনী 
উর্ধমখ হন। তখন “ হংস* মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গুহাদেশ সঙ্কুচিত করিয়া কুস্তক 
করিতে হয়। 


১২ 


৬৭৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


এই সময় কুগুলিনী উর্ধাদিকে আরোহণ করিতে থাকেন। কুগুলিনী জাগ্রত হইলেই 
আধার-কমলের চতুদ্দল প্রন্মুটিত হয়। তিনি এক মুখ মৃলাধারে রাখিয়া অন্য মুখে 
স্বাধিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হন; অগ্রসর হইবার কালে কুগুলিনী দক্ষিণাবর্তে আধার- 
কমলের দলে দলে, তালে তালে নিম্ন মুখ দিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন; একে 
একে আধার-কমলের পৃথিবীতত্ব (ক্ষিতি, গন্ধ, নাসা, স্র্ণ ) মাতৃকাশক্তি ডাকিনী 
ও মাতৃকাবর্ণ ( ব, শ, ষ স)) কুগুলিনী-দেহে লয় প্রাপ্ত হয় এবং আধার-কমলের মলগুলি 
অধোমুখ ও নিমীলিত হইয়া যায়। অপর দিকে স্বাধিষ্ঠান পল্মের দলগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া! 
উঠে এবং জল-চক্রের যাবতীয় বৃত্তি ও গুণ বিকশিত হয়। 

্বাধিষ্ঠনে আসিয়াই কুগুলিনী পূর্বমুখ মণিপুরের দিকে উত্তোলন করেন। অপর 
মুখ দিয়! পূর্বববৎ ছন্দে ছন্দে স্বাধিষ্টানপন্মের দলগুলি প্রদক্ষিণ করিদ্বা একে একে 
জলতত্ব ( অপ, রস, রসন1 ইত্যাদি ), মাতৃকাশক্তি কিণী, মাতৃকাবণ ( ব, ভ, মঃ ষ, 
র, ল) গ্রাস করেন। তাহাতে স্বাধিষ্ঠানপদ্মের দল অধোমুখ ও জ্লান হইয়া যায়। ওদিকে 
মণিপুরের সকল দল, সকল তত্ব প্রকাশমান হয়। এইভাবে মণিপুর হইতে কুগুলিনী 
হদয়ান্থুজ অনাহতে আসেন; মণিপুরের তেজতত্ব (রূপ, চক্ষু প্রভৃতি ), লাকিনী দেবী 
মীতৃকাবর্ণ ( ড, ঢ, ৭ ত, থ, দূ; ধ, ন, প, ক) কুগুলিনী-দেহে লয়প্রাপ্ত হয়। অনাহত 
প্রন্ছুটিত হয়, মণিপুর মান হইয়া যায়। 

অতঃপর কুগুলিনীর পূর্ববমুখ কণ্দেশে বিশ্ুদ্বপন্মে আসিয়া পল্সটিকে দলে দলে 
উর্ধমুখ ও প্রমুদিত করিয়া তুলে। বিশ্ুদ্বপদ্মের প্রকাশে তাহার যাবতীয় বৃতি ক্ষুরিত 
হয়; ওদিকে অনাহতের দেঁবদেবী, বায়ুতত্ব (ত্বক, স্পর্শ ইত্যাদি ) মাতৃকাবর্ণ ( ক, খ,গ, 
য, উ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ ) কুগুলিনী-দেহে বিলীন হয। 

কুগুলিনী তখন আজ্ঞাচক্রে আসিয়! উপস্থিত হন) ভ্রমধ্যস্থ ছিদলপন্স, সকল বৃত্তি 
সহ বিকশিত হইয়া উঠে ঃ অধ্যাত্বশক্তির স্পর্শে মন বিপুল ব্যাপ্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়। 
তখন সাধকের মানস জাগরণ। সে এক অনির্বচশীয় সুখকর অবস্থা । অপরদিকে 
বিশুদ্ধ পদ্মের দল, বৃত্তি ( ব্যোম, শব, শ্রুতি )১ শক্তি ও বর্ণ ( সমুদয় স্বরবর্ণ, যোলটি ) 
কুণগডলিনীর মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়। 

আজ্ঞাচক্র হইতে কুগুলিনী আরও উর্ধে উঠিতে থাকেন। একে একে প্রপঞ্চ 
সির সকল তত্ব পঞ্চমহাভূত হইতে অহঙ্কার, বুদ্ধি, এমন কি স্যত্টির কারণ-কার্ণ 
প্রকৃতি পধ্যস্ত কুগুলিনী-দেহে বিলীন হইয়! যায়, সাধক তখন অযৃত-পথের পথিক। 
ছনে ছন্দে তাহার সত্তা তখন স্পন্দিত, আবরণগুলি উন্মোচিত। তখন তিনি দীপ্থিমনন, 
বিশুদ্ধ সত্তব্বের অধিকারী । এই অবস্থায় তিনি কুগুলিনীকে শিবের সহিত জংযোজ্গিত 
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নকরেন। শিব “নিরীহ 'শবরূপবত”, শিবপুরী মনোরম, ছুঃখ-বিবঞ্জিত। এইখানে আসিয়া! 
“দেবী রূপবন্ধী কামোল্লাসবিহারিণী' পরদেব্তা কুগুলিনী স্বীয় মুখারবিন্-গন্ধে শিবকে 
প্রমোর্দিত করিয়া তুলেন ; নিরীহ শিব জাগ্রত হন; দেবী শিবের মুখপল্ম চুম্বন করিনা 
"ক্ষণমাত্র তাহার সহিত রমণ করেন £ তখন,-_ 
অম্ৃতং জায়তে দেবি! তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি 
তছুত্তবামৃতং দেবি ! লাক্ষারস-সমারুণম্‌ ॥ 

এই অমৃতদ্বারা সাধক নিজে আগ্ুত হন, ইহা! দ্বার! দেবতা পরিতৃপ্ত হন, সাধকের নিত্যা 
নন্দরূপ মুক্তির দ্বার উদঘাটিত হয়। এই অমৃতই “সামরন্ত/ ৷ ন্বীপুংযোগে তু যৎ সৌখাং 
সামরস্যং প্রকীস্তিতম্‌।, সামরস্তের আনন! অবর্ণনীয়। 

ইহার পর কুণগুলিনীকে আবার বিপরীত ক্রমে শিবপুর হইতে ক্রমে ক্রমে সকল পদ্ম 
অতিক্রম করাইয়া মূলাধারে আনয়ন করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতেঞ্স্থয়। সাধক তখন 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তখন তাহার যে অনুভূতি, যে জস্তুতি, যে 
স্কত্তি, তাহা অনির্বাচ্য। সাধক তখন দিব্য চেতনায়, দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। 
ইহাই দিব্য সাধকের দিব্য সাধনার ফল। ইহ! হইতেও আরও এক অবস্থা আছে, 
তাহা নিত্যানন্দ, নিত্যচৈতন্য, অদ্বৈত শিবময় অবস্থা । দিব্জীবনে প্রতিষিত হইলে 
ক্রমে সে অবস্থ/ও আসে । তাহা অচিস্তনীয় সমাধির অবস্থা । 

এই দিব্য সাধনাই তান্ত্রিক সাধনার প্রধান লক্ষ্য। ইহার আদর্শ যে কত সমুন্নত 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সামান্য ভোগ হইতে ইহা দিব্য যোগের পথে উত্তরণ। 
দিব্জীবন লাভ করাই ইহার সিদ্ধি। এই সিদ্ধির বাস্তব উদাহরণ পরমহংসঞ্েব। 
অতএব শক্তি-সাধনা কামুকের সাধন] নয়, কাম-প্রবৃত্তি চরিতাথ করিবার সাধনাও ন্য়-- 
পস্কে পক্থজ প্রস্ফুটিত করিবার সাধনা, পাঞ্চভৌতিক দেহের পরিপূর্ণ বিকাশের সাধন! । 
ভৃতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রীণায়াম, অস্তধাগ ও কুগুলিনীযোগ প্রভৃতি সাধন-অঙ্গে তাহার স্পষ্ট 
ইঙ্গিত বর্তমান । 


|1তন॥। 


শাক্তপদাবলীতে শক্তিসাধনার ব্ধপ 
শাক্তপদাবলীতে শক্রিসাধনার সমুন্নত লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে!, 
দক্ষিণাচার ও বামাচারের সাধন-স্তর অতিক্রম করিঘ্বা, সাধক এখানে কৌলাগার 
'অবলম্বন করিয়াছেন; পণ্ভাব ও বীরভাবকে পশ্চাতে রাখিয়া তাহারা দিব্যতাৰে 


২৮০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিনাধনা 


প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উন্মুখ হইযাছ্েন। তাই এখানে স্কুল মৃত্তিপু্জার কথ! নাই, 
শব-সাধন! বা চিতা-সাধনার কথা৷ নাই, স্থূল পঞ্চ ম-কার তত্বের উল্লেখ নাই, পারধিব 
শ্ব্য লাভের কামন! নাই, 'সাছে সুউচ্চ সাধন-স্তরে উন্নীত হইবার জন্য ন্ুৃতীত্র আকাঙ্্ । 
সাধক এখানে লীলার মধ্যে লীলাময়ীর তত্ব অন্কুসন্ধান করেন, জগজ্জননীর স্থুলরূপের 
অন্তরালে “ওক্কার মূরতি' মায়েব স্ব্ূপ আবিষ্কার করেন, অগ্ুণ! পের (ঞক্ষণাময়ী, কালভয়- 
হারিণী ) অন্তরে 'ব্রক্ষময়ী মায়ে'ব তত্ব উদঘাটন করেন । 
.. শাক্ত সঙ্গীতের রচয়িতা রুদ্র-ত়্স্কর কাঁপালিক নহেন $ অধোরঘণ্টের মত নিষ্র 
হিংশ্রতা, “কপালকুগ্ডলা, গ্রন্থের কাপালিকের মত অততযুগ্র প্রতিহিংসা ুায়ণতা, 
ক্রুকচের মত উচ্ছৃঙ্খলতা, “বিসর্জন” নাটকের রঘুপতির মত জিঘাংস। তাহাদের নাই। 
তীছার! উদার, মৈত্রীভাবাপন্ন-_ _সর্ববধন্ম-সমন্বয়বাদী ; তুচ্ছ সঙ্ীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক দলাদলি 
হইতে তাহার। দূরে অবস্থিত। শ্রেণীগত আত্ম্তরিতা, জাতিগত বৈষম্য, ধর্মমগত অস্ধ- 
সংস্কার হইতে তাঁহার! সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। 
তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য মাতৃপদ*। ইহাই তাহাদের দিবসের চিন্তা, রাত্রির স্বপ্র। 
' সেই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্যই তাহাদের যাব্তীয আকাঙ্ষা, আগ্রহ ও চেষ্টা। 
ইহাই তাহাদের সাধন। জ্ঞান ও যোগের পথ ধবিয়৷ তাহাদের পথ-পরিক্রম!। 
কিন্ত এই জ্ঞান, শুফ জ্ঞান নয়--যোগ, নীরস আত্মধ্যান নয়-_-তাহ! ভক্তি-বিমণ্তিত। 
ভক্তিও আবার ধৈর্ধহার।, ভাবোন্সত্ত উচ্ছল ভক্তি নয়, অপ্রমত্ত ভক্তি। শাক্তপদ্দাবলীতে 
অহৈতুকী ভক্তি, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও কুগুলিনী-যোগ এক মৃণাল সন্ধে গ্রথিত। 
শীক্ত পদ্দকর্তার শক্তি-সাধনা দিব্যমন্ত্রীর সাধন! ঝলিয়াই, ইহাব ভাব ও ক্রিয়া অতি 
উচ্চ গ্রামে বাধা । তাহাদের “আকুতি” দীক্ষা-প্রকরণ, মাতৃপুজ ও সিদ্ধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
দিব্যসাধকের আকৃ্তি_ মাতৃরুপার আকৃতি, তাহাদের দীক্ষা-_-মনোদীক্ষা” তাহাদের 
পৃজা__“নানস পুজা”, তাহাদের যোগ-_কুগুলিনী-যোগ, তীর্থ_চরণ-তীর্৭থ, সিদ্ধি 
দ্বঘধকমলে' মাকে প্রতিষ্ঠিত করা, কালীকে ব্রন্ষম্বর্ূপে জানা । সাধন-তত্বমূলক শাক্ত- 
পধাবলীর প্রত্যেকটি পদে দিব্ভাবোচিত অভিলাষ, সাধন-ক্রিয়া ও সংসিদ্ধির চিহ্ন 


শুপরিশ্ফুট 
ভক্তের আকুতি 
নাকৃতি' শন্দেব অভিধানিক অর্থ অভিপ্রায় বা অভিলাষ অতএব, ভগ 


"জীকুতি' বলিতে বুঝায় ভক্তের আস্তরিক আকাঙ্ষা। শান্ত সঙ্গীতকারদের মধ্যে নান! 
ডিক রকি 
ত্ররের মারুষই আছেন, কেহ রাক্জা, কেহ দেওয়ান; কেহ পাঁচালীকার, কেহ 
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মাজাওয়ালা) কেহ ভক্ত, কেহ প্রেমিক্ষ; কেহ ঝা উচ্চাঙ্ের সাধক । ইহাদের ংধ্য 
কেহ বন্ধ, ক্ষেহ শুনুক্ু, কেহ না মুক্ত। ভক্ষের স্তর ও কুচি ত্বানুতানী বমভিগারও 
সি ভিলপ হওয়াই স্বান্ভাবিক। কিন্তু আশ্দর্ঘের বিষ, সকলই আকা প্রান এক প্রকার, 
নক্ষবেরই কামন। ও ব্যাকুন্তা একতারে বীধা। প্রত্যেকেই মাস্ৃন্দেহের কাঙাল । 
পশ্বাচারী ও বীরাচারীর কামনার কথা এখানে অনুপস্থিত, সফলের প্রারথবাই 
দিব্যভাবান্ুগ। 

সাধারণত; পশুত্াবের স্ৃক্ত প্রীর্ঘন! করেন, ভক্তি, লাংসারিক সুখ-খারন্ি, 
পাধির দু'খ-মুক্তি।. শিশু যেমন আপাতরমণীয় বন্তর অভিলাষী, পশ্থাচারী তজে 
'অভিলাঁধও তদ্রুপ । বীন্গসাধক প্রচণ্ড সাধনা করিয়া অলৌকিক সিদ্ধি কামনা! করেন। 
ভাহাদের লক্ষ্য দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া । কিন্তু সাধনার অবঞ্চন্ঞাৰী ফলম্বরূপ 
অণিনাদ্দি অষ্টসিদ্ধি তাহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। তাছুরা সকলেই পাধির 
কামনা-বাসনার্দি জয় করিতে পাবেন না, এই জন্যই আডিচান্বিক প্রার্থনা ও 
ক্রিয়াকলাপ হইতে তাহারা মুক্ত নছেন। শ্াক্তপদাবলীতে এ-ধরনের কোন প্রার্থনাই 
প্রকাশিত হয নাই, কোন ভক্তই প্রার্থনা করেন নাই, জয় দাও, যশ দাও, অর্থ দাও । 
তামসিক ও রাজসিক অভিলাষের মোহ মোহ অতিক্রম কা করিয়া, শাক্তপদ্াবঙ্গীর ভক্তগণ 
পবষ সাত্িক শু অভিলাষ ব্যক্ত কবিষাছেন। এখানে সকল ভক্তই ঘেন দিব্যভাবের 


ভাবুক। 
জননীর স্সেহলাভের জন্য স্বতীত্র আকাত্কা 

ভক্তের আকৃতি অধ্যাযের পদাবলীচ* প্রধানত: জগজ্জননীব ন্নেহলাভের আকাঙ্ষা 
সুরপঞ্চমে 'ধ্বনিত হইয়াছে । জীবমাত্রই আকাজ্ষার অধীন। যত্তধিন দেহ আছে, 
ততদিন আকাঙ্ষার বিরতি কোথায়? তবে কাহারও আকাজঙ্কা প্রবৃতির, কাহারও 
নিবৃত্তির। বুহদারণ্যকের যাজ্ঞবন্ধ্য-পত্বী কাত্যায়নীব কামন! প্রবৃত্তিমূলক, কিন্ত মৈঙেরীর 
অভিপ্রায় নিবৃত্তিমূলক £ তিনি বলেন, “যেনাহং নামৃতা স্তাম্‌, কিমহং তেন কৃর্যযাম ! 
শীপ্রীচণ্তীতে দেখা যায়, রাজ! সুরথ দেবীকে আরাধনা করিয়া, অথো বব্রে নুপ 
রাজ্যমবিত্রংশি', চিরস্থায়ী রাজত্ব কামনা করিলেন; কিন্তু সংসারে প্রর্ষিপ্রমানস 
সমাধি বৈগ্ঠ 'জানং বত্রে'--জান প্রার্থনা করিলেন । 


_ শাক্ত কবিদের প্রার্থনীয় মাতৃন্েহ। তাহারা জানেন, দেবী “ভো 
কিন্ত ট্হেলোক্ষে ভোগ, পরলোকে বরের জন্ তাহারা লালাহিত হন নাই, 
'াহিয়াছেন মাতৃ কুপা। মায়ের মধুর কহকণার তুলনায় মুক্তিও তুহাদের 


১৮২ শাকতপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


অনেক সময় তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়াছে। অবশ্ঠ তাহার! জানেন, তাহাদেব আরাধ্যা' 
জননী 'কুবেরের মা”, তিনি ইচ্ছা করিলেই ভক্তকে ইন্ত্ব প্রদান করিতে পাবেন ১ 
“কারে করেছ রাজোন্র অতুল ধনেব অধিকাবী”, "ওই যে পান বেচে খাষ কৃফপান্তি_ 
তারে দিলে জমিদাবী। তিনি বাঞ্ছিত-ফল-্শাত্রী। জগতের ভোগস্ুখেব অয়োজন 
তিনিই করেন, নিখিল জগতেব ঘরে ঘরে সম্ভোগেব আনন্দ তিনিই বিস্তার কবিয়া 
রাখেন, “বেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের -বাজাব সাজায় কিন্তু এ ভোগে ভক্তেব 
বিতৃষ্ণা, এ আনন্দে তাহাব বিবক্তি, এ এ্শ্বধ্যে অনাসক্তি। তাহাব একমাত্র কামনা 
্ননীব স্নেহ, মাতৃক্রোড, মায়ের চরণ । যে তবিলে মায়ের পদবত্ধু ভাণ্ীব্র জমা আছে, 
সেই তবিলের প্রতি ভক্তেব আকর্ষণ ঃ 'আমায় দাও মা. তবিলদাবী ৷ স্থূল  ইন্দিয়ন্খ 
নয়, পাধিব সম্পদ নয়_-ঙাহাব কাম্য অপার্ধিব সম্পদ। “দি পাই গো | শ্টামাপদ 


শব পপ পপ ০ বর তি 


হই না ধনে অভিলাবী'--প্রেয়েব জগতে ইহাই ভক্তেব নিশরেয়স, পবম অভিপ্রেত বস্তু! , 

-্জনত্রীর কৃপা, ক্রোড ও পদ-কমলকেই ধিনি সাঁর বলিয়। জানিযাছেন, সংদা সংসার 
তাহাব কাছে অসাব। তাহার চিত্তে নিত্য উদ্যত মোহমুদগব, উদ্দদবোষিত বজ্বাণী £ 
মুচ জহিহি ধনাগমতৃষণং-_-ওবে মৃঢ, ধনাগমতৃষ্ণ। ত্যাগ কর, সঙ্গলিগ্লা বঙ্জন কব। 
পরমার্থেব আহ্বান ধাহাব হৃদষে পৌছিয়াছে, তাহাকে ইতব ভোগ-সখ আবদ্ধ কবিষ! 


রাখিতে পারে না ঃ 





“যে শুনেছে কানে 

তাহাব আহ্বান-গীত . দিয়াছে সে বিশ্ববিসঙ্জন, 

সর্ধবপ্রিষ বস্ত তাব অকাতবে করিয়! ইন্ধন 

চিবজন্ম তাবি ল।গি জেলেছে মে হোম হুতাশন | 

শুনিযাছি তাবি লাগি' 

রাজপুত্র পবিযাছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিবাগী 

পথেব ভিক্ষুক ।  ( ববীন্দ্রনাথ ) 
াকুেহাভিলাবী সন্থানের কাছে তাই সাংসারিক ভুখ একেবারেই ছোট হই 
গিয়াছে, . মহী'প্রেমের পুতি প্রগাঁচ তৃষ্ণাবশে তাহাব! কামনা-কুটিল সংসারকে মোহপাশ 
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । মা-টিকে খাটি মনে করায়, তাহাদেব দৃষ্টিতে সাংসারিক সুখ 
ফেন “চিজের পদ্ম, ইহা নিষ্বের মত তিজ্তু, “বিষয় বিষ”, “সংসার গারদ', ভব কৃপ, 
'্বখধ। “ভব সাগর'--সে সাগব মায়া-ঝড, মোহ-তুফানে উত্তাল। ভোগ ও ভোগের, 
স্ীরিণাম-সীম। তাহারা দেখিযাছেন বলিয়াই, মোহ-মুক্তির অভিলাষ ভক্তের কণ্ঠে এমন 
করণ নুরে বাজিয়! উঠিয়াছে। 


উপাসনাতত্ব ১৮৩ 
বন্ধজজীবের সকরুণ চিত্র 


প্রপঞ্চ স্যপ্রির তত্ব, জীবের জন্ম, যোহ-কারণ এবং মোহ-প্রভাবকে অবলম্বন করিয়া 
শাক্তপদাব্লীর কবিগণ মুযুক্ষ অথচ বদ্ধ জীবের এক সকরুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 
তন্ত্রশান্ত্রে বহস্থলে জীবের সংসার-কারণত্ব বনণ্লিত হইয়াছে । কম্মই জীবের জন্ম-কারণ, 
“দেহ: কম্মাত্মকঃ প্রোক্ত: 'সর্ববং কন্মাত্মকং | শারদাঠিলকে আছে £ পূর্ববকন্মানৃবপেণ 
মোহপাশেন যন্ত্রিতঃ। কশ্চিদাত্া তদা তম্মিন্‌ জীবভাবং প্রপদ্যতে ॥ (১৩১) মোহগ্রস্ত 
জীবের বর্ণনাও তঙ্থে রহিয়াছে £ 

ব্যদেহ-ধন-দাবাদি-নিরতাঃ সর্ববজ্ন্তবঃ | 
জায়স্তে চ অিয়ন্তে চ হাহতাইজ্ঞানমোহিতাঃ ॥ (শাক্তানন্দতবঙ্গিণী ) 

জীবের জন্ম ও মোহাবস্থার বর্ণনা তন্ত্রে সাখখ্যদর্শনেব স্যগিতত্বেব প্রঙাব বর্তমান । 
সাংখ্যমতে প্রকৃতি প্রপঞ্চ স্যাব আদি-কাবণ-কাব্ণ। অত বজ:. তমোগুণেক 
সাম্যাবস্থাই প্রক্কতি, গুণ-ভ্রযেব বিষম অবস্থায প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বেৰ ( বুদ্ধিতত্ব ) 
উদ্ভব হয। মহতত্ব হইতে অহঙ্কাব। এই অহঙ্কাবেব বিকৃতি পঞ্চতন্মাত্রা (রূপ, 
রস, গন্ধ, শব্ধ, স্পর্শ), সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মূন এব পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয (চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, 
নাসিকা ও ত্বক ) ও পঞ্চ কশ্টেন্দিয (বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পাযু, উপস্থ)। এই সপ্তদশ 
তত্ব (বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্রা ও একাদশ ইন্দ্রিয় ) মিলিযা জীবেব লিঙ্গদেহ ; ইহা অতি স্থুঙ্ষ। 
ইহা চৈতন্তাধিষ্ঠিত এবং এই চৈতন্য জীবাত্স। নামে কথিত । জীব প্রদীপ-কলিকাকাবে 
হদাস্থজে অবস্থান করেন। সক্ষম দেহর অধিষ্ঠান ( আশ্রম্ব ) পঞ্চভূতাত্মক (ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরু, ব্যোম্‌) স্থল শরীর। অতএব দেখা যাইতেছে, পঞ্চভূতাত্মক এই মানব- 
শরীরে জীব বদ্ধ হইয়া আছেন। মানুষ সেই বদ্ধ জীব। বদ্ধজীব মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত, 
অন্ধ; “ইন্দ্িয়াদির তাড়নায় সে দিশাহারা । ইন্দ্রিষগুলির পরিচালক আবার মন £ 
ইন্জিয়ানাঞ্চ সর্ক্বেষোং মনং পরম সারথিঃ।, বুদ্ধি-সংসর্গে কর্মরহিত জীব কর্ণ 
সম্পাদন করে, ষড়রিপুর (কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ধ্য ) প্ররোচনায় বিভ্রান্ত 
হম্ব। টৈতন্ময় সত্তা নির্লেপ হইলেও, মাযাঁ* ন্তিব ক্রিয়ায় এই প্রকাণ্ড কাণ্ড সংঘটিত 
হয়। চৈতন্তাধিষ্ঠিত লিঙ্গদেহ ( ধতান্তবে জীব) মাতাপিতার শুক্র-শোণিতের পরিণাষে 
স্থলদেহ গ্রহণ করে অর্থাৎ মৈথুন স্যরি সম্ভব হয়। এই দেহ জরা-মরণের অধীন । দৃশ্তমান 


এই স্মুল শরারে ভোগাবস্থাই জীবের বদ্ধাবস্থা । 
বদ্ধ জীবের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ষডরিপুর প্ররোচনা 


সে অস্থির, মায়ার মোহ-প্রভাবে তে অন্ধ-ধন্ধ, “অপত্যং মে কলত্রং মে” বলিয়া লে 
ব্যাকুল পঞ্চভৃতাত্বক দেহটি যে নশ্বর, তাহাও সে ভুলিয়া যায়? মহাকাল যে 


১৮৪ শাক্তপদাবঙ্গী "ও শক্তিসাধন। 


প্রতিক্ষণে এই দেহকে আক্রমণ করিতে উদ্যত, ক্ষ'ণফের খচও ভাঙা খন 
থাকে নাঃ 
মাংসলুক্ধো৷ যথা মতস্তো লৌহশঙ্কুং ন পশ্ঠতি। 
সুখলুকত্তথা দেহী ষমবাধাং ন পশ্ঠতি ॥ ( শাক্তানন্দতরঙজিণী ) 
শাক্ত-সঙ্গীতগুলির মধ্যে কতকগুলি রূপকের সাহায্যে ' বন্ধ জীবের অতি মর্াস্তিক 
আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। পরিচিত রূপক ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে মুমুক্ষ কবিগণ ঘোহতরান্ত 
জীবের অসহায়, করুণ চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছেন £ 

(১) জীব যেন 'ুঃখের ডিক্রী জারির আসামী । ছয়জন প্যায়াদা (ষড়রিপু ) 
তাহাকে নির্যাতন করিতেছে, হুঙ্গুরে দরখাস্ত করিবার মত অর্থসামর্থও তাহার না, 
সে নিঃসম্বল ফকিব। সরকারী উকিলও (মন) তাহার বিপক্ষে । মামল! বাতিল 
করিয়া দিবার দিকেই তাহার ঝৌক। আসল অনুসন্ধান করিয়া তিনি এমনভাবে 
জেরা করেন যে, 'মাসামীর পরাজয় স্থনিশ্চিত। তাই তো কাতর স্বরে সে বলে, 
পলাইতে পথ নাই মা, বল, কিবা উপায় করি" ( রাম প্রসাদ )। 

(২) অংসার-গারদে জীব দীর্ঘ-মেয়াদের কহেদী। তাহার পানে কঠিন শৃঙ্খল 
(শ্বীধনাদিযু সংসক্তো মুচ্তে ন কদাচন, ) ; ছযট। দূত তাহাকে যন্ত্রণা দেয্স 'মসিল ছয় দূত 
তসিল করে কত, । জীব অসহায়, উপায়হীন, ছুঃখের দহনে সে দঞ্চ। তাহার ধাচিবার 
সাধ নাই, ইচ্ছা হয সাপ ধরিষ! সে বিষ খায় £ 
| আর বাচিতে সাধ নাই, বাসন! সদাই 

ফণী ধরে খাই হলাহল। ( নীলাম্বর মুখো ) 

(৩) নিংসম্বল (সাধন-সম্প্হীন ) জীব ভূতের ( পঞ্চভূত ) বেগার খাটির! 
মরিতেছে। দিন-মজুরী খাটি রায়ক্রেশে সে যাহা উপার্জন করে, দিনান্তে পঞ্চভূত 
তাহা কাড়িযা লয়। পঞ্চভূত, ষড়রিপু দশ-ইন্দ্িয় মহাবলবান লাঠিয়াপ, তাহারাই 
জীবকে সর্বস্বান্ত করে, শ্রমের মজুরি আত্মসাৎ করিয়া লয়। অন্ধ যেমন হারাদণ্ডকে 
খবাকড়িয়া ধরিতে চায়, সে-ও তেমনই অপহৃত ধন রুক্ষ করিতে চেষ্টা করে, কিন্ত 
স্বায়, কর্থন্নোষে তাহাও হাতছাড়া হয় (“প্রাক্তন বলবৎ কন্ম কোহন্তখ! তৎ 
করিষ্তাতি' )1 এ অবস্থায় মৃত্যু স্থুনিশ্চিত, জীব সেই ম্বত্যুই কামনা! করে। তাহার 
মকাতর মিনতি £ 

প্রাণ যাবার যেল! এই রো মা 
রহ্থনন্ধ, যায় ষেন ফেটে । (রামগ্রালাদ ১ 


'উপাদকাতত্ | ১৬৫ 

(৪) জীব যেন 'কুয়োর ঘড়া'। তাহার উঠা-পড়ার নিবৃতি নাই; আগী পক্ষ পাটে 
কিয়া ঠেকিয়া তাহার সর্ববাঙ্গে কড়া পড়িল গিয়াছে (জীবকে কর্মফলে ঢুরাশী লক্ষ 
বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়)। ঘড়ার গলায় শক্ত দড়ি; এ ফাস কা্টিবার উপায় 
নাই-_গতায়াত রোধ করিবারও উপায় নাই, শীতে কীপিয়া, জলে ভিজিয়া, রোদে 
পুঁড়িয়া তাহাকে উঠানামা করিতেই হইবে। রোগ হইলে বা ম্বৃত্যু হইলেও ক্িঞ্াম 
নাই, জীবাত্মা-কাসারী আবার তাহা জোড়া লাগাইয়া দেয় ( চৈতত্যাধিষ্ঠিত সুম্ধদেহ 
কর্মবশে বার বার ভোগের জন্য স্থলদেহ আশ্রয় করে)। শ্রান্ত-্লাস্ত জীব তাই 
আর্তনাদ করিয়া বলে, 

“কি অপরাধ করেছি মা, 

কেন এত শান্তি কড়া? (প্যারীমোহন কবিরত্ব) 


(৫) জীব যেন অকুল সাগবে ভাসমান এক যাত্রী; তাহাব তত্জী জীর্ণ, মাঝি জানি, 
ছয়জন গোয়ার দাড়ী। কেহ কাভাবও কথা গুনে না। এদিকে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছে 
তুফানে তরী টলমল, যাত্রী এলোমেলো ঝড়ের তরদ্গদোলায় হাবুডুবু খাইত্বেছে। 
তরীর হাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পাল ছি'ডয়া গিয়াছে--তবণী লক্ষ্যহারা বিপধ্যন্ত। বিপন্ন 
জীব আর্তনাদ করিয়া বলিয়। উঠিতেছে ঃ 
“তরী হল বানচাল, বল কি করি? ( দেওয়ান রঘুনাথ ) 

মোহবদ্ধ জীবের এইরূপ আরও অনেক চিত্র আছে ; বিষয়ভোগে প্রমত্ত জীব কোথায়ও 
“চিত্রের পন্মেতে পড়া? ভ্রান্ত এ্রমর, কোথায়ও ষডরিপুব একান্ত অন্গগত স্বাতন্ত্যবজ্জিত 
“কলুর বলদ, কোথায়ও ভাম্থমতীব কুহকে মোহ-মুগ্ধ “বদে,, কোথায়ও আবার কগ্ঠিন 
রোগে আক্রান্ত মৃত্যু-পথযাত্্রী “বোগী' । পর্বত্রই ভোগ-পঙ্কে আকণটনিমজ্জিত জীবের 
অতি করুণ, অতি বিপন্ন অবস্থা, মর্মভেদী আর্তনাদ । একটি প্রমত্ত হত্তী পঙ্কে নিমজ্জিত 
হইয়া মুক্ত হইবার জন্য যেমন আকুলি-বিকুলি করে, প্রচণ্ড শক্তি থাক! সত্বেও সে 
অবস্থায় সেই বিরাটকায় জীব যেমন শক্তিহীন, অসহায়--তাহার ক্রন্দন যেমন গভীব 
ও মর্দষ্পরশ, বদ্ধজীবের অবস্থাটিও তন্রপ; সে অবস্থায় হব্ধিপকের নিদারুণ অস্থুশ- 
তাড়নায় সে যেমন বিকট, ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে থাকে, ইন্দিয়-তাড়িত, প্রবৃত্তির 
সংঘাতে বিপর্যস্ত জীবও ঠিক তেমনিই অভিমান-কষু্ধ ক্রন্দনে দিজ্মগ্ডুল পরিপূর্ণ করিয়া 
তুলিয়াছে। এক্রন্দন নিয়তির ছটিল জালে আবদ্ধ ঘ::2৫৪৫5র নায়কের “40 ০৩, 
4 1০৪: ( ঈডিপাস ) ক্রন্দন-ধ্বনির মতই গভীর, ভীতিকর ও মর্মান্তিক । 


১৮৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


বন্ধজীবের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কনের উদ্দেশ্য 


শাক্তপদাবলীর এই দুঃখের চিত্রগুলি দেখিয়া হয়তো ধারণা হইতে পারে, শক্তির 
সাধক কবিগণ বুঝি নৈরাস্্বাদী। শাক্তপদাবলীতে দুঃখের চিত্র আছে, কিন্তু ছুঃখবাদ 
নাই। ভোগাসক্তির যে ভয়াবহ চিত্র তাহারা অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা কেবল 
মাতৃভাবাসক্তিকে উজ্জ্রলতর করিয়া দেখাইবাব জন্য । অক্ধকারের নিবিড় কৃষ্ণতা ও 
ভয়াবহতা দেখিয়া, আমরা আলোর মহিমা আরও সহজে উপলব্ধি করিতে ॥ 
দুঃখের ক্লান চিত্রের পার্থ সুখের চিত্র আরও মধুর, আরও আকর্ষণীয় হয়। মাতৃ-চরণের 
প্রদীপ্ত মহিমা দেখাইতে গিয়া তাই মায়ের ভক্ত জন্তানগণ সংসারের অসারত্ব ও 
মোহভ্রাস্ত জীবের এমন করুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তীহারা দেখাইয়াছেন, মায়েব 
চবণকমল-মধু বিষয়-মধু হইতেও মধুর, মাতৃ-পাদপস্সের তুলনায় ভোগের বিষয় £চিত্রের 
পল্প* মাত্র । 

ছিতীয়তঃ দুঃখের অতি করুণ অবস্থা বর্ণনা কবিষা মাতৃন্েহ আদায় করিবার 
প্রয়াসও ইহাতে বর্তমান। বদ্ধজীবেব নিদারুণ বিপন্ন অবস্থা অস্থকম্পার্থ। মাতৃ- 
কুপা আকর্ষণ করিবার জন্য তাই ভক্ত সন্তান জীব ও জগতের এমন করুণ চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন। সন্তানের এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া, তাহাব কাতব ক্রন্দন শ্রবণ 
করিয়া পাষাণও বিগলিত হয়, তাহাতে কি স্নেহময়ী মায়ের অস্তরে করুণা উদ্রিক্ত 
হইবে না? 

বস্তুতঃ সংসারের অতি ভয়ঙ্কর দুঃখের চিত্র অঙ্কিত হইলেও শাক্জপদাবলীতে কোথায়ুও 
সংসার ছাড়িয়া যাইবার নির্দেশ নাই-, মায়াবাদী বা জ্ঞানবাদী সাধকের মত তাহারা 
এমন নির্দেশ দেন নাই, মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্ষপদংস্ঞীবিশাশ বিদিত্বা।” জগত 
পলাতকাব মনোবুত্তি শক্তি-সাধনাতেই নাই । শক্তি-সাধনা” যুগপৎ ভূক্তি ও মুক্তির 
সাধনা: “এতন্তাঃ সাধকশ্তাথ তুক্তিমুক্তি করে স্থিতা, ( সময়তন্ত্র)। শক্তি-সাধক 
ইহাও জানেন, ত্ৃগ্র বাইরের বস্তু নয়, অন্তরের । মন্র্রে ত্যাগই আসল ত্যাগ। রাজা 
স্ুরথ রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছিলেন, সমাধি বৈশ্যও সংসার ত্যাগ করিয়া 
শান্তিলাভের জন্য বনে গিয়াছিলেন, কিন্তু ত্যাগী তাহারা হইতে পারেন নাই। বনে 
গিয়াও সমাধি বৈশ্ের মনে অহরহ সংসারচিন্তা জাগিয়াছে £ যে-পুত্রকন্তা! অর্থের জন্তু 
তাহাকে নির্যাতন করিয়াছে, প্রতিনিয়ত তাহাদের চিন্তাই মনে উদিত হইয়াছে_ 


ষৈঃ অস্তযজ্য পিতৃন্নেহং ধনলুক্ধৈরিরাকৃতঃ | 
পতি-স্বজন-হাদিঞ্চ হার্দিতেঘেব মে মনঃ॥ (শ্রীশ্রীচণ্তী ) 


উপাসনাতত্ব ১৮ 


রাজা নুরখেরও সেই একই অবস্থা, 'মত্বং গতরাজ্যন্য রাজ্যাঙ্গেষখিলেষপি'__হৃতরাজ্যাদির' 
প্রতিই মমতা। 

স্বতএব চিত্ত না রাঙাইয়া বহির্ধার রাঙাইলে কোন ফল নাই, এ বথাটি সকল: 
ভক্তই বুবিমছেন। “ছে পদে মোক্ষবন্ধায় ন মমেতি মমেতি চ, মমতারাহিত্য ও মমতা 
এই দুইটিই মোক্ষ ও বন্ধের কারণ; কিন্তু মে মমতারাহিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া নয়, 
সংসারে থাকিয়াই, সাংসারিক কণ্ম করিয়াই £ 

মনসা কর্ণ বাচা যঃ কম্মনিরতঃ সদ] 
অফলাকাজি্ক্ষিচিত্তো ঘঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥ শোক্তানন্দতর্গিণী ) 

মাতৃসাধক সংসারে থাকিয়াই, ভাব ও ভক্তিকে পুনোভাগে রাখিয়া জ্ঞান ও, 
বৈরাগ্যের সাধন| করিয়াছেন, সংসারের ছুঃখ-পক্কে তাভারা আনন্দের পন্মদল প্রস্ফুটিত 
করিয়াছেন । দেহ-পন্মের দলে দলে, তালে তালে ভক্তির মন্ত্র গর্টহিয়া, তাহারা অধোমুখ, 
নিমীলিত, ক্লান কমলকে উর্দমুখ, প্রনদিত ও প্রফুল্ল কব্মি। তুলিয়াছেন। ইহাই শক্তি- 
সাধনার বিশিষ্টতা। শ্াক্তসঙ্গীতেও সে বিশিষ্টতার স্বাক্ষর আছে। সংসারের 
ছুঃখময় চিত্র অঙ্কিত হইলেও শ'ক্রপদে দুঃখবদ নাই, দ্রুঃখানলে দগ্ধ হইয়া ছুঃখ জয় 
করিবার সঙ্কেত আছে। 


সম্ভানের জীবস্ত চিত্র 


শাক্ত সাধক এই ছুঃখের সংসারে জগজ্জননীর জস্তান। জস্তান যেমন ছুঃখ পাইয়াও 
জননীর ন্লেহাঞ্চল পরিত্যাগ করে না, শক্তিসাধকও তেমনই সংসার-জননীর শ্নেহ- 
রাজ্যের বহিভূর্ত হন নাই। ভৃক্তের আকৃতি” অংশে ভক্তকবি পরমেশ্বরীর সহিত এই 
মধুর সস্তান সম্পর্ক পাতাইয়! হৃদয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করিষাছেন। জস্তান যেমন দুঃখে 
পড়িয়া মায়ের স্েহ না পাইয়া কাদে, অভিমান করে; কখনও মাকে তিরস্কার করে, 
ব্ঙ্গ করে; কখনও তাহার বিরুদ্ধে অভিন'গ করে, শক্তি-সাধক কবিগণ তেমনই 
সংসারের ছুঃখানলে জলিতে জলিতে ক্ষুৰ, ব্যথিত চিত্তে নিজের মনে ক্রন্দন 
করিয়াছেন, মায়ের প্রতি অভিমান করিয়াছেন, মাকে তিরস্কার করিয়া অভিযুক্ত 
করিয়াছেন। কিন্ত অভিযোগ করিয়াও মাতৃ-ভক্তিতে তাহারা অটল থাকিয়াছেন, মায়ের 
প্রতি নির্ভর করিতে ভূলেন নাই। বিদ্রোহের মধ্যে একান্ত নির্ভরতা, অনুযোগের' 
মধ্যে আবদার, অভিযোগের মধ্যে আত্মসমপূ্ণই শাক্তসঙ্গীতের প্রধান সুর; এই সুরটিই 
বিবিধ রাগ-রাগিনীর সমবায়ে বহুবিচিত্র হইয়। উঠিয়াছে।' - 


১৮৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


সন্তানের প্রতি অনক-জননীর যে প্নেহ, তাহাকে বলে বাৎলল্য। কিন্ত জননীর 
প্রতি সম্ভানেব যে ভালবাসা, তাহাকে কি বলে? ভক্তিশাস্ত্রে পূজ্যের প্রতি অক্ু্রাগ 
তক্তি ( 'পুজ্যেঘন্রাগো ভক্তি:-_শাত্তিল্যস্ত্র ) বলিয়া অভিহিত হইয্াছে। কিন্ত 
জননীব প্রতি সম্তানেব যে ভালবাসা, তাহা কেবল ভক্তি নয়, আরও কিছু। ধীচছাঙ্গ 
সহিত নাভীব অচ্ছেছ্য সম্পর্ক, “চিত হতে চিত দিয়া” যিনি সম্কানেব জীবন-স্পন্দন লঞ্চার 
কবেন, তাহাব সহিত কেবল ভক্তিব সম্পর্ক? জননী যেমন সন্তানের হৃদয-দ্পণে 
নিজের গ্রতিবিষ্ব দর্শন করেন, সন্তানও ঠিক তেমনই জননীর ক্ৃদয-দর্পণে নিজের প্রতিবিশ্ব 
দর্শন কবে; সন্তানের জন্য জননীব যেমন মহা মেহ-ব্যাকুলতা জাগে, জননীর জনাও 
সন্তানেব তেমনই স্বতীব্র আকর্ষণ) “মা বলিতে প্রাণ করে আনচান ॥” জনশীর প্রতি 
এই স্নেছাকর্ষণ প্রতিটি সন্তানের মজ্জাগত সনাতন ধর্ম । প্রই সংস্কার যুক্তির সাহায্য 
চায় ন| তর্কেব ধাব ধারে না, বিধি ও বিধান মানে না।৯ এই সহজাত, 
অহৈতুকী, স্ৃতীত্র শ্নেহেব কোন নাম নাই। | ভাভ্িশান্ত্রে ও বসশান্ত্রে বাৎসল্যেঘ 
নাম ও স্থান আছে, কিন্ত জননীব প্রতি সঙ্তীনৈক্ধ বিচিত্র বহস্ত-গুঁড ভাবের কোন 
নাম নাই। 

অথচ শাক্তপদাবলীর ভক্তিভাব এই বিচিত্র, মধুব, রহস্তময, প্রীতিগুখ, শ্রদ্ধাপুখ, 
একাস্ত বিশ্বাসপ্রবণ ভাবেব উপব প্রতিষ্ঠিত । আলোচনার স্মুবিধাব জন্য এই রসটিকে 
“ভক্তি না বলিয। আমবা 'প্রতিবাৎ্সল্য নাম দিলাম । শ্রাক্ত সাধনার জান ও যেগ 
প্রতিবাংসল্যে বসে অভিসিঞ্চিত। শাক্তপদাবলীতেও বি্ষয়-বিবিক্ত ভক্তের দুঃখময় 
জীবন প্রতিবাৎ্সল্যেব রস-সিক্ত হইয়া রসাল, সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে; 
বিশেষ কবিয! ভক্তেব আকৃতি অংশে প্রতিবাৎসল্যের স্ক্াতিস্থষ্ম বিসেষণ ও 
পুজ্থাম্নপুঙ্খ বিস্তার লক্ষণীয় । জননীর প্রতি সন্তানের মত্ববোধ, আবদার, অনুযোগ, 
"মভিযোগ, তিপস্কাব, একান্ত বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ অধ্যাআলোকের ভক্তিকে 
মতত্যপ্রীত্িৰ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে; ইহান্বারা কৈলাসবাসিনী শিবের সতী ধরণীব 
খুলিব প্রতি আকষ্ট হইযাছেন | 

প্রথমতঃ জননীব প্রতি সন্তানের স্বৃতীত্র অভিযোগ, কেন তিনি সন্তানকে এরই 
দুঃখের সংসারে ডালি দিলেন ! সন্তান মায়ের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছে, 
'ধাহার জন্ত এভ শাস্তি £ 


৯। পৰপারে (নাটক )- ছিজেন্্লাল বৰ 


উপাসনাতত্ব ১৮৯, 


“কি অপরাধ করেছি মা, কেন এত শাস্তি কড়! ?, 
“কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত ? 
“কোন্‌ অবিচারে আমার পরে কৰুলে দুঃখের ডিগ্রাজারি ? 
মা হইয়াও তিনি সন্তানকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। লীলার ছলে ফাকি দিয়া ঠিনি 
সন্তানকে ভূতলে নামাইস়্াছেন, চিনি বলিয়া তিনি তাহাকে নিম খাওয়াইয়াছেন। 
তাই সন্তানের অন্থযোগ-মিশীনো অভিমান £ 
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় ক'রে ছলো। 
ওমা, মিঠার লোভে, তিতমুখে সারার্দিনট! গেল ॥” (রামপ্রসাদ ) 
“এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি ম। তোর মনের মত। 
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত ॥, (রাজ রামকুষ্জ ) 
অতঃপর সক্জানের বিস্ময়! সন্তানের প্রতি মায়ের এ কি বাব্রহার! জননী অনন্ত 
শ্নেহময়ী, ছুরস্ত সন্তানের প্রতিও তাহাৰ স্সেহ প্রদর্শনের বিরাম নাই। কিন্তু এ কেমন 
ম।! ভাকলেও তিনি সাড়। দেন ন1 £ 
ও মা, কেমন মা কে জানে ! 
মা বলে ডাকছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে ! (গিরিশচন্দ্র ) 
মা বলে কাদিলে ছেলে জননীর কি প্রাণে সয় ! 
ধেষে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয়! 
এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা, 
কেঁদে ভাকি পাইনে সাড়া, ন়তে কাপে হৃদয় । (বিষ্ণরাম চট্টোঃ ) 
জননীর সাড়াশব্বহীন মৃক-প্ররূতি সন্তানের মনে সংশয় স্থষ্টি করে-_হয় তিনি বীচিয়া নাই, 
নয় সন্তানের দুঃখ দূর করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। তাই ভক্ত বলেন,__ 
মা বলে ডাকিন্‌ না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই! 
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্দ্বনাশী বেঁচে নাই । ( নরচন্দ্র রায় ) 
আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে? 
তোমার, কপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাধা আছে হরের কাছে। ( রামপ্রসাদ ) 
কখনও বা জননীর স্নেহ-বঞ্চিত অস্তানের উন্মত্ব ক্ষুৰূতা। অনুযোগ তখন স্বতীত্র 
তিরস্কারে পরিণত হয়, মাতৃ-নিন্দায় রসন! ক্ষুরধার হইয়া উঠে। কঠিন অপভাষ প্রয়োগ 
করিয়! তিনি বলেন, কে বলে মায়ের এশ্বধ্য আছে, কে বলে তিনি ক্পাময়ী? তিনি 
'র্বনাশী”, তিনি নিষঠ্র, তিনি কৃপণা 2. 


১৯১০ শাক্তপদাৰলী ও শক্তিসাধনা 


যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে 

দয়াহীন না হলে কি লাখি মারে নাথের বুকে? 

দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ নাই তোমাতে 

গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে। ( নরচন্জ্র রায় ) 

ব্যভারেতে জান। গেল, তৃমি যে অতি কৃপণ ৷. 

ভক্তেরে সর্বন্য দ[ও মা আগমেতে কেবল শোন] ॥ 

প্রকাশিয়। ভূমগুল কারে কি দিয়া বল, 

দেবার মধ্যে মায়াজালে বদ্ধ করে দাও যাতন] ॥ (প্রেমিক মহেন্্রনাথ ) 
কঠিন তিরক্ক'র করিয়াও জালা মিটে না। তখন আত্মধিক্কার উপস্থিত হয়। নিজের 
অবৃষ্টকে ধিন্ধ ত করিয়া ভক্ত বলিয়! উঠেন, 

দৌষ কারো নয় গে মা, 

আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শামা । ( দাশরধি রায় ) 
কখনও ভাবেন, তিনি বুঝি পাগল হইয়া যাইবেন £ 

এবার যাব গো! পাগল হয়ে 

আমার ভবের আগুন জলছে মাথায় 

আর কতদিন থাকবে৷ সয়ে। ( বীরেশ্বর চক্রবন্তী ) 
জন্ম-যন্ত্রণায় অস্থির, ভ্রিবিধ তাপে জর্জর, কাম-সিন্ধু-নীরে নিমজ্জিত ভক্তের আর্তনাদ 
আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, মনে জাগে ব্যাকুল প্রশ্ন। এমন আশ্রয় নাই, 
যেখানে আশ্রয় মিলিতে পারে, সস্তান “একুল ওকুল হারা । তখন মায়ের দিকেই ভক্ত 
আবার ফিরিয়া দাড়ান, বলেন,__ 

বল্‌ মা আমি দীড়াই কোথা? 

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথ|। (রামপ্রসাদ ) 
তখন মনে হয়, জননীই একমাত্র আশ্রয়, তিনিই একমাত্র গতি । একান্ত নির্ভরতায় 
ভক্ত তখন জননীর" চব্ণেই শরণ গ্রহণ করেন; অন্তরের আকুল আবেদন করুণ ম্থুরে 
মুচ্ছিত হয় : “কুরু করুণা, কুরু মে করুণ, “তনয়ে তার তারিণি “তারা, এবার 
আমারে কর পার", “ওমা, কৃপা কর কাতরে” ৷ ভক্তের মুখে ওই এক কথা কণ্ঠে এক 
“মা ম? ডাক, অন্তরে ওই এক. | প্রার্থনা, “কোলে তুলে নেমা কালী” “কোলে তুলে 
নে মা শ্তামা-__ 

সারাদিন করেছি মা গো, সঙ্গী লয়ে ধুল! খেল। 

ধুলা ঝেড়ে নে মা কোলে, এসেছি গো সন্ধ্যাবেল!। 
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কত ছাই-মাটি দেখ. গায় ভরেছে, গ! দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে 
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পু'ছে দে মা গায়ের মলা । (চন্দ্রনাথ দাস) 


শরণাগত্তি ও জীবন্মুক্তির আকৃতি 


অন্থযোগ আঁভমান যাহাই থাকুক, পরম শরণাগতির আ টা ভক্তের সর্বপ্রধান 
মাকুতি। ভক্ত জানেন, মা চিন্তাময়ী, তাঁরিণী, খন্বরী, কক্ষমাগুণে ক্ষেমন্্্ট তিনি 
'ভীত-ভর-নাণিনী”  “কালভষ নিবাবিণী'। তিনি করুণাময়ী, 'মন-মানস পূর্ণকারিনী”? 
তিনি “বাঞ্থাফলদাত্রী, জগদ্ধাত্রী; তিনি মহামাযা, মহেশ্বরী, “প্রকৃতি জাঁবিত্রী+ তিনি 
পরম পদদায়িনী” “মোক্ষরূপা কাত্যায়নী'। অতএব ম। ছাড়া আর কি আছে? 
তিনিই একমাত্র শরণ্য। যন্ত্রণাও মায়েরই স্থট্টি, তিনিই আবার ত্রাণকত্রী। সুতরাং 
মাষের সঙ্গে যত ছন্বই হউক, মায়ের যর লেখ, মায়ের চবণই একমাত্র ভরসা । তাই ভক্তের 
অভিপ্রাঘ : দ্বন্দ হবে মাথের সনে, তু রব মায়ের চবণে । 

ভক্ত মায়ামোহে বদ্ধ বাঁকিলেও, তাহার জ্ঞানদৃষ্টি-একেবারে আচ্ছন্ন নয়। কেন 
এই মোহ, কেন এই দুঃখ, কে এই দুঃখের মূল, কি ভাবে এই ছুঃখ জয় কর সম্ভব-__সে 
সম্পর্কে পুরণ জ্ঞান ভক্তের আছে। ভক্ত জানেন, জীবকে কর্মবশে বার বার জন্মগ্রহণ 
করিতেই হইবে, ইহাও মহাম(»*ব জীলা। অজ্ঞান, মোহ, বিভ্রান্তি তাহারই স্থাষ্ট ঃ 
তিনি অবিদ্যা “তয়। সংমোহ্াতে জগং» বিশ্ব রঙ্গমঞ্চেব স্থত্রধাবিণী তিনি, তিনি “ভ্রিগুণা 
রজ্ধাবিণী | অতএব মোহ-মুক্তি যদি লাভ ,রিতে হয়, তবে তাহাকেই আশ্রয় করিতে 
হইবে। আবার তিনিই পরম। বিদ্যা, মোক্ষদাত্রী; তাই মোক্ষও যদি কাম্য হয়, তখনও 
তিনি শরণ্য। তবে নির্বাণ-মুক্তি নয়, ভক্তেব এ জগতে প্রার্থনীয় “জীবন্মুক্তি”। 
জীবদেহেব স্বাতন্ত্র ও প্ররুতি পক্ষা করিযাও প্রতিনিয়ত মাতৃ মন্ত্রে বিভোর হইয়া থাকা, 
মাতৃচরণ-ধ্যানে শিমগ্র হইয়া থাকা_ইহাই জীবন্মুক্তি। ৬ভক্তের_ আকুতি অধ্যায়ে 
জীবনুক্তির অভিলাষ নানাভাবে, নানান্থুবে ব্যঞজিত হইয়াছে £ “ভবের আসা খেলব 
পাশা বড়হ আশ মনে ছিল,-__ভূমি্ট হইবার পূর্বের এই আশাই জীব করে, 'সপিপ্ডিত 
শরীরস্ত মোক্ষমেব কিলেচ্ছতি ॥ কিন্তু জন্ামাত্র মায়াপ্রভাবে সে ইচ্ছা বিশ্বৃত হয় £ 
*বিস্থৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিত' হৃদি ।'_তাই জন্ম হইলেই যুগ (মাধের সহিত 
একীভূত অবস্থা) ভাঙ্গিয়া যায়; “দহ পাঞ্জা ছক্কায় ( পঞ্চেন্দিয়, যভ রিপুতে ) বদ্ধ হয়। 
কিন্ত স্বতি তখনও কিছু কিছু থাকিয়। "যায় জন্যই মোহ-মুক্তির আকাঙ্া, জীব্ন্মক্তির 


১৯. শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


অভিলাষ জাগিষা উঠে। মুমুক্ষ ভক্ত ব্যাকুলাবে তাই প্রার্থনা করেন শরণাগতি, 
মাতৃচরণে প্রপত্তি। এই প্রপত্তিব আকাঙ্ষাও প্রাণম্পর্শা : 

“কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে |” ( মহাবাজ নন্দকুমাব ) 

“হবে কবে সেদিন ভবে-_ 

্রহ্মমধীব ব্রহ্মানন্দে বিভোব হৃদয যবে ” (নৃসিংহ ভট্টাচাধ্য) 

“এমন দিন কি হবে তাবা, 

যবে তাবা, তাব।, তাব। বলে 

তাব। বেষে পভডবে খাবা ।” ( বামপ্রসাদ ) 


জননীকে ভিন্ন ভিন্ন বপে দর্শন কবিবাব অভিলাষ 

জননীব অনস্ত লীলা, অনন্ত কপ, একদিকে তিনি “বাজ্মন-অগোচিব,, অন্তদিকে 
তিনিই আবার বহুরূপিণী। তাভাব মাযাষ ভূবন মুগ্ধ, রূপে ভুবন আলো । কখনও 
তিনি নুমুগ্ডমালিকা হইযা মহেশেব বুকে নৃত্য কবেন, কখনও রণবঙ্গিণী বেশে শক্র 


ধংস কবেন। শ্মশানকালী আবাব শ্রশানপ্রিয । শ্যামাই আবাব বাসেশ্বব শ্যামা, 
যশোদাব নষন-ছুলাল ৷ ভক্তগণ নিজ্ব নিজ রুচি অন্ুযাষী এইবপ নানামৃত্তিতে জননীকে 


দৌঁখতে চাহিযাছেন £ ধ্যানগম্য* প্রপশ্যন্তি রুচিভেদাৎ পৃথগবিধম্? €যামলতন্ত্র )। 
ভক্ত-্বদয়টি মায়েব আধিষ্ঠানভূমি, সে স্থানে যে মুক্তিতে মাষেব লীলা প্রকাশিত হইযাছে, 
ভক্ত আপন হৃদ্যকে সেইৰপ স্থানে বপাস্তবিত কবিষা, জননীব সেই বপ দর্শন 
করিতে চাহিষাছেন। 
কেহ বলিয়াছেন, মুক্তকেশী কালীরূপে শ্রশানে বিহাব কবেন। চিতাৰ আগুনে, 
চিতা-ভম্মের মধ্যে উলঙ্গিনী হইয! নৃত্য কবেন। ভক্তও তীহাব হৃদয়কে শ্মশান-সদৃশ 
মনে কবেন, এখানে নিবস্তব চিত্তচিতা জলিতেছে, বিইতিনে হৃদয অনুলিপ্ত। 
চতুদ্দিকে শোকতাপেব অদন্ধকাব £ অতএব, 
নাচ গো আনন্দমধী মম হদয মাঝার, 
তুমি তো শ্মশানপ্রিব শ্মশান হদয আমাব। 
( মহাবাজ যতীব্দ্রনাথ ঠাকুব ) 
অথবা কেহ বলেন, 
শ্বশান ভালবাসিস্‌ বলে শ্মশান কবেছি হৃদি 
শ্বশান-বাঁসিনী শ্াম। নাচবি ঝলে নিববধি | ( বামলাল দাসদত ) 
কোন ভক্তেব অভিলাষ, জননী রণক্ষেত্রে অস্ুুবদলনীরূপে নৃত্য কবেন, বণক্ষেত্র 
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তাহার প্রিয় । ভক্তের হাদয়টিও বণক্ষেত্র , দেহেব যড়বিপু ঘোর শক্ত; কুমতি যেন 
রক্তবীজ। ভক্তের হাদয়-বণক্ষেত্রে অস্ুব-দলনীর নৃত্য হউক, বণপ্রিয়ার অসিব আঘাতে 
দেহ-শক্র নিপাত হউক £ 
কব কর নৃত্য নৃত্যকালী, একবাব মনসাধে 
রণক্ষেত্র মা! মোর হৃদয মাঝে । (দাশরথি বা) 
কাহারও আবার আকাজ্ষা,_ 
কবগো দক্ষিণে কালী আমাব হৃদযে বাস। 
চতুর্দিলে শল্তুসহ পুবাও মন-অভিলাষ ॥ ( নবীন চক্রবর্তী ) 
কোন কোন ভক্ত আবাব শ্ঠ/মাম'যেব শ্যাম্বপ দর্শনাভিলাধী , তাহাদেব হৃদয়টি 
বুন্দাবন। তাহাদের অভিপ্রায়, ছিদয-বাস-মন্দিবে দীডাও ম] ত্রিভঙ্গ হয়ে। ভক্ত 
সাধক রামপ্রসারদদেব আশা, 
একবাব নাচ গো শ্যামা, 
যশোদা, সাজানা বেশে, অলকা-আবৃত মুখে, 
অষ্ট নাষিকা অষ্ট সখী হোক, 
যেমন করে বাসমগ্ডলে নেচেছিলি, 
হদি-বুন্দাবন মাঝে, ললিত ত্রিভঙ্গ-ঠামে 
চবণে চবণ দিযে, গা শীব মন-ভূলানো। বেশে, 
তেমনি তেমনি ০-ননি কবে। ( বামপ্রসাদ ) 
সাধনাকাজক্ষাব বৈচিত্র্য 
বিভিন্ন মুক্তিতে দর্শন কবিবাব অভিলাষ মাত্র নয়, মাকে বিভির্ন ভাব আবাধন! 
করিবাব আকাজ্ষাও ভক্তেব বহিযাছে। বাহ পুজাব প্রতি ততটা আকর্ষণ নয়, 
অন্তব-পুজার দিকেই ঝৌক : ভক্তি আছে ম! আমাব, তাই দিব উপহাব/-_ভক্তেব 
ইহাই অভিলাষ । এমন কি অস্তিমকীলেও যখন কবনে অস্তজলী”১ তখনও ভক্তেব ষে 
পূজা, তাহাও মানস-পূজা : 
তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে। 
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥ ( দীশবথি বায় ) 
সাধনার যে শেষ লক্ষ্য- কুগুলিনী জাগবণ, কুণ্ডলিনী-যোগ এবং সমাধি । তাহাও 
ভক্তের অভিপ্রেত। ভক্তের আকৃতির মধ্যে “কবে হৃদি-পদ্৷ উঠবে ফুটে” “কবে 


১। অন্তর্জলী__পারলৌকিক কল্যাণের নিমিত্ত মুমুযু'র নিষ্গাঙ্গ গঙ্গাজলে মগ্র কব! । 


১৩ 


১৯৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন৷ 


সমাধি হবে শ্যামা-চবণে”, হবে কবে সেদিন ভবে, ব্রক্গময়ীর ক্রন্মানন্দে বিভোর হ্তদস্ 
যবে-__ইত)দিব আক জ্ফাও প্রবল। কুগুলিনী উত্থাপিত হইয়া! যটুচক্র ভেদ করিলে, 
দেহস্থ পন্মেব উন্মীলনে ও নিমীলনে একে একে সকল তত্ব একতত্বে বিলীন হইয়। যাইবে, 
এই ইঙ্গিতটিও মহাবাঁজ নন্দকুমাবেব এই পদটিতে সুস্পষ্ট ঃ 

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চবণে | 

অহ"তত্ব দূবে সাবে সংসাব বাসনাসনে ॥ 

উপেক্ষিষে মভত্তব, ত্যজি চতুব্বিংশতত্ব, 
ও সর্বতত্বীতী ত-তত্ব, দেখি আপনে আপনে ॥ 

ইহা! সর্বশেষ লক্ষ্য : দেখি আপনে আপনে'__নিজেব মধ্যে মাত্ম-দর্শন, একদিক 

হইতে ইহাহ পিবতন্ব। কিন্তু কুগুলিশী-জাগবণ না হইলে সে তত্বে 
উপস্থিত হওয়া গঅসম্ভব, সাধক বলেন, “তত্ব হবে পবতত্বে কুগুলিনী-জাগবণে" | 
কুগুলিনী-জাগবণেব উপাব প্রাণাবাম, বাধুব যমন, তাগাতে মনস্থিব হয। তাই 
ভক্ত বলেন, 

শীতল হহবে প্রণ অপানে পাইব প্রাণ 

সমান উদান ব্যান এক্য হবে সত্যমনে ॥ 

কিন্ধ সে স্তবে যাইতে হইলেও অপবিশুদ্ধ দেহটিব শুদ্ধি প্রযোজন। দেহ 

ইন্দ্রিয় দিব চাঞ্চল্যে অশুধ্। ১ তাহা শুদ্ধ হয শিব-শিবাব যোগে। ভূতশুদ্বির মূলও 
কুগুলিনী-যোগ £ 

কবি শিবশব।-যে।গ বিনাশিবে ভববোগ 

দূবে যাবে অন্য ক্ষোভ ক্ষবিত সুধাব সনে । 

মূলাধাবে ববাসনে, ষড দল ল'যে জীবনে । 

মণিপুবে হুতাশনে মিলাইবে সমীবণে ॥ 
এই ভাবে শক্তি-আবাধন1 কবিষ। ত্র দ্বাব পাঁব হইতে হয £ তখন ব্রহ্মময়ীব ব্রন্মানন্দে হৃদয় 
বিভোর, সে এক অনির্ববচনীয অবস্থা । তখন প্রাণ প্রেমরসে মাতোযাবা, মন ভক্তিবশে 
স্থিব , মাষাত্রান্তিব অবসানে জীব “বিবেক খ্যাতি'তে ( -বিবেক-বৈভব ) প্রতিষ্ঠিত । 
এই অবস্থায় আসিলেই সব কিছু মাতৃময হইযা যাষ। 


একাস্তিক মাতৃভাবাসক্তি 
ভক্তেব আকৃতি? অধ্যাযে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তেব কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন আশা-কামনার কথ! 
ব্যক্ত হইলেও, মাতৃভাবাসক্তিই এখানকার প্রধান স্ুর। যে কোন সাধনার প্রথম 


উপাসনাতত্ব ১৯৫ 


বথ! ইঞ্টেব এতি একান্ত নিঙ্গা, এই নিষ্ঠা উদয ন। হুইলে সাধনাব প্রশ্টই উঠে 
না। সাধন-ক্রমেব প্রথম প্রযোজন শশ্রদ্ধা_আদৌ শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধ। হইতে ভক্তি, 
ভাব ও প্রেম জন্মে। ভক্তও শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমাকাজ্ষী। ভক্তগণ অবশ্য উচ্চত” সাধন- 
অন্গেব জন্যাও অভিলাষ ব্যক্ত কবিযাছেন £ কেহ বলিযাছেন, “দে মা চৈতন্', কেহু 
কহিযাছেন, “দিয়া সত্য জ্ঞানান্ুবোধ, কব ছুগেঁ ছুর্গতি বোধ” ১ কাহাবও ইচ্ছা হইয়াছে, 
“কবে সমাধি হবে শ্মামাচরণে”, “কবে ব্রহ্মমধীব ব্রহ্মানন্দে হৃদঘ বিভোব হবে? । কিন্ত 
সমস্ত চাওযা-পাওযাৰ মধ্যে তাবা-গ্রামে ধ্বনিত হইযাছে তাবাব কৃপা-মেহের 
আক।জ্ষ।। ভক্ত ম। পাগল £ মা ছাডা অন্য কোন ধ্যান নাই, জ্ঞান নাই। মা দুখ 
দেন, মায়াঘোরে ফেলেন। ভান্মতীব ভেক্কিতে ভক্ত চোখে অন্ধবাব দখে। তু 
ম। চ্াড। অন্য কথা নাই। ভক্ত মাতৃভাবে তন্ময, গতি নাভি তোমা বিনা আর, 
ইহাই শেষ কথ||। জীবনে ও মবণে এই এক কামন। “তুই বিনে মোব কে আছে মা ু 
মায়েব নাম, মাষেব চবণ, মাষেব &। -জীবনকালেও ইহাই অর্বস্ব, মরণালেকও ইহাই 
সম্বল । মৃত্যু যখন দুযাবে, তখনও ভক্ত বলেন, 


মানবি বাসন। শ্তামা, শব'দনা শোন্‌ মা বলি। 
অন্থিমকালে জিহবা ষেন বলতে পা ম1, কালী কালী ॥ (দাশ বায়) 
অথবা 
*ন যদি মাব ভুলে। 
তবে বালিব শয্যা কালীব নাম 
দিও বণমূলে ॥ ( মাবাজ থামকৃ্ণ ) 
অভীষ্টেব প্রতি এই প্রগাট তৃষ্ণাই প্রেম । প্রেম সর্বগ্রাসী, জগতেব অন্য সকল 
বু, সকল আবাজ্ষা ইহাব কবলস্থ হয। চপ্রামকেব চোখে তাই নিখিল ভুবনে 
আব অন্য কিছু থাকেনা, থাকে কেবল প্রেমের *স্তটি। এই অর্থেই 1,059 8৩ 
9100, এই প্রেমেব উদয না হইলে ২ ৯ লাভ হয় ন|। অস্ত্রপবীক্ষা-গ্রহণকালে 
প্রোণাচাধ্য অজ্জুনকে কহিলেন, 'পাখীটি ছাডা আৰ কাহাকে দেখিতেছ? অর্জুন 
উত্তব কবিলেন, বৃক্ষেব উপবে কেবল পাখীই দেখিতেছি, “অন্য নাহি দেখি।' 
প্রোণাঁচায্য জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কিরূপ ভাসের অঙ্গ কন নিবীক্ষণ ৮7 অর্জন উত্তর 
কবিলেন, 


* আর ভাস নাহি দেখি। 
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আখি ॥ 


১৯৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


তখন ত্রোণাচাধ্য বলিলেন, 

এইবার মার অস্ত্র কাট পক্ষী-শির । 

ন' স্ফুবিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থবীর ॥ (কাশীদাসী মহাভাবত ) 
এই তন্ময়্তাই ভক্তি বা প্রেম । ইহাব নিকট অন্য সকল তুচ্ছ বলিযাই, প্রেম হইক্ে 
স্ৃতীব্র বৈবাগ্যের উদয় হয়, অখিল বিশ্বেব অন্য সব বস্ত ঈিরর্থক বলিষা মনে হফ। 
খ্ভন্তের আকৃতি” অধ্যায়ে এই একাভিমুখী প্রেম, এঁকান্তিক শ্রদ্ধা, সুতীব্র বৈবাগ; 
প্রকট হইয়াছে। মাতৃভাবের গাট বে হৃদ অন্বুবঙ্জিত্) কবিমা ভক্ত সস্তান সাধনার 
পন্ববর্তী সোপানেব দিকে অগ্রসব হইযাছেন। 


॥ চার ॥ 
মনোদীক্ষ। 


দীক্ষা মনকে দিব্যভাবে প্রণোদিত কবে এব" সব্বপাপ ক্ষ কবে। এই 
শ্ক্তিদাধধাব উপযোগী হইবাব জন্য দীক্ষাব প্রযোজন। তস্ত্রে বলা হইযাছে, 
অর্দীক্ষিত হইয়। যে পুজা-জপাদি কবা হয, তাহা শিলা উপ্ত বীজেব মতই নিক্ষল। 
অতএব সর্ববপ্রযত্বে গুরুব নিকট হইতে দীর্গী লইতে তয। শক্তি-দীক্ষ। না হইলে 
শক্তিপূজার অধিকার জন্মে না, গুরু দীক্ষাদ্ধাবা শিহ্যেব মধ্যে এক্তিব সঞ্চাব কবিষ। ভোগ 
দেহকে গুদ্ধতব কবিয। তুলেন । 

অধিকাবীভেদে দীক্ষাব ক্রমভেদ আছে। মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা বা পুর্ণদীক্ষা ন! 
হইলে সুউচ্চ সাধনায় অগ্রসব হওয়া যাষ না। বিশেষ কবিয়! দিব্যভাবেব জাধন। 
মহাভাবের জাধনা। জণ্স্কাব দেহেব অনেক আববণ উন্মোচিত কবিযা সাধককে 
এই সাধনার উপযোগী হইতে হয। এ দীক্ষা যে-কোন লোকেব নিকট হইতেও 
গ্রহণ করা যায় না। পবম কৌলাচাবী পবমহংস জাতীষ গুরুই এ বি্ষষে প্ররুত 
গুরু; তিনিই অজ্ঞান তিমিবাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় উল্লীলিত কবেন ও দিব্যজ্ঞান 
প্রশ্নান কবিতে পারেন । 

দীক্ষা বাহু ও ল্সান্তবভেদে ছুই প্রকাব। সকল প্রবাব শাক্ত দীক্ষাব মধ্যেই 
এই ছুই প্র্কাৰ দীক্ষাব স্থান আছে। বহিদ্াক্ষাষ বাহিরেব ক্রিযাকলাপ দ্বাৰা 
হৃদযে ভক্তিব সঞ্চাব হয়, জীবেব দেহ এই ভাবে শক্কি-পুজাৰ উপযোগী হইয়া উঠে। 
আত্তবদীক্ষা৷ ব' মনোদ্দীক্ষা৷ অন্তরকে মহাশক্তির দীষ্টিতে সমুক্্ধল করিয়া জেলে । 


উপাসনাতত্ব ১৯শ 


শৃদ্বব্ভাবের সাধনায় প্রকৃত দীক্ষা 'মনোদীক্ষা'। দীক্ষা সেখানে শুধু দেহকে বিশুদ্ধ করে 
সা, অন্তরের সকল সঙ্কোচ-ভাব ক্ষয় কবিয়া সাধককে নির্মল বিবেক প্রদান করে। 
মনের প্রকৃতি ও “মনোদীক্ষা'র তাৎপর্য 

মনকে দীক্ষিত কবাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন । মনের মত চঞ্চল, খরতম গতিশীল সুদুফর 
'আর কি আছে? বহিবিশ্বের সহিত জীবেন্ন যে সংযোগ ইন্দ্রিিগণেব মধ্যস্থতায় সম্পাদিত 
হয, তাহাব পবিচালক মন। মন ইন্দ্রিযাদিব অধীশ্বব , তাহাবই মন্ত্রণায় জ্ঞানেন্দিক 
«ও কর্েব্দিয মন্্মুদ্ধেব মত কাজ কবিয়! বিষয় গ্রহণ কবে। অপর পক্ষে নুখ-ছুখ প্রভৃতি 
আস্তর ধর্ম অন্তবিজ্দ্িষ মনদ্বারাই গৃহীত হয। 

মনেব দোষ ও গুণ দুইই আছে। অপবাপর ইন্জ্রিষেব বিচাতুশক্তি নাই, সংশন্র 
নাই, মনন নাই, মনেব তাহা আছে। মন সঙ্ল্প-বিকল্পাত্ক। [০ 1706 ০২ 200৯ 
$০ 799, এ সংশয় মনেব, তাই মন চঞ্চল। মনই জীবক্রে সংশয়-দোলায় দোছুল্যমান 
বাখে, হ্ামলেটেব মত জীবনে গভীব কাকণ্যের সঞ্চাব কবে। মনই প্রশ্নে প্রশ্নে জীবকে 
অস্থিব কবিযা! তোলে , সত্যকে মিথ্যা বলিষা, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া যত অনর্থ, মনই 
তাহাব শ্রষ্ট। । মনেব আবাব সদগ্ডণও আছে 

[079 70170. 13 768 0৮] 019,00১ 8180. 79617 
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এদেশেব শান্ত্রেও এই কই বলে। জন্য, মনন, বিচাব-এগুলি মনের কাঁধ্য। 
মনই আস্তিক হয, নাস্তিক হয। ভালমন্দ বলিষা জগতে কিছুই নাই, মনেব মননের 
ফলেই একই বন্ত ভাল হয বা মন্দ হয়। 1912219৭13997€ বলেন, 

51675 10060175 91009] 2০০০ 01 1990, 0০৪ 
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মনেব ছুইপ্রকাব ক্রিযাই আছে। এই জন্য গাধকগণ মনেব উপরই বেশি জোর &দন 
মন এব মন্ুষ্যানাং কারণৎ বন্ধমোষ্ম সে +-__মনই মন্ুষ্যেব বন্ধ অথবা মোক্ষের হেতু $ 
ঠাকুব বামকষ্ণদেব বলিতেন, 'মন নিষে কথা । মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনকে, 
যে বঙ্গে ছোপাবে সেই বঙ্গেই ছুপবে। যেন ধোপাঘবেব কাপড। লালে ছোপাঞ্ড॥ 
লাল, নীলে ছোপাও নল, সবুজ বঙ্গে ছোপাও সবৃজ্ব। এই জন্যই অন্যান্য দীক্ষা 
হইতে 'মনোদীক্ষা' অত্যাবশ্যক | 


১1108792789 1088) 13000 7, 2821602 


১৯১৮" শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


মনেব দীক্ষা-ক্রিযায অনুষ্ঠানের প্রযোজন হয না, ইহাতে কুলাকুল চক্র বিচার 
কবিযা, “আকথভ, বা“অকডমচক্রত বিচাব কবিযা, কাল-নিরুপণ কবিয। মন্ত্রীর 
মন্ত্রনিণধেব প্রবোজন নাই | মানসিক শিক্ষাই মনোদীক্ষা” ইহাব উদ্দেগ্ অন্তরকে 
'উদ্বোধিঠত ও উদ্ভাসিত কবর|। যে মশ জণ্শযাচ্ছন্ন। হাহাব স'শষ অপনোদন করা, 
যে মন বিময-“মাহে মুগ্ধ হইয| বিধ্যভোগে প্রনন্ত হয, কঠিন আঘাতে তাহা মোতাচ্ছন্নতা 
দূরীভূত কব, ঠাহাকে শিক্ষী দান ববাই 'মনোধাক্ষান লক্ষা। মনকে বুঝাইতে 
হয়, জাব-গ্রুন্ি কি, পবমার্থ কি চমম্তু কি, মায-বন্ধন এডাইবাব বৌশলই বা 
কি? ইহাতে মনের অজ্ঞ।ন ৩। দুবীস্বত হয, শক্তিগ্রহণে মনেব উপযোগিতা জন্মে, 
অবিচলিশ শ্রদ্ধা অন্তুব পবিপুর্ণ হয, সেই মুছে টা দিতে ভয কুগুশিনী- 
যোগেব কৌশল, মাত-আবাধনাৰ প্রচষ্ট কিস।। ্ননোগীক্ষাব ইহাই অন্তসিহিত 
তাৎপঘা। 

শক্রপদবলীব মনোগাক্ষী” ভধাখযে বদ্জ*বেন প্রকু্ত,। বদ্ধ ও মোন্সেব কাবণ, 
উপাসনাব গ্রঢার্থ, মাতৃনামে ৪ মাপত্দ বিচলিত ভক্তি এক কুঙ্চলিনী-যেগেক 
কৌশল অম্পর্বে উপদেশ গ্রদন ভইযাদে। এখানে মন শিষা আব গুক যেশ 
পরমহণ্সৰপী আত্মাবাম। “মনোশীক্ষা্র চযা, কিযা উক্তি ও মুক্তিব উপদেশাবলী 
দিবাভাবেব উপব গ্রন্ষ্ঠিত | 


জীব-প্রকৃতি ৫ মৃতাবিভীষিকা 
জন্মগ্রভণেব পুধেব জীব মন জননা-জঠবে থাঝে তশন গর্বাসেৰ যন্বগানশতঃ 

সে প্রতিজ্ঞা কবে, জন্মগ্রহণ কবিয। ,স জগজ্জননীক বিশ্বুত হহবে না) মাযা-মোছে 
আবদ্ধ হইবে না. সে বলে, 

বিষযান্নান্রসেবিধ্ে বিনা দুর্গ মহেশ্ববীম্‌। 

নিত্যা" তামেব উক্তাহং পূজযে যত্মানসঃ ॥ ( ভগবতী গীতা, অ২৩) 
কিন্তু জন্মগ্রহণেব সঙ্গে সন্তেই সে সে-প্রতিজ্ঞ বিশ্বৃত ভয, সংসাব-মাযাষ, মোহের 
'অপ্রতিহত প্রভাবে সে মোহগ্রস্থ হয 

এবং সংবদ্ধ জ“সাববান্ধবে। বিষ্মবিষ্যতি | 

পূর্ববকর্ম ঢ গতস্থমুদ্চুতি ক্লেশমেব চ ॥ ( প্রপঞ্চসাবতন্থ, ২9৯ ) 
ইহাই জীব-প্ররুতি। মাযেয স্নেহ, বন্ধুবাদ্ববেব সৌখ্য, অর্ধোপবি পত্বী ও পুত্রের 
প্রচিত মমত্ববোধ জীবেব সদ্গণ অপহবণ কবে। “জঠরস্থ ছিল যোগী, জন্মমাত্র 
কশ্মভোগী" ফলে জীব হয বদ্ধ। 'দাবান্থৃত কলেব দভি'র ফাস লাগিযা '্ঞানমুণড 


উপাসন।তত্ ১৯৯ 


ছি'ডিয়া যায়, মনে হয়, ব্ড স্ুখেব এই স-স'ব ঃ €কালেতে কামন।- কান্ত” সর্ববাঙ্গে 
“আশাব চাদব, “বিষ্য-মদে'ব নেশা । মানষ “দিবানিশি মাতাল? । মহান্থখেব ঘুম, তৃূলেও 
এ ঘুম ভাঙ্গে না। চৈতন্যহাবা হইয| সে ভাবে, "বাথায পাবে টাকাব তোড1), 
ওদিকে “অহন্তহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম্মন্দিবম'-_-আহভ্রান্ত জীব, তাহা দেশিযা ও দেখে না 
দেখে না_“কাঁল ববিছে জদে বাস। এত ৬7 হ জীণ “বিস্াখে৯ সুখী হঘ। ষড বিপুর 
অধীন জীব, নিপ্রা, ক্ষুৎপিপাস।, মদন নলে ব্রি হহযা ৪ ওহগুলিকে সর্বস্ব জ্ঞান কবে। 

এই আপাতবমণীয স্খক মিথা প্রতপর ববিষ প্ররুত সত্যে প্রতি মনকে 
আকর্ষণ কৰা মনোপীক্ষা'ব প্রথম অঙ্গ । পক্রজ্ঞান-পিম্মত মনে প্রতি আত্মাবাণ্মব 
প্রথম উপদেশ £ 

জঠবস্থ ছিলে যোগী জনম ত্র বম্মচঙ।গী, 
শমা-নামাম 5 তাগী, হি*ব আস্তে গী হলে । ( পওষান বঘুনাথ ) 

কিন্ত এ উ দেশেও মোহ নিদ্র( তাগপ এত হাহ প্রবাজন হব মোহ-মুদগণ? । অতি 
ভশন্ণ মু$াব বিভীধিকা দেপাইয। প্ুপ্িব এখান 7স্গত কতিতি হয তাই দীক্ষাগ্ুর 
গর্জন কবিযা বলেন, “এই যে ম্ঈগেধ নিশি জেন কি ভাব তবে ন।” পাখি 
স/গব আনন্দমঙাকে ভাঙ্গিষ। দিবাব জন্য মাকাল মপেঙ্শ কৰি হছেন । গিমনের 
দিন আব বাকি নাহ, “শ'নেতে চিত্রগুপ্ লে মাছে মিপি'্য বেপ্ষ।।' মৃত্যুর 
আগমন সুশিশ্চিত। 

ধে দকল বমণীয বন্ব প্রতি মন গার ভা, তাহ ৪ নশ্বব। ফি, মেকী। অর্থ, 
দ।ণ। স্থুত, আশ।কামন।, ষডবিপুব মোং এনা, ভন্দিঘাদিব ১নোবম আযাজন--সবই 
ক্ষণস্থায। £ চাক কেবল ফাকি গাল, ভান্্রয লে লন্গ ঠন্দ্র্থত মসাব, পিডে ববে 
সে হনব দশেক্ডিয় অবশ হলে ।, 


প্রকৃত সত্য 2 মাতৃনাম 


ংসাবে সবহ অনিত্য, একমাজ্জ নিত্যব্ণ্ত জগজ্জননী-কালী। াবশ্বেব ম৭ অসত্য 
১ত্য কেবল 'ম।' ; জগতেব সুখানন্দ নশ্বব, অবিনশখব চিব আনন্দে আকব আনন্দমধী 
ম।। এই মাষেব নামকেই শক্ত কবিষ! ধবিতে হহবে। ভন ও সাধকেব শিকট 
নাম ও নামী অভিন্ন । তাই নাম লইয়া তাহাকে ডাকিতে ভহবে, তাহাব নামে 
তন্মষ হইতে হইবে। কালী মহাকাল-বলনকঝত্রী, তিনিই কালভয-নিখাবিণী, তিনিই 


ওয়াচের েরারি০2:55 তাতে 
১। এ্রধিক্থ-__অবি+বৈরী এবি £ ধবিস্থখ বলিতে বুঝায সেশ স্বখ, মাহ। আপাতবমণীঘ 
এবং পরমার্থ লাভের অন্তরাষ। 


২০০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


রক্ষাকত্রী। “মা'কে ম্মবণ কবে না বলিয়াই জীবের দুর্গতি, সে তত্জ্ঞান-হারা, স্ৃতযুভন্নে 
ভাত ঃ তাই আত্মারামেব উপদেশ £ 
মন, কেন বে ভাবিস এত, 
যেমন মাতৃহীন বালকের মত? 
ভবে এসে ভাবছে বসে, কালেব ভয়ে হয্জে ভীত, 
ওরে, কালের কাল মহাকাল, সে কাল মাষের পদানত। (রামপ্রসাদ ) 
অবিচলিত চিত্তে মাতৃনাম ম্মবণ কবাই জাধনাব প্রধান ক্রিয়া। শক্তি-সাধকের যাবতীয় 
ধ্যাল জ্ঞান মাতৃনাম। মাতৃনাম উচ্চাবণ কবিতে কবিতে ভাব ও ভক্তির উদয় হয। 
এই ভক্তিই মুক্তি ও জ্ঞানেব সোপান। অতএব ভক্তেব পক্ষে মাতৃনামই একমাত্র 
সম্বল : ধেশ্ম অর্থ কাম, মোক্ষ ধাম নাম 1, 
শ/ক্রপদাবলীতে মাতৃনামের অনস্ত মহিম! কীন্তিত হইযাছে। মাতৃনাম যেমন 
গুণ ও বুপভেদ অসংখ্য, তাহাব মহিমাও তেমনই অনস্ত। দদুর্গানামে বয না 
জীবেব ভয়-ভাবনা, “নিলে তাব! নাম, তবে পবিণাম, নাশে কলিব কালিমা গো”। কালী 
নামেব কাছে তীর্থপধ্যটনেব পুণ্য, পুঁজা-সন্ধ্যা সব তুচ্ছ। “মা নামেব তুলনা নাই, 
এমন সুধাভরা নামে ভক্ত-হ্থদয় মাতোয়াবা। তাই প্রেমিক যেমন বলেন, 
“যে যা খুসি বলে বলুক, 
আমি সদাই বলব কালী কালী । 


সাধকও তেমনই বলেন, 


জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায । 
শিবত্ব হইব প্রাণ্, কাজ কি বাবাণসী তায় ॥ ( মহাবাজ বামকৃষ্ণ ) 
মনকে তাই উপদেশ দেওয! হয়, “কালীব নামে দাওরে বেডা ফসলে তছরূপ হবে না।, 
মাতৃনামেই ভূতে-পাওষা পঞ্চভূতাত্মক দেহের শুদ্ধি হয়, দেহে দাধন-বীজ উপ্ত হয়। 
মাতৃনামই একপ্রকার ন্যাস £ মাতৃনামে দেহ-মনকে মাতৃময় কবিয়া তোলা যায়। এমন 
কি মুক্তিও কালীনামে সহজলভ্য $ শক্তি-সাধকের মন্ত্রদীক্ষা নামেবই দীক্ষা, কাবণ 
বীজজ-মন্ত্র মাতৃকাবর্ণময়। তাই সাধক বলেন, 
যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে 
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণমধী বর্ণে বর্ণে নাম শোন রে। ( রামপ্রসাদ ) 
তাই মাতৃনামেব উপরে এত গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। মাতৃনাম-রূপ মহামন্ত্র 
জপ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। তন্ত্রে তাই বাব বার বল! হইয়াছে, 'জপাৎসিঙ্ধি 


উপাসনাতত্ত ২০১ 
জপাৎসিদ্ি্জপাৎসিদ্ির্নসংশয়ঃ |? কালীর নামই ভক্তির মূল, মুক্তির উপাদান 
--তাই মাতৃনামদ্বারাই উপাসনার উদ্বোধন । ্‌ 
প্রবৃত্তিজয়ের উপায় 

সাধন-পথের প্রধান অস্তরায় প্রবৃত্তি । প্রবৃত্তি হইতেই জংসার-মোহ, বন্ধন । 
ইন্জিয়াসক্তি, কাম-ক্রোধাদির উত্তেজনা জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। বিষয়াসক্তি 
রজ্ছু না হইলেও রজ্ুর মত মানুষকে বন্ধন করে: “অরজ্ছুবদ্ধনং সঙ্গে ছৃষ্টসঙ্গো 
মহাবিষ”। ভক্ির ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, ইহাধিগকে বশীভূত করিতে হইবে £ 
“মন, অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তি-সারে।, 

প্রবৃত্তিকে জয় করিবার উপায় কি? তন্ত্রে এ সম্পর্কে বলা হইতেছে__ 

“দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় ন মমেতি মমেতি চ। 
মমেতি বধ্যতে জন্তর্নমমেতি চ মুচ্যতে ॥ ( শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ) 

_মমতা"রাহিত্যই বন্ধন-মুক্তির উপায় । 'মনোদীক্ষা'র কয়েকটি জঙ্গীতে এই 
মমতা-রাহিত্যের প্রতি অঙ্ুলিনির্দেশ করা হইয়াছে । রামপ্রসাদের “আয় মন, 
বেড়াতে যাবি'-__গানটি প্রবৃত্তিজয়ের নির্দেশ হিসাবে বিখ্যাত। ঠাকুর পরমহংসদেব 
এই পদটি গান করিয়া, সংসারে থাকিয়াও যে জনকরাজার মত ভক্তি ও জ্ঞান 
লাভ করা যায়, সে সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। বস্ততঃ সংসার করিয়াও সাধন- 
থের পথিক হওয়া যায়। প্রবুত্তিকে ত্যাগ করিয়া নিবৃত্ভিকে গ্রহণ করিতে 
হইবে, ধের্যয-ধারণ করিয়া মোহের প্রভাব অতিক্রম করিতে হইবে। এই ভাবে 
যেদিন শুচি ও অশ্ুচি, ধর্ম ও অধশ্মবোধ বিলপ্ধ হইবে, সেই দিনই মানুষ জীবনুক্ত 
হইবে, হইবে বিদেহ-পতি জনক রাজার মত। পদটির মধ্যে শ্রীরু্ণমিশ্র প্রণীত 
“প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকের প্রভাব বর্তমান ।২ 

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের “বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে ক্ষার হবে তায় পরিপাটি__ 
পদটির মধ্যেও বাসনা-জয় করিবার সন্কেত রহিয়াছে । 


সাধন-পদ্ধতি 
মনোদীক্ষা+ পর্যায়ের পদাবলী সাধনার ক্রম, জাধন-পন্ধতির উপদেশাবলী ও 
উপাপনার সন্কেতে পরিপূর্ণ। অতি প্রাথমিক স্তর হইতে কি ভাবে ক্রমে 


৯৭ শশী-্কাম। ২৭ ভ্রষ্টব্য অবতরণিকা, ৪২ পৃষ্ঠা । 


২০২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


ক্রমে সমাধিব স্তবে উন্নীত হওষ] যায, মনকে তাহাবও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
দেহমল ও মনোমল দৃবীভূত হইলে শ্রদ্ধাৰ উদয হ্য, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি ও ভাবেৰ 
উৎপত্তি। এই ভাব ও ভক্তি উপবে সাধক ভক্ত অত্যন্ত গুকত্ব আবোপ কবিষাছেন । 
দেবী কহ্যাছিলেন, 

কিন্ত্থতর্লভা* হাত মদ্তুক্তিবিমুগাত্মনাম্‌। 

তম্মাদঙভ্ভিঃ পব| কাব্য! মি যত্বাদ মুমুক্ষভিঃ। (ভগবতী গীতা) 

শাক্তপদাবলীব কবিগণও বার বাব এই কথা কহিযাছেন, “সে যে ভাবেব বিষ্য 

ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধ্বতে পাবে? “* ভক্তি-বছ্েব বসিক” মাতৃভাবে বিভোব 
হহয়।ই পবতন্রেব দিকে অগ্রসব হইতে হয। শক্তিসাধকেব ঘোগ-য'গ, ধ্যান-জ্ঞান 
সবই ভক্তি-নুখী তাই গুকপণ উপাদশ, দিযতনে ভক্তি-ডোবে পাণ্য পধবে বাধবে 
তাবে'। প্রেমিব উ্রাচান্য বলেন, পাবি ন। ক্্যাপ। মাযেবে ক্ষাপাব মত ন 
ক্ষেপিলে”__ 


নৃত্য কব প্রেম হেতে সদা কালী কালী বাল 
“আয বে পাগল ছেলে” বলে পাগলী ম।যে নেবে কোলে। 


বসিকচন্দ্র বাষেব ক্রাধনবূপ গ্রাবুখল। এই বেলা মন, গেলিযে নে বে” পদটিব মধ্যে 
শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাবকে (সাপাঁন ববিষা সমাধি ও মুক্তিব পব্যাযে উন্ীত হইবার 
নির্দেশ বহিযাছে। 

বস্তুতঃ শক্তি-সাধকেব মাতৃপুজ। ভাবেবই পুজা । ইহাতে কপটতাৰব কোন 
স্থান নাই। '“দাতগৌয আব মামদোবাজি' দ্যা মাকে লাভ কবা যায না। ইভ 
“ছেলেব হাতেব মোষ! নয যে, ভোগ” দিষা কাঁডিযা লওষা যাইবে । দ্বেষাদ্বেলি 
করিলেও তাহ'কে লাভ কবা যায না। মনে বাখিতে হইবে, একই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন 
মৃত্তিতে লীল! কবিযা চলিবাছেন। শক্তি-সাধকেব ব্্রহ্মমধী মা সর্বঘটে বিবাজ কবেন। 
ভাবমধী মাকে ভাবেৰ পুজা ববিযাই লাভ কবিতে হয, মানস পুজাই শ্রেষ্ঠ মাতৃপুজ| | 
তাই গুরু মনকে উপদেশ কান, 


মন, তোব এত ভাবনা! কেনে। 
একবার খালী ঝলে বস বে ধ্যানে ॥ 
ধাতু পাষণ-মাটিব মন্তি কাজ কি বে তো সে গঠনে, 
তুমি মনোময গ্রত্িম। কৰি বস9 হদ্পিম্নাসনে। (বামপ্রসাঁদ ) 


উপাসনাতত্ব ২০৩. 


কুগুলিনী-যোগ 

দেহের সাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। মাতৃপুজার অঙ্গ ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস 
প্রভৃতির মধ্যে তাহার কথা রহিয়াছে। দেহ-সাধনার ভিত্তি কুগুলিনী-যোগ । 
“মনোদীক্ষা” শীর্বক পদাবলীতে গুরু আত্মারাম মনকে সে যোগ-শিক্ষার কৌশল 
দেখাইয়া দিয়াছেন। হাতে-কলমে না শিখিলে মাতৃ-সাধনা করা যায় না। দেহ, 
বায, নাড়ী লইয়া! যে সাধনা, তাহা একান্তভাবে গুরুমুখী । দীক্ষা দিবার অময়ে গুরুই 
তাহা শিষ্কে শিখাইয়া দেন $ “মনোদীক্ষা'র অংশে কষেকটি রূপকের সাহায্যে 
। সাধক কুগুলিশী-যোগের গৃঢ় হস্ত উদ্ঘাটিত করিয়াছেন । 

(১) "মন, থাক তুমি চুপটি করে । তোমায় তারা-পাখী দিচ্ছি ধরে ॥'_-পদটির 
মধ্যে যোগদ্বারা কুগুলিনীকে মুলাধার হইতে অনাহত পন্মে লইয়া যাইবার ইঙ্গিত 
দেওয়া হইয়াছে । পুরক করিতে করিতে কুগুলিনীকে উত্থাপন করিয়া, হৃদযাখ্বজে 
আনিয়া কুস্তক করিতে হইবে ; স্থযোগ বুবি্! শ্বাস:প্রশ্থাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হইণে। পর্দটির মধ্যে ভক্তির কথাও আছে £ “সযতনে ভক্তি-ডেরে পায়ে ধরে 
বাংবে তারে। 

(২) কমলাকান্তের “মনপবনের নৌক! বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গ বলে_-পদটিতে 
দেহকে মন-পবনের নৌকা! বলা হইয়াছে, কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই দেহের গতি 
 শিয়ন্ত্রিত হয়। মন ইহার যন্ত্র, কুগুলিনী ইহার পাল, অনুকুল শ্বাস-প্রশ্থান সুবাতাস । 
অনুকুল বাতাসে কুগুলিনী-পাল তুলিযা দিতে হইবে, মানসিক স্মুবুত্তি ও কুবৃত্তিগুলিকে 
(সুঙ্গন, কজন ) নৌকার দড়ি করিয়া রাখিতে ংইবে। মনকে মহামন্ত্রে ( শত্তিমন্ত্ে) 
শোধিত করিতে হইবে; ছূর্গানাম স্মরণ করিয়া নৌকার নোঙর খুলিতে হইবে। 
যদি তুফান আসে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যদি এলোমেলো হইয়! যায়, তবে “সারি” 
গাহিতে হইবে ; তাহার অর্থ_মন, বায়ু, মানসিক বৃত্তি এবং কুগুলিনী শক্তি যাহাতে 
একমুখা হয়, এঁকতানে গান গায়, তাহার ব্যবস্থা বরিতে হইবে; কারণ যোগ-সাধনায় 
এগুলি পৃথক পৃথক স্থানে থাকিলে সিদ্ধি সুদুরপরাহত । 

(৩) রামপ্রসাদদের ডুব দে মন কালী বলে। হৃদি-রতাকরের অগাধ 
জলে ॥'__গানটি কুণ্ডলী-যোগের নির্দেশ হিসাবে বিখ্যাত। ইহাতে ভক্তি ও জ্ঞানের 
সমযোগে কিরূপে শক্তিকে আয়ত্ত করা সম্ভব, রত্ব আহরণকারী ডুবুরীর রূপকে 
তাহ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে £ 

জ্ঞান-সমুত্রের মাঝে রে মন শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে, 
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে শিব-যুক্তি মতন চাইলে ॥ 


২০৪ শাক্তপদাৰলী ও শক্তিসাধন! 


শক্তি জঞানগম্যা, জ্ঞান আবার ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; তস্ত্রোক্ত ক্রিন্বাযোগদার 
ভক্তি অঞ্জন করিতে হয়। ভগবতী গীতায় বলা! হইয়াছে, 'জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি- 
ভক্তি জ্ঞানন্য কারণম্‌। কর্্মনণো জায়তে ভক্তিরর্ধযজ্ঞাদিকন্ত তৃ॥ এখানে কর্ধ- 
যজ্ঞাদি কর্ম নয়, কুগুলনী-যোগরূপ ক্রিয়া। এই ক্রিয়া সাধন করিতে হইলে সাধককে 
ভুবুরীর মত বত্ব-আহরণে ব্রতী হইতে হইবে। জীব্থ্দয় রত্বাকর সদৃশ ; এখানে 
জীবাত্মা রহিয়াছেন। জীবাত্মাকে লইয়া মূলাধারে কুগুলিনীর সহিত মিলিত 
করিতে হয়; বার বার পুরক-কুস্তক করিতে করিতে এই যোগ সাধিত হয়; তাই 
' সাধক বলেন, “ছুচার ডুবে ধন না পেলে, তুমি দম সামর্থে ডুব দিয়ে যাও কুলকু গুলিনীর 
মূলে যোগ-সাধনায় ষড়রিপু প্রধান বাধা। হৃদয়-সমুদ্রেও কামক্রোধার্দি কুমীর 
আছে। কিন্ত গায়ে হলুদ মাখা! থাকিলে কুমীর ডুূবুরীকে স্পর্শ করে না। বিবেক 
সেই হলুদ; “তুমি বিবেক হলদি-গায়ে মেখে নাও”, তাহার গন্ধে কুমীর পলাইয়! 
যাইবে, কামাদি ছয় কুম্ভীরের উদ্যত গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়! যাইবে। মানবদেহ, 
স্বায়_-এগুলি আনন্দম্য়ীর আনন্দ-সাগর, রত্বের ভাগার। ইহা হইতে সেই 
আনন্দ-রত্ব আহরণ করিতে হইলে ঝাঁপ দিতে হইবে ( স্যোগ করিতে হইবে ); 
“ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে” । সাঁধকমাত্রই এই রত্বসাগরে ডুব দেন, 
“সে বুপ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যান) রবীন্্রন।থ বলেন, “আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি 
অরূপ-রতন আশা করি) 

(৪) কমলাকান্তের আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে'--পদটির 
মধ্যে স্বদেহেই পরম ধন প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার কথাই আরও স্পট করিয়া বলা 
হইয়াছে । “যা চাবে এইখানে পাবে, খোজ নিজ অন্তঃপুরে।, মণি-মাণিক্োর 
মহামূল্য ভাগার এই দেহ-ভাগ; এখানে কিসের অভাব? যে পরশ-মণির স্পর্শে 
সব-কিছু স্বর্ণময় হইয়া যায়, জীবদেহ ধাহাব স্পর্শে সকল সঙ্কোচআবরণ ত্যাগ 
করিয়া দলে দলে বিকশিত হয়, শক্তির দীপ্িতে উজ্জ্বল হইয়া! উঠে, হয় জ্যোতির্বয়__ 
সে পরশমণিরূপ কুগুলিনী এই দেহেই আছেন। ভক্তি, ভাব, জ্ঞান সব-কিছুর 
আধার দেহ; চিন্তামণির আবাসস্থল দেহ, ইহার বহিষ্থবারেই কত মণিমাণিকোর 
ছড়াছড়ি। দেহকে ছাড়িয়া বাহিরের তীর্থননানেও যাওয়ার প্রয়োজন নাই, দেহের 
র়সবাহী নাড়ীগুলি তৈধিক পুণ্য সঙ্গম; ইড়া গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা, সুযুয়া সরদ্বভী; 
ইহাদের মিলনস্থল পবিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গম ; মৃলাধার এবং আজ্ঞাচক্রোর্ে এই ত্রিবেণী- . 
সঙ্গম রহিয্কাছে; সেইখানে মনঃস্থির করাই আ্রিবেদীন্ান। এই অন্তত্নানই 
'দিব্যাচারীর তীর্থনান; তাহারা বলেন, “অন্তঃক্গানবিহীনস্ত বহিঃ্দানেন কিং 


উপাসনাতত ২০৫ 
ফলম্‌? শক্তি-সাধকের উপাস্তা দেবী মহামায়া ( -বাজিকর ), তিনিও এই দেহেই 
ঘআছেন, “জে তোমার ঘটে বিরাজ কৰঝে?-_সাধকের তাহাকে চিনিয়! লইতে হর । 


ধ্যান ও সমাধি 


যোগ-ক্রিয়ার শেষ দুইটি অঙ্গ ধ্যান ও জমাধি। “মনোদীক্ষা, অংশে এ সম্পর্কেও 
নির্দেশ দেওয়। হইয়াছে। দেহস্থ যে-কোন শক্তি-কেন্দ্রে মনকে বদ্ধ করাকে ধারণা” 


বলেঃ স্থান-স্থাপনকন্ম প্রোক্তা স্তাদ্ধারণেতি তত্বজ্ঞেঃ ( প্রপঞ্চসারতন্ত্র)। যাহাকে 


চিত্তে ধারণ] করা হয়, একতান চিত্তে তাহার ভাবনার নাম ধ্যান: “তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা, 


ধ্যানম্‌ (পাতগ্জল দর্শন )| তন্ত্রাদিতে ধ্যানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ বরা! 
হইয়াছে £ 


ধ্যানযোগপবস্তাহস্য পুজা নান্ডতি কথঞচন। 


ধ্যানযোগাদ্‌ ভবেৎ সিদ্িরনান্যথা খলু পার্বতি ॥ ( শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ), 


চিত্তদ্ধারা দেব্তার রূপ ও স্বরূপ চিন্তার নামই ধ্যান; ধ্যান অগ্ুণ ও নিগুণ 
ভেদে ছুই প্রকার। দেবতার রূপময় মুত্তি চিস্তার নাম জগুণ ধ্যান। আর অগ্রমেয় 
আনন-ন্বরূপ অতি স্থক্স পরমাত্মা-শক্তির ধ্যান নিগুণধ্যান। এই ধ্যানে সাধক 
একদিকে যেমন ইষ্ট-ধ্যানে তনুয্ন হইয়া যান, তেমনই অন্যদিকে ইষ্টে চিত্তলয় হেতু__ 
“আত্মাভেদেন সব্ধিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ--দেবতার সহিত অভেদ চিন্তা করিয়া 
তৎম্বরূপতা প্রাপ্ত হন। তখন সাধকের অহ দেবী ন চান্যেইম্মি মুক্তোহহমিতি'__ 
এই ভাব। 

এই লক্ষ্যে যাইবার জন্যই “মনোদীক্ষা'র আয়োজন । দীক্ষিত ব্যক্তিকে আদর 
করিয়া শ্তাম মাকে হৃদয়ে স্থাপন। করিয়া ধ্যান করিতে হইবে ঃ ষড়রিপু ও ইন্দ্িয়গ্ুলিকেও 
মাতৃমুখী করিয়! তুলিতে হইবে ঃ ইন্জিয়গ্রাম একত।লে মাতৃমন্ত্র গান করিবে; “রসনারে 
সঙ্গে রাখি, সেও যেন “মা, বালে ডাকে । রামপ্রসাদের “দিবানিশি ভাব রে 'মন, 
অন্তরে করালবদনা'-_পদ্টিতে ধ্যান ও সমাধির এই সন্কষেত রহিয়াছে । দেবী 
নীল কাদশ্বিনীবরণী, লোলরসনা, দিগবসনা1; প্রথমে এই স্থুলরূপকে ধ্যান করিতে 
হইবে; ক্রমে ক্রমে ভাবনা! করিতে হইবে, তিনি স্থল হইলেও স্থৃক্ম, ব্যক্ত হইলেও 
ধ্মব্যক্ক, লোলরসনা হইলেও আনন্দময়ী, *আনন্দস্বরূপিণী ; দেহস্থ চক্রে তাহার 
পমধিষ্ঠান 2. | 


মি 


৯০৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


মূল'ধ'রে সহস্বাবে বিহবে সে মন, জান না 

সদা পন্মধনে হংমীরূপে আনন্দবপে মগনা | (বামপ্রসাদ ) 
-মানন্দে এই আনন্মমধীকে হৃদযে স্থাপন কবিতে হইবে , জ্ঞানাগ্নি জালিযা অনুভব 
কবিতে হইবে, তিনি ব্রশ্মমধী | ইহাই স্ববপ-ধ্যান। জ্ঞানাত্সক এই ধ্যানে সাধক 
€সাহহ”, স্ববূপে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু ভক্ত, সাধক এন্সপ লঘ-মুক্তি কামন। কবেন না, 
সগু] ধ্যানের দ্বাৰা! মাতৃ সামীপ্যই তা ব কাথ্য £ ভক্তেব কথা, “পাকাবে সাধুজ্য হবে, 
নির্ববণে কি ফল বল না। 


“মনোদীক্ষ।-পদাবলীব সৌন্দর্য্য 


শাক্তপ?াবলীব মিনোদাক্ষা'ৰ পদ গুলি ছুবহ সাধন ৩ুন্বেব নিদেেশেপুর্ণ হইলেও নানাদিক 
হইতে চিত্তহাবী। পদগুলি জ্ঞানতমিবান্ধ ভক্তজনেব পক্ষে জ্ঞানাগ্রনশলাকা, 
তান্ত্রিক সাবকেব নিকট যোগ ক্রিযাব ভাষ| ভাষ্য, বিবযাসক্ত গৃহস্থেব পক্ষে “মোহমুদগর” 
বদ্ধ ব। মুমূক্ষু, ভোগী বা যোগী, জ্ঞাণী ব। প্রেমিক সকলেব কাছেই 'মনোদীক্ষা'র 
নির্দেশগুলি রুচিকব। প্রত্যেক পদ মাতৃ-অন্রবাগেব অঞ্জনে অন্ুলিপ্ত, “সুবামাধা, 
বলিহাবি 1? 

কঠিন সাপন তাত্ব কথ! পবিটি* কপকে বিধত হওষায, উপদেশগুলি সহজ ও 
বোধগম্য হহযা উঠিবাছে। াম্বিক সাধনা জম্পর্কে যে সকল ভ্রান্ত ধাবণ। প্রচলিত 
আছে, 'মনোদীঙ্গা'ব সাধন শিদ্দোেশ ঠা। আঅপনোদি৩ ভয এব এহ সুদিব্য সাধনাব 
প্রতি সজেই হৃণ্য মাক হয। মাতৃ-সাধনা! কামনা পবিতৃষ্থিব সাধনা নয়, স্থল 
ইন্ড্রিষার্দিব আসন্তিক সশ্যত কবিষ। দিবাভাবে বপান্তখিত কবিবাখ সাধন, মনোদীক্ষা'র 
পদাব্ল পাঠ কবি'ল তাহা সুম্প্ট হয। সমস্ত প্রবৃত্তি, যাবতীয বিপু, দেহস্থ ইন্জিয়গ্রাম 
_-সঞ্লেই মাষেব সেবায নিযুক্ত £ মাতৃ-সাধশাষ কেহই উপেক্ষিত নয়, সকলেই 
অপেন্ষিতঃ তাই তে। গুক উপদেশ কবেন, “স্থজন কজন আছে যাবা, তাদের দেরে 
ডে ফেলে?) 'বিসনাবে সঙ্গে বাখি সে-ও যেন “মা বলে ডাকে ।  * 

কাব্যামোদীব নিকটও “মনোদীক্ষা'-পদাবলীব আবেদন তুচ্ছ নয়। সাধন-তত্বের 
কথ! বাদ দিষা, ৬কবল যদি বূপকগুলিৰ বহিবঙ্গ বিচাব কবা যায়, তবে তাহার 
আকর্ষণও কম মনে হয ন।। মন-ঘুডিব গৌত্তা খাওযা, সাধেব ঘুমেব চিত্র, ধোপার 
কাপড-ধোলাই কবাব কৌশল, কৃষকেব কৃষি কাজ, সেতাবে স্তানে গৎ বাজানো, % 
চতুদ্দলে ফাদ পাতিমা পাখী ধবাব সঙ্কেত, স্ত্ী-সঙ্গে ভ্রমণ, বাঁদাম তুলিয়৷ নৌকা! 


উপাসনাতত্ব ১০৭ 


বাওযা, ডুবুবীব মত “বু” আহবণেব ইচ্ছায সাগবজলে ডুব দেওযা! প্রভৃতি চিত্রগুলি 
পবিচিত বাস্তব চিত্র, এগুলি মানবীষ ভাবে পবিপুর্ণ বলিষা হৃদষগ্রাহী | 

সর্ধোপবি মনেব সহিত বিবেকেব একান্তে বোঝা-পডাব কল্পনাটি অতিশয কবিত্ব- 
পূর্ণ। মন নবদীক্ষিত শিষ্য, আব জীবেব বিবেকবপী আত্মাবাম গুরু । একই দেছে 
দুইটি আমি”, ঠাকুব রামকুঞ্চ দেবেব ভাষ্য, একটি “কাচা আমি', আব একটি 
পাকা আমি” । মন কাচা আমি, জে ভোগ-প্রমত্ত, কামনা-কাক্ত'-সর্ধন্ব, ন্ুখ-নিদ্রাঁ 
কাতব, অর্থলোভী, “পাচ সওযান্বব তুকাঁ ঘোডা'__অতএব বদ্ধ, আব উপদেষ্টা গুরু 
ভূষো দর্শী, সত্য্রষ্টা, সিদ্ধ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পুক। ইনি ঠ'কুব পবমহংসেব মতই পবমহংস্ 
অনেক কালেব “পাকা আমি? ইনিই বিবেক | মনেব প্রতিটি ন্িযা, প্রতিটি গতি ইহাব 
নখদর্পণে ১ মন “সে ত হযত সোনা নধত মাটি__ইহা তিনি জানেন  মনেব নিম্নগতি ও 
উদ্ধগতি সম্পর্কে তিনি সচেতন । তাই কত কৌশলে, কত যত্তে হনেব প্রতি উপদেশ । 
কখনও তাহাব প্রতি বিদ্রপ, কখনও ন্বিষ্কাব আবাব কখনও “বাপু বাছা বাপেব ঠাকুব' 
বলিয| সঙ্বোধন। মনেব স্থঙ্গার্ওস্থক্ম প্রকৃতিব বিশ্বেষণে মনোদীক্ষা গুরুব অসাধারণ 
পাবদণিতা। ছিনোদীন্ষা'ব গুক)-মনস্তত্ববিদ, স*সাবাভিজ্ঞ , তিনি যোগী হইযাও কবি, 
তাই এই অধ্যায়ে কবিতাধলী কাব্যে দিক হইতেও উৎকৃষ্ট , বিশেষ কবিষা মন ও 
বিবেক-স*বাদ কল্পনাব মনোহাবিত্বে অভিবাম । 


| পা || 
মাতৃপুজ। 


শাক্তপদাবলীৰ সকল ভাবই মভাভাবেব উপৰ প্রাতষ্ঠি৩, মাতৃপূজাব আদর্শও 
অতি উন্নত। হিস্ুব পুজা-অচ্চন।, যোগ-যাগ কোনটাই আছডম্বব বা বিলাস মাত্র নয়, 
£হান ভ।বে প্রতিষ্ঠিও হওয়াই ইহার শেষ লক্ষ্য। দ্েহেব তামসিক আববণ উন্মোচিত 
কবিযা জ্ঞনেব বিকাশ কঝাহ প্রতিটি সাধনাব উদ্দেশ্য | তন্্রশান্্র ধাবে ধীবে এই লক্ষ্যেব 
দিকে অগ্রপব হইযাছে। 

মানুষেব কামনা মুক্তি, মুক্তিলাভেব উপাযস্বরূপ হিন্দুগণ বিভিন্ন উপায় নির্দেশ 
কবিয়াছেন £ কর্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি উপায়। আপাততঃ একটি অন্যটির 
বিবোধী বলিষা মনে হয। অনেক সময় জ্ঞানবাদী ভক্তিবাদকে নিষ্নস্থান প্রদান কবেন, 


২০৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ভক্তিবাদী আবাব জ্ঞানের অসাবত৷ প্রতিপর করেন ; জ্ঞান কর্দকে পরিহাব কবে, আক 
কর্মযোগী জ্ঞানেব নিন্দা কবেন। পূর্ববমীমাংসায় উত্তরশীমংসার খণ্ডন করা হইয়াছে, 
উত্তরমীমাংসায় পূর্ববমীমাংসাব নিরর্থকতা প্রতিপাদিত হুইযাছে £ 'নাসৌ মুনির্যস্ত মতং 
ন ভিন্নম্‌। প্রেমিকভক্ত চৈতন্যদ্দেব অদ্বৈত জ্ঞানবাদীর মত খণ্ডন কবিয়া নিরাকার, 
নিগুণ ব্রন্মের পরিবর্তে, সাকার, সগুণ ঈশ্ববকে প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন। তিনি বলেন, 
“ষউৈস্ব্য পবিপুর্ণ ম্ববং ভগবান, কিন্তু তিনি প্রেমময ১ প্রেমের মধ্যেই তাহাকে লাভ 
কবিতে হয। উপাসনা-বিষয়ে এইরূপ পরম্পর-বিবোধী নান! মত প্রচলিত আছে। 

তস্থশাস্ত্র এ বিষয়ে সমন্বযবাদী। শাক্তধর্মে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম কোনটাকেই 
উপেক্ষা কবা হয নাই। গীতায় যেমন সর্বববাদেব সমন্বয দেখা যাষ, তন্ত্রেতে সেই 
চেষ্টা বহিয়াছে। তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি বিজ্ঞান-সম্মত। মানুষেব সম্কাব অনুযায়ী 
ইহার দীক্ষা ও সাধন-পদ্ধতি। তক্ত্রোন্ত সাধনা স্তব-বিগ্তন্ত, কোন স্তরকে বাদ 
দিয়া কোন স্তবে যাইবাব উপাষ নাই। ভাগবতী গীতাষ বলা হইযাছে, 'জ্ঞানাদেব 
হি কৈবলাম্, কিন্ত এই জ্ঞান কর্মসাপেক্ষ £ “সহায়তা ব্রজেৎ কর্ম জ্ঞানস্ত হিতকাবী 
চ।, ভগবতী গীতায় সাধন-স্তবগুলিব ক্রম-বিন্তাস আবও নুস্পষ্ট, এখানে বলা 
হইযাছে, জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয, কিন্তু জ্ঞান -ক্তিসাপেক্ষ , ভক্তিকে উদ্বোধিত 
কবে কন্ম-__এই কম্ম পুজা অচ্চনা যজ্ঞাদি ক্রিযা। তান্ত্রব সাধন-ত্রমগুলিও ঠিক এইরূপ ঃ 
স্থল উপাসন! হইতে স্থম্ম্ের প্রতি যাত্রা । 

তাই তন্ত্রে পূজা অচ্চনাব প্রতিও বিশেষ মানাযোগ দেওযা হইযাছে। তত্্শান্ত 
বিভিন্ন দেব-দেবাঁৰ পৃজাব মন্ত্র মণ্ডল, জপ ও হোমে নিদ্দেশে পূর্ণ। কিন্তু বাহপুজাব 
অন্তবালে যে গুঢ় উদ্দেশ্ত বহিষাছ, সে সম্পর্কে তান্ত্রিক সাধক সম্পূর্ণ সজাগ , এইজন্যই 
বাহুপুজাব মধ্যেও মানস পুজাব ব্যবস্থ(। দিব্যমন্ত্রীব বাহা পূজা নাই, তাহার কেবলই 
মানস পৃজ। বা অন্তযাগ , বাহপুজা হইতে অন্তঃপুজাঘ কোটিগুণ ফল লাভ হয়__ 
“অন্তঃপুজা মহেশানি বাহকোটি ফল" লভেৎ।, (ভূতশুদ্ধিতন্ত্) 


শাক্তপদাবলীব মাতৃপূজা ভাবেব পুজা 


শাক্তপদ্াবলীব মাত়পৃূজ। অ*শে এই মানপপুজাব প্রতিই অঞ্চুলিসঙ্কেত কব! 
হইযাছে। তাহাব প্রথম কথা, 'জশাকজমকে কবলে পুজা, অহঙ্কাব হয় মনে 
মনে” অতএব তীহাকে গোপনে, দেহাভ্যন্তবে পুজা কবিতে হইবে। এই মানস 
পৃজাই শ্রেষ্ঠ মাতৃপূজা। এই পুজায দেহের মধ্যে হয়ে মাযেব আসন স্থাপন 
কবিতে হয়, দেহ হইতেই বিবিধ উপচাব সংগ্রহ কবিয়া! মায়ের পুজা কবিতে হয়। 


উপাসনাতত্ব ২০৯ 


দেহ তো সুত্র নয়, ইহা যে সাস্তের মধ্যে অনন্তের প্রতীক, দেহভাগই ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্বের 
যাবতীয় পদার্থ বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত, অরিৎ-সাগর এই দেহেই আছে। এইখানেই 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মবুৎ, ব্যোম; এইখানেই গদ্ধতত্ব, রসতত্ব, বায়তত্ব ও 
আকাশতত্ব ( -শব্বতন্ব ); এই দেহেই আছে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশেক্দ্িয়-_-আছে 
অমায়া, বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গ্ুণ। অতএব দেহে অভাব কিসের? দেহগীঠেই মায়ের 
উপাসন! হইবে-_ততুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি বসাও হৃদিপল্মাসনে। তস্ত্োক্ত মানস 
পুজার নির্দেশ এই পদটিতে ভাষা-রূপ লাভ করিয়াছে £ 

হৃধকমল মঞ্চাসনে বসায়ে গ্যাম। মায়েরে 

প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পুজ মানসোপচারে ॥ 

সহশ্রার চ্যুতামৃতে, পাছ্য দিয়ে চরণেতে 

পুজ যথাবিধি মতে অর্থ্য দিয়া মনেরে ॥ 

ত্ধাম্বতে আচমন ড্দামূতে করাও মান 

আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাতক চন্দন ; 

চিত্তপুষ্প, প্রাণধূপ, তেজেতে জা'লাও প্রদীপ, 

করে নৈবেছ্য স্বরূপ দেও অমৃত অন্বুধিরে ॥ 

অনাহত ঘণ্টা কর, বায়ুকে কর চামর 

সহন্লার-পল্ম ছন্ন ক'রে শিরে ধর 7 

শব্দতত্ব কর জ্ঞান, নর্তকী ইন্দ্িয়গণ 

কাম-ক্রোধ বলিদান (দেও) জ্ঞান-অসি করে ধরে ॥ 

যেইরূপ আছে তন্ত্রে রসন। কর হে যন্ত্রে 

কালীর নাম মহামস্ত্র জপ দৃঢ় করে ॥ (রামকুমার পত্রনবিশ ) 
বিবিধ উপচার দিয়া মায়ের পুজা করিতে হয়ঃ পঞ্চোপচার। দশোপচার ব 


ষোড়শোপচার ৷ গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেছা-_এইগুলি পঞ্চোপচার। 'পাচ্্মর্ঘ্যং 
তথাচামং মধুপর্কাচমনংতথা। গম্ধাদয়ো নৈবেগ্থাস্তা উপচারা দশ ক্রমা॥” মৃত্তির 
পুজ| যোড়শোপচার বা অষ্টাদশোপচারে করিতে হয় : সে পুজার উপকরণ. 
পাগ্চমধ্যং তথাচামং শ্লানং বদনভূষণে । 
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-নৈবেগ্যাচমনং ততঃ ॥ 
তাহ্থুলমার্চনা-স্তোজ্রং তর্পণঞ্চ নমঙ্জিয়া। 
মানস পুজায় এই সকল উপচার দেহ হইতেই আহরণ করিতে হয়। শীক্তপদাবলীতে 


ভাবের পুজার উপরেই বেশি শুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মাতৃপুজা'র প্রধান উপকরণ 
| ১৪ 


২১০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান ঃ ভক্তি গঞ্গাজল, মনোবিষ্বদল, শতদল দিলে হন্ম সাধন|। 
্বার্২-আশা বলি দিয়া, বিলাস-বাসনা ত্যাগ করিয়া, জ্ঞান-দীপ জালিয়! মাতৃপূজা করিতে 
হইবে। মাতৃপু্জায় জাতিভেদ বিসঙ্জঈন দিতে হইবে। বিশেষ করিয়া “ভক্তি-ভাবে 
ডাকলে পরে মা কি ভুলে থাকতে পারে? এই ভক্তি লইয়া পূজা করিলে পৃজকের 
দেহে মহাশক্তির উদ্ধোধন হইবে । জীবদেহে মহাশক্তির উদ্বোধন করাই শক্তি-পুজার 
অন্যতম উদ্দেশ্ঠ | 


্রন্মময়ী' মায়ের পুজা 
তান্ধ স্থল সাধন। অপেক্ষা স্থষ্মের প্রতিই বেণী লক্ষ্য; রূপময়ী মায়ের অনুধ্যান 
হইতে রূপ বিবঞ্জিতা। ব্রহ্মময়ী মায়ের ধারণা করিতে হয়। তপংসম্ভৃত জ্ঞানেই মুক্তি। 
এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে ধিশ্বজগত ব্রঙ্গমরী হইযা যায়, তখন জ্ে-জ্ঞাতার জ্ঞানও 
লুপ্ত হয়। অবশ্য মানস পুজা! ও যোগ-সাধনাতেও, পূজ্য ও পুজক, জীবাত্ব। ও পরমাত্ম। 
এক হইয়। যান, কিন্তু ধাভাব “সবই ব্রঙ্গময়ী এই বোধ হইয়াছে, তাহার ভাব আরও 
উচ্চাঙ্গের। ইহা দিব্যজ্ঞানের অবস্থা ঃ বাহ ও মানস- সর্বপ্রকার পূজা, কিম্বা যোগ 
সবই শ্তাার নিকট নিরর৫থক £ 
সত্যং বিজ্ানমানন্দমেকং ব্রন্মেতি পশ্যতঃ। 
স্বভাবাদ্‌ ব্রহ্মভৃতস্ত কিং পূজাধ্যান-ধারণা ॥১ 

বন্তত; 'সর্ধং ত্রদ্ষেতি বিদুষো যোগে ন চ পৃূজনম্‌ ৷ শাক্তপদাবলীর একটি গানে ব্রন্মময়ী 
জ্ঞানে গ্রতিষ্ঠিত সাধকের অনুভূতির বিবরণ আছে; পদটি মাতৃ-উপাসনারচরমার্থ-ব্যপ্রক। 
'এখানে কবির প্রশ্ন £ 

বল মা তোমায় কি দিয়ে পূজি গো ব্রন্মময়ি ! 

আমি দেখি না ব্রন্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বৈ ॥ 

্রদ্ধ হতে পরমীণু, সকলি তোমার তন্গ, 

মাগে। অন্ বস্তু ত্রিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ ॥ 
ব্রহ্মময়ী মা! বিশ্বব্যাপিনী, মানস-উপচারগুলির মধ্যেও তিনি অনুস্থ্যত; হৃদি-পদ্মাসন 
তাহার চির আসন, সহস্ার-চ্যুতামৃতে মায়ের পাগ্য-অর্ধ্য দিতে হয়, আচমন করাইতে 
হয়, ম্নান করাইতে হয়। কিন্তু এ অমৃতও যে মায়েরই পদ-বিগলিত অমৃতধারা 
"অতএব মাতৃ চরণামূতে মাতৃপূজা কি করিয়া হয়? তাই সাধক বলেন, “তোমার 


৯। মহানি্ব্বাণতন্ত্, চতুর্দশ উন্াস। 
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'্চরণামৃতে তোমারে দিব কি মতে মাগো? আকাশাদি পঞ্চতত্বও প্রধান প্রকৃতি হইতে 
সই ১ তেজতত্বও তিনি £ 


'রবিত্বেন ভূত্বাস্তরাত্মা দধাসি প্রজাশ্চন্দ্রমন্ত্েন পুষ্তাসি ভূয়ঃ। 
দৃহস্যাগ্িমৃত্তিং বহস্ত্যামাহুতিং বা মহাদ্েবি ! তেজক্ত্য়ংত্বত্তবএব ॥”১ 


-ম্মতএব মাকে ব্রহ্ধময়ী বলিয়া জানিলে, তিনি ব্যতীত ত্রিতুবনে আর কিছুই থাকে না। 
গনীর নিকট মায়ের পুজা যেন 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজ11, শুধু তাই নয়, তিনিই যদি সব, 
তবে কে কাহার পূজা করে? “আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবুকি আর আমি রলেম 
মাগো! বস্ততঃ তখন ব্রপ্ধমন্ী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। সবই মা, সবই ব্রন্মমন্ী। 
ইহা এক অচিন্ত্য তত্ব! এই তত্ব ধাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহার কৃত্যাকৃত্য 
কিছুই নাই। তিনিই পরম কৌলাচারী : “ম্বেচ্ছচারঃ শুদ্ধচিত্তঃ স স্এব ভুবি কৌলরাট্ু।» 
তিনি দিব্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তিনি অহবহ মাতৃময়। তাহার কাছে উপাসনার কালাকাল 
বিচার নাই, “উপাসনা সর্বকাল', বিধি-বন্ধনও তাহার নাই, 'নাহি তায় নিষেধ-বিধি, 
অবিধি সেই ন্ৃবিধি ।, দিব্য সন্গ্যাসীর দেহে পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যতীর্থ। তিনি উদার, 
দিগ-দেশ-কালের বন্ধনমুক্ত। তাহার কাছে সব মাতৃময় ; মগের 'করাতারা!, ফিরিঙ্গির 
গড, মুসলমানের 'আল্া”, শৈব্র “শিব”, বৈষ্বের বাধিকা”-সব তাহার চোখে এক 
মহাশক্তির প্রকাশ। এককে ছুই ভানয়াই, মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়, আসে সংশয়; দিব্যজ্ঞানী 
এই দ্বিধ| হইতে মুক্ত। পরম একাবোধে তিনি তন্ময়, তাই তিনি ভোদজ্ঞানের অতীত। 
তিনি 'মুক্রোইবিরক্তে। নির্ঘন্ো হংসাচারপরো যতিঃ।,__সর্বববটে তাহার দেবী-সন্দর্শন। 
এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মাতৃপূজার শেষ 5 ক্ষ্য। 


মাতৃপূজার ফলশ্রুতি ঃ সাধন-শক্তি 

এক্তিআরাধনায় সাধকের মধ্যে শক্তির বিকাশ মবশ্যস্তাবী। অপ্রমেয় শক্তিকে 
দেহমধ্যে সম্বর্ষণ করা শক্তি-সাধনার অন্যতম উদ্বেখ . যে-কোনরূপ ভাবে শক্তিসাধনা কৰিলে 
এই দেহেই শক্তির স্ফুরণ ঘটে। পশুভাবের শক্তিপূজায় হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়) এই 
তক্তির শক্তিও অসাধারণ! কথায় বলে, ভক্তিতে পাহাড় টলে। ইহা মিথ্যা নয়। 
ভক্তির আকর্ষণী শক্তি অপরিসীঘ । অন্তরে গর্গর প্রেম, মদমত্ত হস্তীর মত পদবিক্ষেপ। 
. ধৈর্য্য, সহিষুন্তা, সুৃতীত্র ইচ্ছাশক্তি ভক্তি হইতেই সঞ্চারিত হয়। 


১। প্রপঞ্চসারতন্ত্র, একাদশ পটল । 


২১২ _ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


এই তক্তি দৃঢ়তর হয় বীরভাবের সাধনায় ; তখন দেহে অলৌকিক শক্তির বিকাশ ঘটে-? 

বীরাচার সাধনায় মন্ত্রসিদ্ধি হইলে £ ৃ 
হৃদয় গ্রস্থিভেদশ্চ সর্ববাবয়ববর্ধনমূ। 
আনন্দা্রনি পুলকে। দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি ॥ ( তন্ত্রসার) 

এধানে একদিকে ভক্তি-চিহ্ছের প্রদীপ্ত প্রকাশ £ দেহস্ফীত্তি, আনন্দাশ্রু, পুলক, দেহাবেশ,. 
অপরদিকে দেবী এশ্বধ্যের প্রকাশ £ অণিমা, লিমা) প্রাপ্চি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, 
বশিত্ব, কামাবশীয়িতা। ইচ্ছ। করিলে সাধক এই অবস্থায় ভূমগ্ডল করতল-গত করিতে 
পারেন কীত্তি ও সম্ভৃতি তাহার অধীন হয়। এককথায় এশ্বরিক ভাবের বিকাশ 
সাধকের মধ্যে দেখা দেয় । সিদ্ধির এই অবস্থায় ঈশ্বর-ভূমিকায় অবস্থিতি হয় বলিয়া, 
সাধকের হৃদয়ে চিৎ-শক্তির উন্মেষ হয়। 

দিব্যভাবের সাধকের সিদ্ধি অনন্যসাধারণ ; তাহার সাধন-শক্তি আরও বিম্ময়কর। 
ভক্তিতে তাহার অবিচলিত প্রতিষ্ট। তো থাকেই, উপরন্ত ভক্তির দিব্যভাবগুলি একসঙ্গে 
তাহার মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হয়ঃ সে এক স্থদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাব! পুলক, অশ্রু, হ্বেদ, 
কম্পের একত্র প্রকাশ । অণিমা-লধিমাদি শক্তির এশ্বধ্য তিনি সংযত করেন-_ক্রমে 
এক দিব্য শাস্তভাবের প্রকাশ হইতে থাকে । মুহমু সমাধি, মুহুমুহু আত্মহার! ভাব । 
ক্রমশং জ্ঞানের আলোকে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়। উঠিতে থাকে? জ্যোতিঃর প্রকাশে মুখমণ্ডল 
জ্যোতিশ্মপ্ডিত হইয়া উঠে: জীরন দিব্যছন্দে পরিপূর্ণ হয়। এই অবস্থাতেই জ্ঞানদীপ 
জ্বালিয়৷ সাধক ব্রন্মময়ীর মুখ দেখেন, তখন সমগ্র তুবন ত্রহ্মময়ী হইয়া যায়, সাধক নিজেকে, 
আর উপাস্া হইতে পৃথক জ্ঞান করেন নাঃ তিনিও ব্র্মমগ্ন, সাক্ষাত ব্রহ্মময়ী ; পরম 
শান্ত, নিল, নিরুপাধি। তখন তিনি শিগ্ধন্ৰ, শুদ্ধচিত্ত, পরমহংস | 

শাক্তপদাবলীর “সাধন-শক্তি' অধ্যায়ে, শক্তি-সম্পাতে যে সুদৃঢ় ভক্তি, যে অপ্রমেয় 
নির্ভয়তা ও ষে দিব্য জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহাদের বাজ্ময় প্রকাশ ঘটিয়াছে। “ভাক্তর 
ভেলায়” আরুঢ় থাকায় সাধক আর তরঙ্গাতিঘাতে কাতর নহেন, চঞ্চল নহেন। তিনি 
নির্ভয়। অধ্যাত্ম শক্তিতে তিনি বলীয়ান। দিব্যশক্তির কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়াই মায়া 
শক্তির ভ্রকুটিভঙ্গ তাহার নিকট তুচ্ছ, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত। তাই প্রদীপকণ্ঠে- 
তিনি বলেন, 
| আমি কি আটাশে ছেলে ! 

ভয়ে ভুলব নাকো চোধ রাঙাঁলে ! 

মাতৃ-চরণে তাহার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা । তিনি “সিদ্ধসেবায় বদ্ধা। এই একতানতা হইতে, 
বিচ্যুত করিবার শক্তি কাহারও নাই : ্‌ 


উপাসনাতত্ ২৬৩ 


প্রসাদ বলে হৃখকমলে বেঁধেছি তোমারে । 
তুমি ছাড়াও দেখি, পার কেমন রামপ্রসাদের গিরে ॥ 
মাতৃ-ভক্তির একতানতা থাকে বলিয়াই, সাধক সাংসারিক কোন ছুঃখেই বিচলিত হ্‌ন 
না। ন্ুখ-ছুখ তাহার নিকট সমান, মনের আগুনও নির্বাপিত। বিষয়াসক্তি নয়, 
মাতৃভাবাসক্তিতে তিনি তন্ময় । তাই বিষয়-মধু হার নিকট তুচ্ছ : 
বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কুপে উলবো না গে! 
সখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন তুলবো না গো! (রামপ্রসাদ ) 
মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধক কেবল ইঞ্ট্রের শক্তিই লাভ করেন না, তখন ইষ্টকে বশীতৃভ করার 
ক্ষমতাও তাহার জন্মে ঃ প্রথমতঃ যে শক্তির নিকট সাধকের ঘিনতি, আত্মনিব্দেন-_- . 
শেষ পর্যন্ত সেই শাক্তই তীহার বশীভূত। তাই নির্ভয়ে তখন সাধক নিজের মায়ের 
সহিত 'সাধন-সমরে অবতীর্ণ হন; তখন “মায়ে-পোয়ে ছন্দ, "পায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা», 
ম। ও সন্তানের যুদ্ধ। সন্তানের আছে জ্ঞানের ধন্ত, ভক্তির ব্রন্ধবাণ, তাই অবশ্স্ভাবী 
জয়ের প্রতাশায় তিনি বলেন, 
বারে বারে রণে তুমি দৈত্য-জয়ী 
এইবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী, 
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, ম1 তোমারি বলে 
জিন্বো তোমারে । (রসিকচন্দ্র রায়) 
সাধন-শক্তির চরম প্রকাশ জ্ঞান-প্রতিষ্ঠায় বিবেক-খ্যাতিতে। তখন সাধক নিজেই 
বিরাট-ম্বরূপে অধিষ্ঠিত £ জ্ঞান-বিচারে তীাহণকে পরাজিত করে, এমন কেহই আৰ 
অবশিষ্ট থাকে না । সব ব্রন্ষমঘ। ইহা লয়-খুক্তির অবস্থা। এই অবস্থায় সাধক বলেন, 
«এবার কালী তোমায খাব" ঃ 
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে তরকারি বানায়ে খাব। 
তোমার মুণ্ডমাল! কেড়ে-নিয়ে, অদ্বলে সম্ভার চড়ান ॥ 
হাতে কালী, মুখে কালী, সর্বাঙ্গে ?।লী মাখাব ৷ (রামপ্রসাদ ) 
ইহা! চরম মুক্তির কথা, সাধকের স্ব-স্বরূপতায় লীন হইবার ইঙ্গিত। শক্তি-সাধনাবর 
ইহা শেষ অবস্থা হইলেও, যেহেতু শাক্তপদাবলীতে সন্তান ও মাতৃভাব্রূপ দ্বৈতভাবের 
প্রাধাস্থ, তাই শেষ পধ্যন্ত সাধক এ লয়-মুক্তির প্রত্যাশী হন নাই : তাহারা বলিয়াছেন, 
ডি কি ফল বল না! ত্ৰাহাদের শেষ আকাঙ্কা/_- 
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব। 
এই হৃদি-পন্মে বসাইয়ে মনোমানসে পুজিব ॥ (রামপ্রসাদ ) 


শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল 


| এক || 
ধর্ম ও কাব্য 


এশী উপলব্ধি মানব-জীবনেব এক মহত্তম উপলন্ধি। যুগধুগান্ত ধবিযা ইহা মান্ষেব 
মধ্যে য প্রেবণী : সঞ্চাব কবিযা আসিতেছে বিবাট বিশ্বলীলাব দিকে দৃষ্টিপাত কবিষা 
মা বিস্ময়ে অভিভূত হ্যাছে, ভে বিহ্বল হইযাছে, আনন্দে আত্মহাবা হইযাছে। 
হয দিষা তাহাবা অন্তভব কবিষাচে, এই বিবাট স্থষ্টি খামখেয়ালী নয, স্ুশঙ্খল 
নিয়মেৰ অধীন হইযাই স্থষ্টিব এত নৈচিত্র্য । এই স্ষষ্টিব পশ্চাতে এক অলক্ষ্য মহাশক্তি 
ক্রিয়া করিয়া চলিযাছেন ঃ খতুবজেব অঙ্গে অঙ্গে, মহান্বধিব তবঙ্গ-আন্দৌলনে গগনেব 
মেঘাক্ন নীলিমায, কর্মব্যস্ত প্রানি-জীবনে সেই ছুর্জেব, অনৃশ্য মহাশক্তিব লীলা । 
তাহারই ইঙ্জিতে ন্থয্য কিবণ দিতেছে, চন্দ শ্সিগ্ধ জ্যোতিঃ বিস্তাব কবিতেছে, মেঘ জলদান 
কবিতেছে, অবণ্য বৃক্ষ-গুল্ম শ্যামশোভায পৰিপূর্ণ হইযা উঠিতেছে £ 

যন্যাদ্ব।তি বাতোইপি স্থব্যন্তপতি যন্তযাৎ। 
বর্ধন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তববো বনে ॥ ( মহানির্ববাণতন্্) 

তিনিই সর্ধভূতান্তবাত্সা কপে স্থয্যে-সোমে, পর্বতে-পযোধিতে, জডে ও জীবনে লীলা 
কবিতেছেন । এই মহাশক্তি একদিকে ভীষণ, ভবঙ্কব, “মহত্তযং বজ্মুদ্তম্ঠ, “ভীষণং 
ভীষণানাং,, অন্যদিকে 'আনন্নরূপমমৃতম্, “মধুব" মধুনাণীম্ঠ। সমগ্র স্ৃপ্টিব পশ্চাতে এই 
অনির্দেস্ঠ, অনির্ধবচনীয শক্তিব শ্বীকৃতিই জীবে আন্তিক্য বুদ্ধি। 

জগতেব অগণিত সাধক দুশ্চব তপন্তাব পথে অগ্রসব হইযা এই বহস্যময শক্তিব 
ত্বরূপ উপলব্ধি কবিযাছেন। ধর্মশাস্্র সেই অনুভূতির প্রকাশ। এই অন্ুভৃতিকে 
নিছক কপোল-কল্পনা বলা চলে না। যাহা হৃদযেব অমৃত-রসাষন, যাহাকে লাভ 
করিবার জন্য সাধবেব প্রাণাস্তকব প্রধাস, যাহাতে এত শাস্তি, এত আনন্দ, এত 
পরিতৃপ্ডি, তাহাকে মিথ্যা বলা যায় কেমন কবিয়া? ধাহার জন্য মানুষের নষন 
মুহ্মু অশ্রস্জল হইঘা উঠে, স্ৃতীত্র পুলক-ব্দনাষ হৃদয় পরিপূর্ণ হয়-ধাহাকে 
পাইয়। চি্তভ্রমর কমলমধু-পানোচিত তম্মযতা লাভ করে, তাহা মিথ্যা নয়। এমন 


শাক্তপদাৰলীব কাব্যমূল্য ২১৫ 


আকুল-কব! ক্রন্দন, এমন প্রগাঢ ব্যাকুলতা, এমন সুগভীর চাওয়া-পাওযার কামনা 
যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্য। হইতেও মিথ্যা হইয়া পড়ে মানবীয় কামনা-বালনাঁ, 
মানুষের চাওঘাৰ আকাজ্জা, পাওয়া পুলক । জীবেব জন্য জীবেব আবর্ধণ যি 
সত্য হয়, তাহা হইলে অধিকতব সত্য মহাপ্রাণেব জন্য প্রাণে আকর্ণ। বিশ্বাাপ্ত 
আনন্দে আনন, স্বন্দবেব সুন্দৰ, অখণ্ড মহাপ্রাণেব জন্য মানুষেব অভিলাষ, তাহাকে 
বুঝিৰ।ব প্রিয় চেষ্টা এবং তাহাব উপলবিই ধর্ম । 

ধর উপলব্ধিব বস্তু বলিযাই ইহা কাব্-সাহিত্যে অন্যতম বিষয়। প্রত্যেক 
দেশেই ধর্দ্বোধ হইতেই সাহিত্যে গোডাপভন হইযাছে। সংশষ যখন প্রশ্ন 
তুলিয়াছে, তখনও সেই সংশষকে দৃব কবিবাব জন্য ( এএ৪৮।ি ৮১০ ৪5৭ ০ 0০৭. 
69 7090 ) ধর্শ-সাহিত্য বচিত হইযাছে। সত্য, শিব ও স্ুন্দবকে অনুভব ববিয়াই 
মানুষ ক্দান্ত হয নাই, দেই মন্তভতিকে কাব্য কব্যা! প্রকাশু কবিযাছে। বেদেব 
কবিত্বময স্থৃক্ত, 'ত্রাহ্মণে'ব আখ্যান, পুবাণেব কাহিনা, অসংখ্য ভন্তাত্র,। বাইবেলেব 
₹১৪10)8 ও সোলোমন-গীতি, স্্রফী সাবকেব কবাইযাঁৎ বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি ধর্ম-সাহত্য 
হইলেও শ্রেষ্ট সাহিত্যের পধ্যাযভূক্ত। ইহাব কাবণ, এগুলি আত্মিক 
কামনাৰ সুন্দৰ বাণীবপ। আর্ট সৌন্দঘ' প্রকাশেব বাহন বটে তাহা আবাব 
আত্মার অনুভূতি প্রকাশেবও বাহন £ “41৮ 02 7৮5 98166061৮822005 747৮ ৪৪ 
&, [১০:6০6 0000 800. 0190061% 01? 79৪0৮ ১190৮ 8150 4৮10] 6109 
৪0018 ৪9 619 ৪7008 8549 800 006. ০%0)70৭৭101) 01 81] (0৪৮ 0৪ 
8001) 6০ 80116 %/81)68 6০ 90129 007086 00০ 07601010 0 0880৮ 
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বস-স্ষ্টি কবিযা আনন্দ প্রদান কবাহ কাব্যবচনাব অন্যতম. লক্ষ্য। বসস্থস্টিব 
উপকরণবপে ধন্ম” বস্তুকে অনেকেই নীবস বলিষ। মনে ববেন। তাহাব কারণও 
ষে না আছে, তাহা নয়। তবে ধর্মকে সব সময খল্টা নীবস বলিয়া গণনা বৰ! 
হয়, ততটা নীবদ মনে কবিবাব হেতু 7৯ ধন্ম আচবণরূপে ঘাহাকে জ্ঞানের 
বিষয্ব করা হয, ধাহাকে যোগমার্গে অনুভব করিবাৰ চেষ্টা কৰা হয় অথবা ধাহাকে 
তক্তিব ভোবে বীধা হয, তিনি বসম্বরপ, আননন্বরপ | তিনি ব্রন্ধই হউন, ইঈশ্ববই 
হউন্ন বা লোক অম্পর্কে প্রেমিক বা জননীই হউন- সর্ধবক্ষেত্রেই তাহাব খস-সভা 
অক্লান। ত্তাহাব সাধনও শু জ্ঞান মাত্র নব, নীরস যোগ-যাগ নয়, কেবল আনুষ্ঠানিক 
পুজা-অর্চনা নয, বিশেষ কবিষা বাদেশ্বব বা বমেশ্বরীৰ সাধনা ভাবাতয়ী ও 
রূসাশ্ররী । অতএব সাধ্য ও সাধন উভয়ই যখন বস-কেন্দ্রিক, তখন তদ্বিষয়ক কাব্যও 


২১৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 
স্বাভাবিক ভাবেই রসোত্তীণি হয়৷ উঠিবার দাবী রাখে । “অখিল রসামৃতসিন্কু'ই ধর্ম্মমূলক 


সস পিস আজ লী 


কাব্যে রসবিন্দুরূপে প্রকাশিত হন। এই জন্যই ধশ্মমূলক রচনা নিছক ধর্মশাস্ত্র হইয়া 
থাকে না, কাব্যে রূপাস্তবিত হয়। 


কাব্যবিচাবেব মাপকাঠি “জীবন? 


কাব্যোৎকর্ধ বিচাবে সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথব “জীবন, । জীবনের বনুবিচিত্র 
প্রকাশই সাহিত্য । যে সাহিত্য জীবনবসে পবিপুর্ণ তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য £ 
“7০ ০1৩ 10116690016 ঢোতা৪]5 05800০02৮01 108 06670 8100 188170% 
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1) 79০00110016 6 876 00061) 17760 18706, 01089 8100 2681) 17619610105 
1) 170 00. 0) 0796 00৮ 1199 07০ 0079] 93015096101) 0£ 28 00৮/0০ 
(চ53৪০০)-_-এই দৃষ্টিকেন্্র হইতে বিচাৰ কবিতে গিয়াও, অনেকে ধর্মকে জীবন 
হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিষা ধর্মগ্রস্থকে কাবোব বিষষীভূত করিতে দ্বিধাবোধ করেন। 
বিশেষ করিয়া ইউবোপে ধর্দ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন, ইহা সেখানে ববিবারের 
আচব্ীফ অনুষ্ঠান মাত্র। এইজন্য পাশ্চাত্য সমালোচকের বিচারে ধর্মমূলক 
্রস্থাদিব কাব্যমূল্য সংশধিত। কিন্তু ভাবতীয় ধর্ম সম্পর্কে এ অভিযোগ কোনক্রমেই 
থাটে না। এখানে ধর্মবোধ জীবনেব সহিত ওতপ্রোত, জীবন ধন্মেব সহিত 
অঙ্াঙ্গিভাবে গ্রধিত। ভাবতীয় সাধক জীবনকে পরিহার করেন নাই বলিষাই 
তাহাদের লেখনীতে গুহাহিত গহ্ববেষ্ঠ পুবাণ'-এব প্রকাশও কাব্য হস্ম্া উঠিয়াছে। 
ভারতেব মহাসৌভাগ্য যে, এ দেশেব অধিকাংশ সাধক জীবন-দ্রষ্টা কৰি। কৰি 
অর্থেই এদেশে খষি শব্দ রট। বৈদিক খধি কবি, তাই বৈদিক স্থৃক্ত কবিদ্ময় ? 
উপনিষদেব খষি কবি, তাই ব্রহ্ধ তাহাদের দৃষ্টিতে আনন্ন্বরূপ। তাহাবা বলেনঃ 
আনন্দ হইতেই জীব ও জগতের উদ্ভব, “আনন্দান্ব্যেব খবিমানি ভূতানি জায়ন্তে” 
--এই আনন্দদ্বাবাই জগৎ বাচে, এই আনন্দেই জগৎ লীন হয়। তাই তাহাষের 
নিকট ইয়ং পৃথিবী জর্বেষাং ভূতানাং মধু”, “সর্বাশ্চ মধুমতী”। এই জন্যই উপনিষদের 
খধিগণ সকাম হইয়া, শ্রীকাম হইয়। এই জগতে বীচিয্/া থাকিবার আগ্রহ প্রকাশ 
কবিষাছেন, বলিয়াছেন, 'জীবেম শরদঃ শতম্‌ : 
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তান্ত্রিক সাধকের দৃষ্টিতে জীবন 

তান্ত্রিক সাধকগণও এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই জীব ও জগংকে সন্দ্শন করিয়াছেন। 
আননমধী মা নিখিল বিশ্বে আনন্দের বাজাব সাজাইয়া বাধিয়াছেন, জীবনে 
সেই আননময়ীবই লীলা । শক্তি-সাধনাব বীজমন্তরগাল একাক্ষবী ধ্বনি হইলেও, 
প্রত্যেকটা মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই নিহিত,_মায়েবই সৌন্দয্ে, মাধুষ্যে এই বিশ্ব 
পবিপ্লাবিত। ১ 

'হ্বীং বীজমস্ত্রটির মধ্যে হ, ব, ঈ,* (বিন্দু) এই চাবিটি বণ আছে। তান্ত্রিক বীজ 
নিরঘ্ট,ব মতে 'হ' আকাশেব প্রতীক, র' বহিবীজন্ববপ। ন্ুবর্ণাদিযুক্ত ভূম গুলের প্রতীবী, 
“ঈ” অনন্তরূপ পাতালেব প্রতীক, আব * (বিন্দু) অমুতেব এততীক। রী, বীজের 
দেবতা! “ভূবনেশ্ববী'--তিনি স্বর্গ-মন্ত্য-পাতালেব অধীশ্বরী , কেবল অধাশ্ববী নহেন, 
্টাহাবই অমৃতধারায় ত্রিভুবন পবিপ্লাবিত। “রী মন্ত্র মন্দ এই মহাভাবের মনন, 
এই মন্ত্রের গৃঢার্থ উপলব্িই মন্ত্রটৈ হয, চিন্তায় ও কর্মে এই মহাভাবেব প্রতিফলনই 
পিদ্ধি। ধাহাবা এ মন্ত্রে সিদ্ধ হন, জীব ও জগংকে তাহাবা মহাশক্তি হইতে ভিন্ন মনে 
কবেন না, তাহাবাই এই সত্য উপলব্ধি কবেন, জগতে ও জীবনে সেই শক্তিবপা 'পরমা- 
শনামযী বিসেশ্বরী'ব লীল। চলিতেছে । 

তত্-সাধনা বিক্ত বৈবাগ্যের সাধনাও নয, পাধিব এই্বয্য, শক্তি ও জ্ঞান সাধকের 
ধ্রার্থণীফ। শক্তিব আবির্ভাবে জীবদেহে অবশ্যই ইহাদেব আবির্ভাব ঘটে। সাধকদের 
নধ্যে কেহ হন কন্মাঁ, কেহ হন অমিত শক্তিধব, কেহ হন জ্ঞানী। স্বামী বিবেকানন্দ 
মাষের ঘোর রূপেব উপাসক--তিনি কন্টট সাধক। পরমহংসদেব জ্ঞানী। তাহার 
জ্ঞান জগৎ-কল্যাণে নিয়োজিত। তাগ্ত্রিক সাধকেব চিত্ত ধ্যানাননে বিভোর, প্রজ্ঞালোকে 
সমৃদ্ভাসিত, কিন্তু তীহার দৃষ্টি সকল সামাজিক সমস্যা, দুঃখ ও প্রশ্নের উপব নিপতিত। 
হাই তঙ্গ-সাধনার বিশিষ্টতা.] তান্ত্রিক সাধক জীবন-দাধক যোগী, তিনি গীতোক্ত গৃহস্থ 
সর্যা্সী এবং কবি। 

তান্ত্রিক সাধকগণ তাহাদেব উপান্তা কুগালনীব শ্রবণ-মধুব ধ্বনিকে ছন্দোবদ্ধ চারু 
কাব্যাছির মূল উৎস বলিয়া মনে করিযা থাকেন। এই দেবী নানা ছন্দে সুচারু কাব্য 
বচনা করিয়া, অব্যক্ত মধুর শব্দ তুলিয। মূলাধারে বিবাজ করেন : 

কুজন্তী কুলকুগুলী চ মধুরং মতালিমালান্ফুটং 
বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধ-বচনাভ্দোতি ভোক্রমৈঃ | ( যট্চক্রনিরপণ ) 


২১৮ শাক্তপর্দাবলী ও শক্তিসাধনা 


তান্ত্রিক সাধকমাত্রই কৰি 


শক্তিব উপাসক সাধকও স্বাভাবিক ভাবেই কবিত্বশক্তিব অধিকারী হইয়া 
উঠেন। পূর্ণাননা স্বামীব “ষটচক্রনিরূপণ' গ্রন্থে দেখানো হইয়াছে, দেহস্থ সট্‌চক্রের 
যে-কোন চক্রাধিষ্টাত্রী শক্তিব উপাসকমাত্রই “বাচামিশো নবেন্ত্র; স ভবতি'। আধাব- 
কমলস্থিত শক্তিব সাধক-_বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলসুবগুবন্‌ সেবতে; , স্বাধিষ্ঠান 
পন্মেষ শক্তিৰ উপাসক, গছ্োঃপছ্ৈঃপ্রবন্ধৈবিবচষতি” , মণিগুব চক্রেব সাধকের 
সম্পর্কে বলা হইযাছে 'বাণী তশ্যাননাক্জে বিলসতি? , অনাহত পন্মেষ উপাসক, 
“গছ্যৈপদ্যপদাক্ভিশ্চ সততং কাব্যাশ্বধাবাবহই, , বিশ্ুদ্ধাখা পদ্মেব ধ্যানী সাধক, 
কবি বাগ জ্ঞানী চ ভবতি', আজ্ঞা! চক্র প্রমুদিতমনা সাধক, 'র্ববশাস্থার্থবেত্ত” 
_বাকৃসিদ্ধি তাহাব কবভলগত। যেকোন ভাবে শক্তি-সাধনাব অবশ্যন্তাবী ফল 
ুদুরতি কবিত্বশক্তি। ূ 

এইভাবে তন্ত্রের ধম্ম ও উপাসনা, সাধককে জীবন-দ্রষ্টটী কবিবপে গ্রতিষ্ঠি ৩ 
হইবাব সুযোগ প্রদান কবে। নিবৃত্তিব দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ কবিলেও, প্রত্যেক সাধক 
জাগতিক দুখ ও আনন্দের প্রত্যন্ত সীমা সন্দর্শন কবেন। ভাবতীয ধর্ম ও শীতিশাস্ত্রে 
সম্ভোগেব সুখ ও মুক্তিব আনন্দ সমান স্ুবে বাজে। এ দেশেব ধর্মমূলক 
নীতিষ্লোকগুলি পয্যস্ত বহুপবীক্ষিত মনন্তত্ব বিশ্লেষণে উপব গ্রতিষ্ঠিত। বেদ, 
উপনিষৎ, পুবাণ, তন্ত্র, গীতা ও দ্বেবদেবীব স্তোত্রাবলী জীবনবাদেব ভিত্তিতে বচিত। 
তাই ইহাদেব কাব্যমূল্য উপেক্ষণীফ নয। তত্্রশান্ত্রবপ ধর্শগ্রন্থও জীবন-সাধক 
কবিব বচনা , এই জন্যই এগুলি তথাকথিত তত্বেব কর্কশ উক্তি মান নয, বহু বিচিত্র 
জীবনেব মধুমত্বমা কবি-বাণী। অস্ত্রেব ধ্যান, স্তবস্তৃতি, কুগুলিনী-শক্তি ও শিবপুবীব 
বর্ণনা, অভিষেক ও অন্তযাগেব মন্ত্র চমৎকাব কবিত্বপূর্ণ। 

শাক্তপদাবলী শক্তিসাধনা ও শরক্তি-তত্বেব সঙ্গীত-মুত্তি হইলেও কাব্য হিসাবে 
ইহাদের মুল্যও অবজ্ঞেয় নয। ধশ্মকথাব আববণে মানবজীবনেৰ বিচিন্ সুখ-দুখ 
মাশা-কামনা, অভিজ্ঞতার বথায় এগুলি পবিপূর্ণ। ধর্মের পথে পরিক্রমণ করিতে 
কৰিতেও দাখক কবি যে বস্তনিষ্ঠা, যে মত্তাপ্রীতিব চিহ্ন এই গীতাবলীতে চিহ্নিত 
কবিযা। বাখিযাছেন, তাহ কোন কোন স্থলে শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতির পর্য্যায়তৃক্ত হইতে 
পাবে। ১7 
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শাক্তপদাবলীর ক্রি 
শাক্তপদাবলীব কাব্যমূল্য-বিচাবে কতকগুলি ক্রটি অবশ্তই দৃষ্টি আক্রণ 
কবে। বিষয় ও প্রকাশভঙ্গী এই দুই লইযাই বচনা। বচনাব সৌদর্্য ও আকর্ষণ 
প্রধানত; নির্ভর কবে মনোহব বিষয়ে ভঙ্গিমামধ প্রকাশে । শ্ঠামাসঙ্গীতেব বিষয়বস্ত 
ধর্মভত্ব, বিশেষ কবিষা ছুবহ সাধনাব তত্ব; ইভা কাহাকেও আকর্ষণ কবে, কাহাকেও 
কবে না। শক্তিৰ তত্ব কি, তাহাব প্রকৃহি কি, তাহাকে উপসনা করিবাব পদ্ধতি 
কি,_আর্ত, জিজ্ঞান্্ ও জ্ঞানী ব্যতীত তাহা জানিবাব মাথাব্যথা বাহাবও নাই। 
অর্থা্ধা অর্থকামী হইযা শক্তিৰ উপাসনা কব্ন, তাহাদেবক আবধণ অন্যদিক্তক। 
শ্র্ি-বসিক কাব্যামোদীন নিকট ধশ্মতত্ব গুরুত্বহীন ; কাকণ সাহিত্য সষ্টিব ব্যাপাবে 
জ্ঞানের বিষষ গৌণ, ভাবেব বিষষেবই প্রাধান্য । ভাবে বিষযেবও আবাব 
ইতববিশেষ আছে, উৎ্কধ-অপবর্ণ আছে । ভক্তিব উপবষে ভাঁখি প্রতিষ্ঠিত কাবা বসিক 
তাহাকেও “এতো বাহা' বলেন। শক্তপদাবলীব আম্বাদ্যবস ভক্তিবস, শক্তি 
সাধকেব প্রার্থনীয় শ্রশানচাবিণী, ভযঙ্কবী ৬ববীব বকণ।, ভাহাদেব_্শাথি ঢুলু 
ঢুলু রজনীরিনে, কালীনাঘামৃতীযূষপানে” | কাব্য-বিচাবেব কষ-পাথবে কোনটাই তেমন 
উজ্ভ্ল বেখাপাত ববে না। 
ভাব-প্রকাশের দিক হইতেও শান্ত পদবর্ভাগণ স্থক্ম শিল্প-বে।পেব পব্চিয প্রদান 

করেন নাই। শাক্ত সঙ্গীতে পম্পিত বাক্েব প্রযোগ শাই, 'বসনাবোচন কচিব পদ" 
এব বিন্যাস নাই , 'শ্রবণ-বিলাস+ ছন্দ-স্পন্দনেও পদগুলি স্পন্দিত নয। যে ভাষা 
ও ছন্দ সামান্য কথাব মধ্যেও অসামাগ্চ ব্যগ্রনা সি কবিবে, যাহ। মানুষের জীর্ণ 
বাক্যকে 

“অর্থেব বন্ধন হতে নিষে ত|বে যাবে খিষ্ু দু 

ভাবেব স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্ববাজসম 

উদ্দাম সুন্দর গতি-_, ( ভাষ। ও ছন্দ ঃ ববীন্দ্রনাথ ) 
_ তাহারও আশ্বাস শাক্তপদে নাই । 
“সাধক কবিগণ সাধন-বহস্তকে প্রকাশ কবিতে গিষা' শব্দালঙ্কাব ও অর্থালঙ্কাবেব 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বক্তব্যকে সবল কবিতে গ্রিযা অনুপ্রাস, যমক, উপমা, 
রূপক, দৃষ্টাস্ত প্রভৃতি অলঙ্কাব-সঙ্জায় বাণীকে সজ্জিত করিযাছেন। অলঙ্কাব- 
প্রয়োগের এই বাহুল্য যে-কোন সাধাবণ লোকেবও দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। কিন্তু এই 
অলঙ্কার-গ্রয়োগে শুম্ত্ম রুচি বা সৌন্দর্য-বোধেব পরিচয় কোথায়? কাব্য-সাহিত্যে 
অলস্কার গৃঢ়তর সৌন্দধ্যের ইঙ্গিত প্রদান কবে, ভাষা-দেহকে অপূর্বব স্থুষমায় মণ্ডিত 


২২০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


করিম অনির্ব্বাচ্য ভাবেব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এইজন্যই অলঙ্কাবিকের! বলেন, “কাব্য 
গ্রাহমলঙ্কারাৎঃ (বামন )। কিন্তু অলঙ্কাব যদি তৎপবিবর্তে কাব্য-দেহকে ভারাক্রান্ত 
করিয়া তোলে, তাহা হইলে অলঙ্কার-প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। অলঙ্কারের 
বহ্বাডম্বর সৌনদর্য্য-স্থট্টিব প্রতিবন্ধক, ওচিত্যবোধের অভাব ব্যঞ্জনার অবরোধক। 
শান্ত গীতাবলীর বহু পদে অলঙ্কার সৌন্দর্যের স্ুচক না হইয়া গুরুভারে পরিণত 
হইযাছে , ৮কাব্য-দেহেব প্রপাধক অঙদ-বলয় যেন বন্ধন-শৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধাব কবিলেই এ বিষয় স্পষ্টতর হইবে। যেমন, 

(১) হৈমবতী হব-ঘবণী, হরতি হুর্গতি দুর্গে ছু:ংখনাশিনী | 

মহিযাসুবম্দিনী মহেশ্বরী মম মন-মানস-পুর্ণকাবিণী ॥ ( অন্ধপ্রাস ) 
২) ঘবে এলে চণ্ডী, শুন্বে। আমরা চণ্ডী । ( যমক ) 
(৩) মন সেতাবে বাজ রে তাব, তারা তাবা বলে 
কাল বন্ধন কবিতে তোবে আসে বজ্ঈ নিষে কবে ॥ (রূপক) 

_্লীক্ত সঙ্গীতে এইকপ অসার্থক অলঙ্কাব-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। 
২ সর্ব্বোপরি শীক্ত সঙ্গীতাবলীব মধ্যে যে একটানা একঘেয়েমি আছে, তাহ! 
আরও বিবক্তিকব। ভিন্ন ভিন্ন কবি-র্চিত একই ভাবের অসংখ্য পদ শীাক্তপদাবলীতে 
পাও! যায়, এমন কি একই কবি একই ভাবেব পদ-বচনা! কবিয! চলিয়াছেন, এরূপ 
দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয। ভাবেব বহু বিচিত্রতায় শাক্তপদাবলী বনহুবিচিত্র হইন্না উঠে 
নাই, বরং বৈচিত্র্যেব অভাবে তাহা অরুচিকব-হইষ। উঠিয়াছে। একই ভাবের বর্ণনা 
পাঠ কবিতে কবিতে কান ও মন উভয়ই পবিশ্রান্ত হয়। কি জননীর ব্যাকুলতার 
চিত্রাঙ্থনে, কি ভক্তের আকৃতি বর্ণনে, কি জীবেব বদ্ধাবস্থাব ছূর্গতি চিত্রণে, কি মায়েব 
বপ ও স্বরূপ উদঘাটনে-_60যাা [001)06010% যেকোন পাঠকেব 
বিবক্তি উৎপাদন কবে। ূ 

কবিবব ববীন্দ্রনাথেব ধর্মসঙ্গীতগুলিব অলোচন কবিতে গিয়া অজিত চক্রবর্তী 
যহাশয় ধর্শ-সঙ্গীতেব কতিপয় দৌষ-ত্রাটর উল্লেখ করিয়াছেন : “কেবল উপমা, 
অনুপ্রাস ও অলঙ্কাবের ঘটা, শবের চাতুর্য এবং তত্বের কুচকচি তাহাকে এমনি 
ভাবাক্রাস্ত কবিষা রাখে যে, আপাদমস্তক গহনামপ্ডিত দেহের মত, তাহার গডন 
যে কেমন, সৌন্দ্ধ্য যে কেমন, তাহা বুঝিবার জো নাই। (কাব্যপরিজ্ঞমা ) 

শাক্ত সঙ্গীতাবলীব মধ্যেও প্রতিবাদী সমালোচক অন্ুক্ূপ দোষ-ক্রুটর সন্ধান 
পাইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তংসত্বেও শাক্তপদাবলী কাব্যগুণ-বিরহিত নষ। 


স্পা 


সুধী জমালোচক ডাঃ নুধীরকুমার দাশগপ্ত শাক্তপদাবলীর রস-বিচার করির! 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২২৯ 


দেখাইয়াছেন, শান্ত গীতাবলাতে বাৎসল্য, বীব, অদ্ভুত, দিব্য ও শাস্তরসেব আস্বাদন 
লাভ করা যায়। '“শাক্ত জাধনাৰ মূলে বিচিত্র তন্ত্রচাৰ ও যোগাচাব থাকিলেও 
শাক্তপদাবলী যেন পঙ্ক ও সলিলেব উপবে প্রন্মুটিত পন্মেক শোভা! যে দেখে, 
সে-ই মুগ্ধ হুয়।' ( কাব্যালোক ) 

এই উক্তিটি সমর্থন করিষা লইয়াই অপব কষেকটি দিক হইতে আমরা শাক্ত গীতাবলীক 
কাব্য-মূল্য-নিরুপণে ব্রতী হইতেছি। 


॥ ছুই ॥ 
শাক্ত সঙ্গীত জীবন-বসাশ্রধী কাব্য « 


যে-ধর্্ম সম্পূর্ণৰপে দেহ ও জীব্‌নোশ্রিত তাহাই শাক্তপদাবলীব উপজীব্য , এইজগ্য 
শাক্তপদাবলী ধন্মতত্ব-প্রধান হইলেও জীবন বসাশ্রযী কাব্য। শক্তিব সাধক_ তুক্তিও 
চাহিয়াছেন, মুক্তিও চাহিয়াছেন , তাহাদেব আবাধ্যা দেবী “ভুক্তি-মুক্তি-প্রদাধিনী? ? 
শাক্তুপদাবলীতে অবশ্য তুক্তিব আকাজঙ্কা নাই, মুক্তির আকাজ্ষই গ্রবল , সাধক এখানে 
শ্রীকাম নহেন, মেধাকাম , বিশেষ কবিযা মাতৃরুপাই তীহাদেব কাম্য । এএবিুখে, 
তাহাদদেব বিতৃষ্ণা। কিন্তু তাই বলিষ| জগৎকে ত্াহাব| পবিহাব কবেন নাই জগতেব 
নিষ্পেষিত জনগণের প্রতি তীহাদের অসীম মমত্ব-বোধ। পাবিবাবিক জাবনেব 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের অভিজ্ঞত। লোক-লে' +কত'-জ্ঞান, সমাজ চেতন।--সবই তাহাদের 
আছে। লোঁক-জীবনেৰ ক্রীডা-কৌতুক, সমাজ-জীবনেব উৎস কলাও তাহাদের 
দৃষ্টি এডাষ নাই। পাশাখেলা, গ্রাবু খেলা, ঘুঁডিওডানে|, শিকাবধবা_সব বিষষেই 
শক্তির সাধক ও ভক্ত অভিজ্ঞ, এমন কি “ভাম্থখতীব ভেক্কি, “কলুব বলদে'ব ঘানিটানাও 
তাহার! দেিয়াছেন। এইদিক হইতে শাক্তপদাবলী$ বনু বিচিত্র জীবনেব চিত্রশালা 
বলিলে অতুযুক্তি কব৷ হয ন। 


পারিবারিক চিত্র 

₹্তশাক্ত সঙ্গীতগুলিতে পাবিবাবিক জীবনের স্ুখছুঃখের রাগণী বিচিত্র সবে বাজিষা 
উঠিয়াছে। পিতার সংযত স্নেহ, মায়ের জন্য কন্যা-সম্তানেব ব্যাকুলতা, স্বামী-প্রীতি, 
সর্বোপরি ্বেহ-সর্বন্ব মাতাব বাৎসল্য--“আগমনী ও বিজযা'ব পদগুলিকে অভিষিক্ত 
করিয়া! রাঁধিয়াছে। পারিবারিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়াই কবিগণ মানব- 


২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


চরিজ্রের স্ষক্াতিস্ুক্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মনগ্ুত্ব-বিশ্লেষণের নৈপুণযেও শাক্ত 
সঙ্গীতাবলী অপূর্ব্ব। “আগমনী ও বিজয়া'র পদাবলী লোক-জ্ানের ভাণ্ডার। স্বামীগৃহ- 
গত! কন্ঠার তত্ব কি ভাবে করিতে হয়, জামাই ও মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের প্রতি 
কিরূপ লোৌক-লৌকিকতা করিতে হয়, মেয়ের তত্ব না করিলে প্রতিবাসীরাই বা কি 
বলে, শ্বামী কাছে না থাকিলে পিতৃগৃহে আসিয়াও কন্যার মনোভাব কিরূপ হয়-_-এইবপ 
বনু তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র সংবাদে শাক্তুপদবলী পরিপুর্ণ। 

“আগমনী ও বিজয়া'র গানগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও, অন্যান্য শাক্ত সঙ্গীতেও 
জারণ-চিত্র ছূর্লভ নয়। “ভক্তের আকৃতি অধ্যায়ে মায়ের প্রতি সন্তানের মনোভাবের 
সে বর্ণনা দেওয়। হইয়াছে, তাহ। লৌকিকভাবে পরিপূর্ণ। স্নেহ আদায়ের ছলে সন্তানের 
অনুযোগ, অভিমান, কক্রাধ অংশ্ঘ, একান্ত নির্ভরতা অতিশয় বাস্তব। জন্তান- 
চিত্র এখানে জীবন্ত। মায়ে-পারে এমন ক্লেহের লুকোচুরি, এমন মনের কথ! 
বলাবলি, এমন মান-অভিমাম, হাসি-কান্নার অভিনয় যেমন অকৃত্রিম, তেমনই রসপূর্ণ। 
ভগিনী নিবেদি তা বলেন, 115866% 0993 ০0 01011901090 978 2809 1998 1917৮95 
৮০ 01১6 /0110-1)59:৮ 1791) 6259 08895101) 15 ৮710101)  0809110 51958 
1)98900)00,৯ £ বস্ততঃ জীবনের বিচিত্র অজীব ভাবরাজীর স্পর্শলাভ করিয়াই 
অলৌক্কি ভক্তিরপাত্ম শাকগীতি লৌকিক ভাবাশ্রয়ী কাব্যের মত উপভোগ্য 
হইয়। উঠিয়াছে। * 

“মনোরদীক্ষ।? অধ্যায়ের পদাবলী প্রবৃত্তিনুখী মানব-মনের বঙ্লেবণে অপূর্ব । “সাধের 
ঘুমে ঘুমন্ত জীব" কোলে ঝামনা-কান্তা, গায়ে আশার চাদর) তাহার লোভ বিষক্ব-ভোগে, 
“দিবানিশি ভাবছে বসি কোথায় পাবে টাকার তোড়া, । জীবের অবলম্বন “সাতগেষে 
আর মামদোবাজী, সে 'সেয়ানপাগল বুচকি আগল”। চমৎকার মানবচিত্র। 
শ|ক্তগীতির পাত্র মানব-জীবন-রসে উচ্ছল। 


নিপীড়িত মানবের চিত্র 

বিশেষ করিয়। মাতৃ-সাধক কবিগণ ছুঃখ-ক্রান্ত। নিম্পেষিত জন-জীবনের ষে 
মর্মান্তিক চিত্র উদঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে শাক্তপদাবলী চিরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার মোগ্য। অষ্টাদশ শতকের নিব্বিচার অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে বাঙল! 
দেশের নিপীড়িত জনসাধারণের যে ছবি শাক্ত কবিরা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা! 


১ [511 609 00০6১৪:---3৪০৪৪ 5993৪ 


শাক্তপ্দাবলীর কাব্যমূল্য ২২৩ 


কোন দেশ-কাল-বাধিত জীবনের ছবি নয়, চিবকালেব নিধ্যাতিত, অপাংক্তেষ 
গণ-জীবনেব ছবি। মাষেব সাধক সন্তান যোগাবড হইযা সাধন করিতে করিতে 
উদার ও ককুণাধন নয়ন মেলিযা এই জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিযাহিল্লন ) 
নির্মম ব্যাধেব শবাহত ক্রৌঞ্চমিথুনেব শোকে আদি কৰি বাল্মীকিব হৃদয-বেদনা যেমন 
অনুষ্টপ ছন্দে ক্লোবমৃদ্তি লাভ করিযাছিল, জন-দবদী মাতৃসাকেব বেদনাবিদ্ধ 
অস্তবেব বাণীও তেমনই ঝঝ'ব সঙ্গীতে ছন্দোমু্তি লাভ করিয়ছে। ছুঃখকে স্বীকার 
কবিয়া লইযাই তাহাব! ছুঃখজষেব অভিযানে ব্রতী হইয়ীছিলেন। জগং-পলাতকাব 
মনোবৃন্তি নয, জগৎ-প্রেমিকেব মনোভাব থাকাব জন্যই শান্ত কধিব বচিত 
সঙ্গীত ছুংখক্লিক্প জীবনেব চিত্রে ও তাহাব ককণ সঙ্গীতে পনিপুর্ণ হইযা 
উঠ্ঠিয়াছে। 

চিবকালেব পীভিত মানষেব মুন্তি শাক্রপদাবলীতে উজ্জ্বল রেখায় পবিস্কুট। সে 
মান্ুমেব। গবাব, জমিদাবেব মাজনা ণা 5 পাবেনা । প্যাধাদা আসিয়া তাহাধিগকে মসিল 
ধিষা ৩সিল কবে” নজন্ব তাহা! দিবে কৌখ। হইতে? তাহাব। কায়ক্নেশে ক্ষেত 
চান কবিষা জীবিকা অঞ্জন কবে সে এমেব ফসলও তচছবপ হয, কাহারও ব1 জাগ! 
ঘবেহ চবি হঠবা যায । কেহ দিন-মজুবী খাটিযা খাক্স £ মজুবীব অর্থ তাহাদেব ঘবে 
আসে না, কিছু চোব-ডাঁক।ঙে কাডিয। লয, শিছু অত্যাচাবী প্যাবাদ্দায আম্মসাৎ করে। 
কখনও বা মূডাব উপব খাডাৰ ঘা পড়ে পাইক-জমিদাব বিনা পারিশ্রমিকে জোর 
কবিযা তাহাদের ধিয়। ব্গোব খাটাইয| লয। এই ভাবে সর্বস্বান্ত যাহাবা, তাহারা 
থাজন। দিবে কেমন কবিষা ॥ হাহ তাহা »ম্পর্ি শিল নে উঠে, গুঃখেব ডিগ্রাজারি'ক 
আসামা বালব। যসদুতেখ মত পাযাণ শিশ্মম ভাবে অত্যাচব কবিতে করিতে 
তাহাধিগকে ট।শিয। কাঠ গডায লহয। ২|জব ববে। জদ্দিব তাহ'দেব বিপক্ষে; 
স্বপক্ষে উকিল নিযুত কবিখাব মত অথ-পামথ্যও তাহাদেব নাই। তাই বিচারের 
নামে বিচাবেব প্রহসন হয, সবকাবধা ১কল জ।নদাতবে পক্ষ সমর্থন কবিয়। এমন 
ভাবে “সওয়ালবন্দী” কবেন যে, এচাবা -আবই হাব হ্য। ফলে সম্পত্তি বাজেয়াঞ্চ 
হয, প্রধঞ্চনাব দায়ে আসামাকে দীর্ঘ মেযাদেৰ কাবাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। বন্দীর 
দুর্দশীও অবর্ণনীর। শাহাব হাতে শৃঙ্খল, পাঁষে বেডি, প্রহবীব কশাঘাতে ক্ষত- 


বিক্ষত অঙ্গ । 
শাক্তপদে নানামুখী মানবী ভাব যত অধিক বণিত হইযাছে, অন্য কোন 


পদাবলীতে তাহা হয় নাই। বৈষ্ণব. পদকর্তাগণ চারিটি লৌকিক ভাব অবলম্বন 
করিয়া তাহাদেব প্রেমভক্তিব কথা গ্রকাশ কৰিয়াছেন £ বাউল গানে লৌকিক ভাব 


২২৪ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


একটি,_-মনের মানুষে প্রতি মাঁনবোচিত প্রেম। শাক্তপদাবলী _ মানব্জীবনের 
বনুবিচিন্ত্র চিত্র, চরিত্র। আশা-কামনা, ভাব-কল্পনার রূপায়ণ ; এগুলি নিয় ও মধ্যবিভ্ত 
জীবনের অমর আলেখ্য , তাই কাব্য-হিসাবে ইহাদেব মূল্য অপবিসীম 


শাক্তপদাবলীর ভাষা 


শান্ত পদেব ভাষা-সম্পদও অমূল্য। ইহাব ভাব যেমন জীবনাশ্রিত, ভাষাও 
তেমনই জীবনেব মর্্মূল হইতে সংগৃহীত। ইহা খাটি বাঙলা কথায় খাঁটি বাঙালীব 
মনেব ভাব” বিদগ্ধ জনেব বাণী-বিলাসে শান্ত পদ বিলসিত নয়, ইহা তথাকথিত 
মুক মানুষেব মনেব কথায় মুখব। বাঙালীব সামাজিক ও পাবিবারিক জীবনের 
মৌথিক ভাষাই শান্ত পদের ভাষা । সাধাবণ বাঙালী অষ্টপ্রহব যে ভাষায় মনোভাব 
ব্যক্ত কবে, যে ঢংয়ে অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র কথা মুখে বলে, জীবন-যাত্রাব সেই অতি পবিচিত 
ভাষাব উপকবণ দ্বাবাই মাতৃপৃজাব অর্থ্য বচিত হইযাছে। বাঙলা দেশেরই প্রবাদ- 
প্রবচন, স্থক্তি-স্ুভাষিতাবলী, বিশেষার্বোধক বাক্যু ও বা্থিধির স্বতঃস্কুর্ত, স্বাভাবিক 
প্রযোগে শাক্ত গীতি অতিশয চিত্তাকর্ষক । “বাপ সোহাগে মাযেব আদব, “বাপেব 
ধনে বেটাব স্বত্ব “বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা” “সেধান পাগল বুঁচকি আগল” প্রভৃতি প্রবচন 
এবং বুঝ বে মন ঠাবে-ঠোবে", “টাটে বা ডুবাষ পাছে? “বসে থাক ঘাপটি মেবে? 
“তবকাবি বানাষে খাব' প্রভৃতি উক্তি দ্বাবা বাড়ল দেশেব লোক-জীবনটিই যেন 
প্রত্যক্ষ হইতে থাকে । বস্ত্রতঃ চোখের ঠলি”, “কলুব বলদ, 'ঝুলি-কাথা” “ভূতের 
বোবা” “দেঁতোব হাসি”, 'আলোচাল আব বুটভিজানা-_এই সকল অতি তুচ্ছ, 
ক্ষুদ্র কথ! দিয়াও যে অধ্যাত্স-জীবনেব বিবাট, গৃঢ ভাব প্রকাশ করা জন্তব-_ 
শাক্তপদাবলীই তাহাব একমাত্র দৃষ্টান্ত। কাব্যমূল্য-বিচাবে জীবনেব ক্ষুত্র অথচ স্থক্্ 
সংবাদ, মনেব সবল ভাব এবং মুখেব সহজ কথার এই অভিব্যঞ্জনা অবশ্যই গণনাব 
যোগ্য । 


প্রার্থনা-সঙ্গীতরূপে শাক্ত-সঙ্গীতের মূল্য 


ধন্মাশ্রয়ী কাব্য-ভিসাবেও সাহিত্যেব আসবে শাক্ত দঙ্গীতগুলির একটি আসন 
আছে। ধর্ম-বিষয় লইয়া সব দেশেই বিস্তর কাব্য রচিত হইয়াছে । ইউরোপে 
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শত রর উপকার 


ধন্মপঙ্গীত, ব্রেকের কবিতা ও ইয়েটসের নাটক ধর্দকাব্য-হিসাবে উল্লেখযোগ্য 


শাক্তপদাবলীর কাক্যমূল্য ২২৫ 


ষুদলমান স্থফী সাধকের গীতাবলীও. সুন্দর আধ্যাত্মিক কবিতা। শাক্ত সঙ্গীতে জীবনের 
বহু বিচিত্র সুর থাকিলেও এগুলি প্রধানত; ৪ কবিতা । 

পারমাধিক কবিতাবলীতে ভগবানের প্রতি ভক্তি নিবেদনের দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি 
দেখা ষায়। যে অলক্ষ্য শক্তি'..সর্ববভূতে গৃঢ় রানি বিশ্ব পরিচালনা করেন, ভক্ত 
সাধক তাহাকে ছুইীটি বিশিষ্ট রূপে মনন করিয়া থাকেন, একটি উশ্বধ্য-ঘন রূপ, আর 
একটি মাধুধ্য-ঘন রূপ। এই রূপ-কল্পনার পার্থক্য অন্ধযায়ী, উপাসনা, স্তোত্র, ক্রিয়া 
পথক পৃথক হয়। * ধু | 

যেখানে ইষ্টদেবতা- শশ্বষোব প্রতীক, সেখানে স্তোত্র কবিতায় সর্বশক্তিমান 
(4110161505), পরমদয়ালু ও করুণামঘয (01০701601) ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন কর! 
হইয়া থাকে ।. এই ধরনের স্তোত্র-কবিতায় অতি হীন, পাপসম্ভব, পাপাত্মা মানবের 
গভীর অনুশোচনা! ও আন্তির মন্মত্্দ সুর ধ্বনিত হর; সঙ্গে সঙ্গের পরমকপাল, ভ্রাণকত্ত! 
ঈশ্বরের উপরে একান্ত নির্ভরতার আবেদনটিও সুস্পষ্ট হইয়া! উঠে। স্তোত্রগুলি উচ্চারিত 
হহবামাত্রই হৃদয়ে এক প্রক্কার ভক্তিরস জঞ্চারিত হর। একদিকে অনন্ত শক্তি- 
ঘন এ্রশ্বরিক শক্তির মহিমা, অন্যদিকে আব পাপ-নিশজ্জি ত মানবের আর্ত অন্তাপ 
_ ইহা যে-কোন মানুষের মনে পাগ-বোধ জাগ্রত করিয়া যুগপৎ ভীতি ও শরণগতির 
ভাব উদ্বোধিত করে। 

এই প্রকারের 'ধন্মসঙ্গীত বড বেশি নিয়মতান্ত্রিক । এ গুলিতে মৌলিকত। প্রকাশের 
স্থযোগ কম। যে-কোন দেশের যে-কোন জন্প্র্দায়ের প্রাথনা-সঙ্গীতগুলির ভাব, 
কথা ও ঢং গ্রাপ্থ এক প্রকারের । বাইনেলের প্রার্থনা-সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা হইতে 
বৈদিক স্ুক্তাবলী, পুরাণের স্তবস্ততি, তন্ত্ররে কীলব-কবচ, বৈষ্ণব পদাবলীর 
আত্ম-নিবেদন, শাক্তপদাবলীর_-ভক্তের আকুতি'রি ভাব ও ভাষা স্বতন্ত্র নয়! সর্বত্রই 
তাহার মহত্ব, আমার:হীনতা ; তাহার.'শক্তি, আমার দীনতা; তাহার বরাভয়, আমার 
ভিক্ষা । স্ভোত্র কবিতায় 18108, বৈদিক “নারায়ণীস্তৃতি, বিদ্যাপতির 
“আত্মনিবেদন, নরোত্তমের , প্রাথনা” রাম” “দর মাতৃ-নির্ভরতা একাকার, একাত্ম, 
«একা শ্রয় । 
(২)স্ততি-মুলক কবিতার সৌন্বধ্য প্রধানতঃ আবেগ, ভক্তি-ব্যাকুলতা, একান্ত শ্রদ্ধা 
ও আগ্তরিকতার উপর নির্ভর করে। প্রার্থনা যদি অন্তরের গভীরতম উৎস হইতে 
উৎসারিত হয়, ভক্তের প্রণতি' ও আবেদন যদ্দি একাস্তিকতায় পুর্ণ হয়, তাহ 
হইলেই স্বতি-কবিতা চিত্তহারী হইয়া উঠে। ভাবের অকৃত্রিমতায় প্রকারশটিও 
তর ও কবিত্বপূর্ণ “হয় 2, 01586100. 6০ 109 9৪86] 00096 109 161010109, 

৯৫ 
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9৪৪5 020 9101)68106008. [078 20016 9881] 119৮657 51918816511 6০ 
$9 10100, 619 20016 00920675116 193৯ এই জন্যই ধর্মবিয়ষক হইলেও, হ্বদয়ভ 
সহজ, স্বাভাবিক, সুরেল৷ প্রকাশকে সুন্দর ও রসোতীর্ণ না-বলিবার হেতু থাকে না। 

শান্তপদাবলীতে স্তোত্রগীতির সংখ্য। নগণ্য নয়। ভক্তের আকৃতি, “মনোদীক্ষাতঃ 
করুণাময়ী মা” কালভয়হারিণী মা অধ্যায়ের পদাবনীতে মৃত্যুভয়-কাতর, মোহমুগ্ধ 
মানবের অসহায় আর্ত ক্রন্দন যে-কোন শ্রোতার অন্তরে গভীর কারুণ্যের সঞ্চার করে, 
নিঃশেষে মাতৃচরণে শরণাগতির আকাজ্ষা জাগাইয়। তোলে। ভক্ত এখানে অসহায়, 
বিপর, শক্তিহীন; তীহার মুখে কেবল “কুরু করুণ। কুরু মে করুণী, “ত্রাহি মা", পাহি 
মাম রব। জগজ্জননী “কল্পলতিকা» “আপদুদ্ধারিণী” “কালভয়বারিণী,, “কলুষনাশিনী' 
_আর ভক্ত বিষের কৃমি” “কলুষ-পৈত্তিকে দগ্চ” মূুঢ়, ভ্রাসিত। এসব স্থলে 
শাক্তগীতি, অন্যান্য স্তোত্রগীতি হইতে পৃথক নয়। রস-বিচারে এই সকল পদকে সম্পূর্ণরূপে 
রসোত্তীর্ণ পদ বলা না গেলেও ভাবের অক্রত্রিমতার, মনোভাবের অকুঠ, স্বাভাবিক 
প্রকাশ হিসাবে এগুলিকে একেবারে কবিত্বহীনও বলা সঙ্গত নয় £ [65 0:9260090 
4 0179 (8068 0£ 791101009 6300)919008 73 710৮ 1998 21210098117), ৮ 
81] 0105 10019 8/:01861019609809) 1018 90 ৪100879 800 09100110) 1)6098/39 
1৮ 2//80007)8  9/  ঠ96]) 99788 0? 901)510107.২ শাক্ত স্তোত্রগীতি শুদ্ধভক্তির 
উচ্ছাসে পূর্ণ, হৃদয়ের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত, আস্তরিকতায় পরিপূর্ণ এবং 
সতত জ্ঞান-প্রহরায় সংযত । 

অন্যান্য স্তোঙগীতির তুলনায় এগুলির স্বাতজ্ত্যও লক্ষণীয়। 731019-এর 891775- 
এর প্রার্থনা-কবিতায় সর্বশক্তিমান ভগবানের প্রচণ্ড শক্তির প্রতি ভক্তের ভাতি 
আছে 8 0109 ৮0196 0 006 [1,070 19 700%61080] ; 0176 50106 01 68911, 
58 21] ০ 10919865+ ( 73০12 29); তাহাতে শক্রকে নিজ্িত করিবার জন্য 
আভিচারিক প্রীর্থন! আছে £4)99:০য ৮০৪ 08900, 0 909৫) 196 &৮2605 91] 
1১5 8061 ০ 0091)88]8 ; 088৮ 01600 ০9 10 (09 2001616809০ 
80517 01808806581007 (6৪70 ৪) ; শাক্তপদাবলীতে এরূপ আতঙ্ক অথবা 
আছিচারিক প্রার্থনা নাই। জননীকে জর্ধশক্তির আধার জানিয়া একান্ত নির্ভরতার 
'ভাবই শাক্তপদে বর্তমান। মায়ের নিকট শক্তিপ্রার্থনার কথা আছে, কিন্তু এই শক্তি 


১। £/886905 [5181065 : 18588160157), 21919970028 18৯6 93:08. 
| 0808811 118,10 6109 196% 09289 25--10, 9, 06, 
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দেহস্থ অন্তব-শক্রকে নিজ্জিত কবিবাব জন্য । 79016-এব ভক্ত বহিঃশক্রর অত্যাচারে 
তটস্থ, তাহারা মানষ-শক্রদ্ধাবা পীডিত, এই শক্রব নিপাত তীহাদেব প্রার্যনীন্ক 
'সে স্থলে শান্ত সাধকেব প্রার্থন। £ 


দেহেব ভেদী ছজন কুজন 

গব! বাদী ভজন-পুজন কাজে । 
জ্ঞান-আসতে তাব কব ছেদন 

নিবেদন চবণ-সরোজে ॥ (দাশবথি বাষ) 


উপবন্ত জগজ্জননীব অসীম শক্তিৰ প্রতি আতঙ্কের ভাব শাক্তগীতক'য নাই। 
শক্তিব সাধক বীব, অকুতোভয , মাযেব দেগয। দুঃখ দেখি মাতৃচরণে তাহারা 
শবণ গ্রহণ কবেন বটে, কিন্তু দুঃখে তাহাব! নির্ভয 2 “আমি কি ছুঃখেরে 
উবাই %_ইহাই বীব -।ধকের নির্ভীক ডক্তি। কালীনামেব ডঙ্কা বাজাইযা তাহারা 
মৃত্যুব চোখ-বাঙানিকে তুচ্ছ করেন, শ্ঠামাকে 'সর্বনাশী' বলিষা গালি দেন, তাহাকে 
ব্যঙ্গ করেন, মাষেব সহিত “সাধন সমবে? অবতীর্ণ হন শ্যাম। মাকে কযেদ কবেন, এমন 
কি তাভাকে গ্রাস করিয়' ফেলিবেন বলিযাও ভয দেখান। ধর্মমূলক গীতি কবিতান্ক 
এষ্ট বীব্ভাবটি শক্তি-সাধকেব নিজ । অর্মিত উৎসাহে হ্ৃদযকে পূর্ণ কবিয়। তোলে 
বলিযাই বীববসাত্মক কবিভারূ্ে ইহাদেব মূল্য অবস্থ স্বীকাষ্য। 


ভাব-মাধুম্যেব দিক হইতে শান্ত পদাবণ।ব মূল্য 


ধম্মমূলক কবিতায সৌন্দয্য ও কবিত্ব জঞ্চাবিত হু বিশেষ কবিয়া হষ্টদেবভার 
মাধুষ্য-ঘন বপেব স্বীরুতিতে। যখন ভগবান বা ভগবতী অনন্ত মাধুরীর আধার রূপে 
কল্পিত হন, তখন প্রকাশের মধ্যে স্বতঃই কাব্যবস এষ্টিহয। তখন ঈশ্ববের অন্ত 
প্রতাপ ও খ্রশ্বষ্যেব কথ! আব মনে থাবেন মনে হয, তিনি আত্মার পবমাতীয় £ 
“অজরতব যায়মাত্বা £ তখন মনে হয়ত-রসো বৈ সঃ। বসং হোবায়ং লব্ধানন্দী 
ভবতি'-_তিনি বস-স্বব্প, এই বদ আহ্বান করিযাই জীব আনন্দিত হয। তিনি 
যদি আনন্দময না হইতেন, তাহা হইলে কে বাঁচিতে চাহিত, কে প্রাণ-ধাবণের অন্য 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত? “কো হ্থেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ জানন্দ ন শ্যাৎ। 
৮ আনন্দময়কে আনন্দদ্বারা, প্রেমময়কে প্রেমদ্বাবা, বসমধকে বসদ্বারা আস্বাদন 
কবিতে হয়, মন দিধা তাহাকে মনন কবিতে হয়_“মন২সবেদমাপ্তব্যমচ। তাই 
লৌকিক সম্পর্কেব মধ্যে অর্ুূপের বসময় নূপ-কল্পনা। নুফী সাধকের নিকট 
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তিনি বসেব খনি “সাকী”১ বৈষ্বেব নিকট তিনি প্রভূ, সখা, সন্তান, স্বামী ; 
প্রেমিক শ্রীষ্টানেব নিকট তিনি 40310527901) 0£ ৮9 ৪081 , বাউলেব নিকট 
তিনি 'মনেব মানুয'। লৌকিক ভাবের আলম্বনহেতু ভক্তিবপ এ সব স্থলে লোক- 
জীবনের ছন্দে, সবে, বসে পবিপুর্ণ হইয। উঠে বলিযাই এট সকল ধর্মমূলক কবিতা! 
কাব্যগুণে মণ্ডিত হইয। উঠে । যেমন বৈষ্ণব কবিতা, তেমনই 010.1795682760- 
এব 8০789 ০£9০0107)0-এ- ঈশ্বব স্বামী, ভক্ত যেন তীহাব প্রিয়তমা প্রেমিকা £ 
ভগবান প্রিয়তম, পুত্র হইতে, কন্তা হইতে £ তিনি সুন্দব-অপবপ তাহাব সাজ- 
সজ্জ। , কপোলে দোলে মণিকু গুল, কণ্ে স্বর্ণমালা 2 43159107 0809 ৪৮৮ 1) 
হাচ্যা 108109%90) 962, 70168980611) 019610 19 ০010019 101) 10৬৮০ 01 
0০৮০1, [1)5 10 ৮161) 01040123091 20107 (১০৮১ ০1 ০9109778017) ) যেন, “ঢল 
ঢল কাচ। অঙ্গেব লাবনি অবনা বহিষ। যায। ঈষৎ হাসিব তবঙ্গ হিলোলে মদন মুরুছা 
পায়॥' ( বৈষ্ণব পদবলী )। এই প্রেমিকেব রূপে ও গুণে প্রমিকা মুগ্ধ, বিপ 
লাগি আখি ঝুঁবে গুণ মন ভোব)_-ইহাবই জন্য প্রতীক্ষা-ব্যাকুলতা, ইহাকে পাইযা 
আনন্দ-তন্ময়তা, না পাইযা হাহাশ্বাস নু 908101)0 19110) 1000 10001701110, 106 
98116018170) 17000 1009 6০৮০ 009 8108৮/617 (30109 01? 901028077) ১_-এ 
ক্রন্দন, এ বেদনা বড গভীব, বড মন্মন্তিক, “স্ুখেব লাগিযা এ ঘব বাধিন্ন অনলে 
পুডিয়া গেল-এব মত। এই প্রেমেব ধনকে পাইয| আবাব কি গশীব তৃষ্চি। প্রেমিক। 
আব তাহাকে ছাডিয। দিবে না, তাহাকে অন্তবে ভবিষ। বাগিবে 27০ 8811 170 9॥1 
17101) 1১9051১6005 1)78256 (১07088.0£ 901010007)) ,--নধু আব কি ছাডিযা 
দিব। হিযাব মাঝারে যেখানে পবাণ সেইখানে লয্য। থোব ॥৮ ( চণ্তীদাস )। 

ইহাই মধুব ভাবেব সাধন, ইহাব সাধ্য প্রেম, সাধনও প্রেম । লৌকিক প্রেমের 
যেমন পূর্ববরাগ, মীন, মিলন, বিবহ__এ প্রেমেও তাহা বর্তমান! সকল আকৃতি, সকল 
চেষ্টা মানবীয ভাবে পূর্ণ। “দেঁবতাবে প্রিয় কবি” বলিয়াই মাধুষ্যভাবে ধর্শমুলক গান, 
পদ-__কাব্য হিসাবে অপুর্বব হইযা উঠে । তাই যেমন ১0109 01 301072)01), তেমনই 
বৈষণব পদাবলী, প্রেমেব কাব্য-হিসাবে অতুলনীয়। 


'শাক্ত পদের ভাব ঃ মাতৃমহাভাব ও সম্তানভাব 

শান্ত পদগুলিব মধ্যেও মাধুষ্য ভাবের কথা আছে। এখানে জগজ্জননী ভগবতী 
লৌকিক সন্তান বা মাতাৰপে কষ্পিত হইয়াছেন। শক্তি-সাধকের মাতৃ-দাধনা 
সন্তান বা জননীভাবে। ভগবতী কোথায়ও স্বেহেব ছুলালী কন্তা-_কন্তাঁুমারী, 


শাক্কপফাবলীয় কাক্যদূজ্য ২২৯ 
'কোথায়ও আবার মেহমধী জননী, জন্তান-পালিকা। ভক্ত যথাক্রমে জননী 
বাসস্তান। জম্পর্কেব এই তাবতম্য হেতু এখানকাব প্রধান বস বাৎসল্য এবং 
প্রতিবাৎসল্য। শাক্তপদাবলী বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসেব দ্বিবেণী ধাঁবায় 
অভিষিক্ত । শাক্তেব সাধ্য ও সাধনষপ দুঝহুতত্ব এই ছুই ভাবে আলম্বনে 
রসগোই্রীর্ণ কাধ্যে বপাস্তবিত হইয়াছে। “আগমনী, ও “বিজযা'র পদাবলী বাৎসল্য 
বসেব অনন্য নির্ঝব। মা_ মেনকার, হাদয উৎস হইতে এই বদুধারা নির্গত 
হইযাছে, ই হাব অবলম্বন একখানি অকুত্রিম, বাস্তব, ক্েহপরিপুণ মাতৃায়, 
তাই ইহা! গভীব, নিতাপ্রবাহী ও বেগবান। কন্যা-সম্তানেব জন্য” এমন সুতীব্র স্নেহ- 
ব্যাকুলতা ও মমত্ববোধ অন্থাত্র ছুলভ। মেনকাব স্নেহপুর্ণ হৃদয-সাগরে মাতৃভাবের 
অসংখ্য উন্মিমাল। £ সম্ভানেব জন্য দুশ্চিন্তা, শঙ্ক' বিষাদ , ছ স্বপ্ন দেখিয়া মা আকুল, 
“বলিতে সে বচন, না সবে বচন” মেয়েকে কাছে পাইবাব জন্য কি অসীম_ ব্যানুলত, 
হে গিবি, _কেমণ, কেমন্‌_ কেমন কৰে প্রাণ, মেষেব আঙ্গমন-সংবাদে উন্মাদিনী 
মায়েব চিত্র, চলিতে চঞ্চল, খল রুন্ধল, অঞ্চল লোটাযে ধবণী, মেষেকে কোলে 
লইয। চুম্বন কবিঘ। “প্রমানন্দে তন্ঠ ভেসে যাষ।' বিজযাব পদাবলীতে এই মাতৃচিন্র 
আবও ককণ | বিবহ-বেদনায বাংসল্য_ আবুও উত্তাল! চেতন-অচেতন-বোধ নাই, 
নবমী বজনীব প্রতিই মাষেব কি সকরুণ মিনতি 1 দশমী-প্রভাতেব মম্মভেদী হাহাকার 
শ্ববণ কবিলে পাষাণও বিগলিত হয। 
আগমনী ও বিজযাব যেমন বাৎসল্য, অন্যান্য অধ্যাষে তেমনই প্রতিবাংসল্যের 
বিচিত্র, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। “ভক্তেব আকৃতি সস্তানেবই আকৃতি । মাকে উদ্দেশ 
কবিষ। সন্তানেব আব্দাব, অভিমান, অন্ুষে গ ১ কখনও মান, কখনও মিনতি, কখনও 
ক্রোধ, কখনও কৃপা-কামনা , কণনও ব্যঙ্গ, কখনও বিনতি, কখনও সংশয, কখনও 
একাস্ত নির্ভবতা। সর্বোপরি সন্তানেব আকুল কব! “মা, মা” ডাক, অন্থান্ত সবল 
প্রিষ সন্বোধনকে ছাপাইযা উঠিযাছে। মা-পাগল জন্তান। অন্ুযেগ-অভিষোগ 
অস্তে তাহার শেষ প্রার্থনা £ ধুল। ঝেডে কোলে নে মা” "ঘা ভাল হয় তাই করো 
মা, তোমাব পদেই দিলাম ভার। 
শান্ত সঙ্গীতের এই মানবীয ভাব দুইটি ইহার্দিগকে কাব্যগুণে, বিভূধিত করিয়া 
তুলিয়াছে। চা ৪. ঘ. 19০ শাক্ত পদকে বলিযাছেন-_[:90878018608 ০ 689 
[211065] 17591750006 9118] 806061070-৮11)60 8, 09০80 3:8/00615 কথাটি 
“অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অন্যান্য পদাবলীর তুলনায় শাক্তপদাবলী অন্ত একটি দিক 
হইতেও দ্বতস্ত্র। বৈষ্ণব পদে কেবলই মাধুধ্য, শা্তপদে অবিমিশ্র মাধুর্য নাই, জননীর 


৩০ শাপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


রে 
 চশ্বধ্য শ্বীকাব করিয়া এখানে মাধুয্যের বিস্তার । এশ্বরধ্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ মিশ্রণে 
শাক্ত কাব্য লৌকিক ও দিবা রস্লেব পবিভ্র সঙ্গমক্ষেত্রে পবিণত হইয়াছে ঃ এখানে" 
স্বর্গ আপিযা যেন আমাঁদেব কুঁডেঘবেব পাশে ফ্রাডাইযাছে। স্বর্গ ও মত্ত্য-নিষ্ঠার 
দিক হইতে শাক্তপর্দাবলী যেন কবি ঘন 0:08%০--এর 9/718-এব মত 
“15106 01 6109 7186, 110 908 1906 06597 10800, 


59 60 61১০ 11100760 [001৮৭ 01 7885610 200. 1070176), 


॥ তিন ॥ 


এই তো গেল শাক্তপদাবলীব অবলম্বনভত বিষয়বস্তব কথা, প্রকাশভঙ্গীব দিক 
হইতে শাক্ত সঙ্গীতেব দুইটি কাব্যৰপ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবে-(১) নাটকীষ ৰপ, 
(২) গীঠিকবিতাব বপ। 


শাক্তপদাবলীর নাটকীষতা 


বৈধ গীতাবলী যেমন বসানুসাবে পালবি মত সাজানো, শাক্তপদাবলী তেমনভাবে 
সাজনে। হয় না। পাত্র-পাত্রীৰব অবতাবণায, উত্তব-প্রত্যুত্তবমূলক সংলাপেৰ 
বিন্যাসে বৈষ্ণষ পদাবলীব নাটকীয় বপটি অতি স্পষ্ট। শান্তপদাবলীও নাট্য-গুণ- 
বঞ্চিত নয। যাত্রাওয়াল।, পাচালিকীর এবং গীতাভিনয-প্রণেতাদেব মধ্যে অনেকেই, 
আগমনী ও বিজযাব গ'নগুলিকে নাটকেব মত সাজাইয়া অভিনয় কবাইযাছেন। 
বামপ্রসাদ নিজে “কালী-কীর্তন” বচন কবিয়াছিলেন। আমাদেব আলোচ্য 'শীক্ত- 
পদাবলী*র আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিও পধ্যায়ক্রমে পাঠ কবিষা গেলে নাটকীফ 
রস উপভোগ কর! যায় । 
আগমনী ও বি্জয়াব গানগুলিতে একাধিক পাত্র-পান্রী আছে,_উমা, সখী জয়া, 
যা মেনকা, পিতা গিবিবাজ, নাবদ, প্রতিবাসী ও মহাদেব। জননী মেনকাৰ চরিভ্রে 
ও হৃদয়ভাবে যথেষ্ট নাটকীয়তা বর্তমান , তাহার হৃদয় দুশ্চিন্তায-সংশযে সংঘাতপুর্ণ। 
এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র কবিয়াই লীলাপর্ধেব নাট্যবল জমিয়৷ উঠিয়াছে। গিরিরাজের 
প্রতি মেনকার কাতব অন্থযোগ ও বিনতি নাটকীয় সংলাপের আকাবে গ্রথিত 
হইয়াছে। বিভিন্ন ঘটনাবলীব মধ্য দিয়া মায়ের অস্ততবন্থ তুমুল হইযা উঠিয়াছে 1 “বাল্য- 
লীলা?-বিষয়ক পালাটি যেন মূল নাটকেব প্রস্তাবনা অংশ, এখানে মাতৃন্নেহের উন্মেষ । 


শাক্তপদাবলীর কাব্যযূলয ২৩১ 


মূল পাল! আরম্ত হইয়াছে স্বামীগৃতগতা কন্ঠাব জগ্য জননীব দুশ্চিন্তা লইয়া! , বাত্রিব 
দুম্বেপ্র, নাবদের মুখে-শোনা কৈলাসসংবাদ এবং প্রতিবাসীদেব অনুযোগে মাতৃহদয়েক 
অন্তঘ্বন্দেব গতি তীব্র হইতে তীব্রতব হইযা উঠিয়াছে এবং শেষ পধ্যস্ত মেনকার গঞ্জনা 
ও ছুংখকাতরতায় গিরিবাজ কৈলাসে যাইতে বাধ্য হইযাছেন। দ্বিতীয় দৃশ্য কৈলাসের 
দৃষ্ঠ। এখানে হর-গৌরীব দাম্পত্য জীবনের স্শ্্ম বেখা টান! হইযাছে। স্বামী 
মহাদেবের নিকট উম! পিতৃগৃহে যাইবাব অনুমতি প্রথনা করি"তছেন। মহাদেবের 
উত্তর কৌতুকবস মিশানো। লীলা-পর্ধেব করুণবসাশ্রিত না্যবঙ্গে এই দৃশ্ঠটি যেন 
107878610 [61167এব কাজ কবিযাছে। তাহাব পব আবাব হিমপুবীব ষ্ঠ” 
উদঘাটিত হুইযাছে £ মা ও মেষেব মিলন-ৃষ্ঠ। এ দৃশটি মিলনেব কৌতৃহলে, 
অসম্বত ব্যাকুলতাষ, মান-অভিমানে, অশ্র-হাসিব উচ্ছ্বাসে প্রাণমষ। ইহার পব 
বিজযাব পাল! £ ছুইটি দৃশ্য, একটি নবমী ব্জনীব দৃশ্ঠ, অপবটি শীশনী-প্রভাতেব দৃশ্য) 
অন্যান্য পাত্র-পাত্রী উপস্থিত থাকিস্েণ মেনকাই একমাত্র প্রবন্ত তাহাবই ক্রুন্দনে 
উতবোলে, দৃশ্ঠ ছুইটি পবিপূর্ণ। ভাবী ও ৬বন্‌ বিবহেব আর্তনাদে দিউমগ্ডুল পবি- 
পুরিত £ হ্বদয বেদনাব উদ্বোধক জর্বনাশ। নবমী-বজনী ও দশমীৰ প্রভাত, ইহাব 
উপবে “ঘবাবে ডমরুধবনি” মহাকালের 'হুগ্কা'__বেবোও গণেশ মাতা াকে বাববাব। 
বুকভাঙা ক্রন্দন, মহাকালের গর্জন ও বিষাণ নিনাদ__সব মিলিযা বিজযার দৃশ্য দুইটি 
অতি করুণ ঃ “বিজয়া” যেন করুণবসে উচ্ছল বিযোগান্ত নাটক। 

নাটকীয ভাব শাঞ্তপদাবলীব অন্থন্রও দুর্লভ নয £ “ভক্তেব আকৃতি, 'মানাদীক্ষা” 
“সাধন শক্তিব অংশগুলিও ছবন্দ-সংঘাত্তপুর্ণ। শাক্তপদাবলীব এই অ্শগুলিকে দ্বিতষ 
এক “শ্রবোধ চক্জোদয় নাটক" বলা চলে। এই নাটকেব পাত্র বদ্ধ জীব, স্ত্রপাবিণী 
অলক্ষ্যচাবিণী মহামায়া। জীবেব লক্ষ্য মুক্তি, অভিলাষ মাতৃন্সেহ , বিস্তু মে লক্ষ্যের 
পথে অন্তবষ ইন্জরিয়াদির তাডনা, বড বিপুব প্ররোচনা । জীব এই বাধা অতিক্রম 
ববিষা লক্ষ্যেব দিকে অগ্রসর ভইতে চায,__ইহাব ফল সংঘাজ, অস্তত্বন্ব। এই দ্বন্ 
[ৃ58585-র “অন্তর্থন্েব মতই জটিল, গভীব ও কারুণপূর্ণ। ঝটিকা-সঙ্কুল, উত্তাল 
তরঙ্গ ক্ষভিত সাগবে অসহায়, বিপন্ন জীব। কিছুটা অগ্রসব হইতেই প্রতিকূল সংঘাতে 
আবার সে পশ্চাৎপদ হয়। নিযতিব কঠিন জালে সে আবদ্ধ। সে জাল অকাটা, 
অলজ্ব্য। এই সম্কটময় মুহূর্তে আত্মারাম বিবেকেব আবির্ভাব , তিনি মনকে নানা ভাবে 
প্রবুন্ধ করেন, হয় “মনোদীক্ষাণ । এই দীক্ষা জীবকে নব শন্তিতে বলীযান কবিয়া তোলে, 
জীব-হদযে অমিত তেজের সঞ্চাব হয়। *গুরুর কঠিন বাণী-সংঘাতে জীবের সকল 
সক্কোচ কাটিয়! যায়; তখন সে বীব, দিব্যভাবে সপ্পীবিত। তখন কোন প্রকার 


২৩২ শাক্তপদাবলী ও শকিসাধন। 


বাঁধাই আব তীহার প্রতিকৃ্গতা করিতে পাবে না), আবস্ত হয় “সাধন-দমর' । এবার 
নিজ মায়েব সহিত সংগ্রামেও সে পবাজ্জুখ নয £ সে বলে 
আয় মা সধন-সমরে, 
দেখবো, মা হারে কি পুত্র হাবে। ( বসিক রায় ) 

জয় হয জীবেলই | বিজরী বীবেব মত তখন তাহাব নন্দ, উল্লাস, বলিষ্ঠ বিশ্বাস £ 
“এবাব বাজি ভোব হোল” বলিষা ষে একদিন নৈবাশ্তজনক উক্তি কবিষাছিল, এখন 
সাহাব কণ্ঠে বলিষ্ঠ বীবেব বাণী £ “আমি সিদ্ধ সবাধ বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে? 
তু শাক্তিপদাবলীব এই পালাটিকে সার্ক [16 [7551-0009এ5 বলা যাষ। 
ইহা জীবনেব বিবিধ জটল জমন্ায পুর্ণণ তাই 17180, ইহাতে প্রতিকূল পক্ষেব 
শল্তি অপপিসীম এবং সংঘাত প্রচণ্ড, নাষকেব জীবনে ছুঃখেব অভিঘাত অতি প্রর্থল, 
_ তাই মধ্যপথে ইহ। [987০১ *শশষ পধ্যপ্ত প্রতিকূল সংঘাতকে অতিক্রম কণ্ি। 
শাযক সিদ্ধকাম, বিপক্ষ পবাজিত, তাই ইহ| 0০160 বা হ্ধান্ত। এ নাটকের 
বন্দ বাতিবেব নয, সম্পূর্ণৰপে মনেব__ইহাই খাটি অন্ত্ঘন্ছ, এ অন্তদ্বন্দের তীব্রত| 
প্রমত্ত ঝটিক। হইতেও প্রচণ্ড। “আগমনী” ও “বিজবা”ব মাতৃহদযেব ছন্দ হইতেও 
বন্ধজীবেব অন্তদ্বন্্ স্রতীব্রতব, ইহাব জয-পরাজযেব কাহিনী আবও চিত্তাকর্ষক ও 
গুটভাব ব্যঞ্জীক। বিপুব তাডনাষ, ইন্দ্রিযাদিব প্রবোচনায়, প্রবৃত্তির অভিষাতে 
ক্ষতবিক্ষত, চঞ্চল, ঘবর্ণযমান জীবনের সংগ্রাম ও সিদ্ধি--উৎসাহে ও ডত্তেজনায হুদঘকে 
পূর্ণ কবিযা তুলে। অবশ্ত এ নাটকেব সংলাপ উত্তব-প্রত্যুত্রঘমূলক নষ, স্বগতোক্তি 
(90171904) জাতীয় । ইহাকে £707701068৮ বা একক নাটক বলা যাইতে পারে। 
আনৃগ্ঠ পাত্র বা পাত্ত্রীব উপস্থিতি স্বীকাব কবিযা লইযাই এই আত্মভাষণমূলক নাটকেব 
বস-সিদ্ধি। 


শ্নীতিকবিতারূপে শাক্তপদাবলীর দাৰি 


(সামাগ্রকভাবে বিচাব কৰিলে শাক্তপদাবলীব নাটকীয় রূপটি যেমন সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবে, খগু-্ষুত্্র ভাবে বিচাব কবিলে তেমনই ইহাব গীতিকবিতাব ত্বপ ও 
শ্ববূপটিও দৃষ্টি-বহিভূতি থাকে না। অধিকাংশ শাক্তসঙ্গীত রূপে ও রসে সংহত এক 
একটি নিটোল গীতিকবিত।। বসিক সমালোচকেব বিচারে, থাক্তপদ খাঁটি গ্্ীতি 
কাব্য। ইহাতে ভক্ত-চিত্তই মুখ্য বা একমাত্র আলম্বন / 


১। ফাব্যালোক--ডাঃ সুধাবকুমাব দাশগুপ্ত । 


শীক্তপদাবলীব কাব্যমূল্য ১৩৩ 


সাধাবণতঃ গীতিকবিতা বলিতে জঙ্গীতধন্মীঁ কবিতাকেই বুঝায়। গাহিবাব 
উদ্দেশ্টে সার্থক এবং শ্রুতিমধুব কথাঘ যে গান বচিত হয স্থুলভাবে তাহাই গীতি- 
কবিত।। সঙ্গীতে প্রাণ স্ুব-স্ুবলিত নুষমামণ্ডিত ধ্বনি, তাহাতে কথা ন। থাকিলেও 
ক্ষতি নাই, ধ্বনিই নানা গ্রামসঞ্চাবী হইযা এক অপূর্ধব ভাবেব পবিমণ্ডল বচনা করে। 
এই ধ্বনি, এই স্ুব-বঙ্কাবই তাল লঘ-ুক্ত হই! “কানেব ভিতব দিষা মবমে” প্রবেশ 
কবে। ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে কথাই থাকে না, থাকে কেবল স্থবেব খেলা, স্ববেব 
লীল|। বাঞ্জনাময এই স্ব-ধ্বনিই গীতেব মধ্যে এক-একট অমূর্ত ভাবকে প্রমূর্ত 
কবিষ। তোলে । 
/% গীতিকবিতাৰ ধন্্ সঙ্গীতের ধন্ম হইতে অভিন্ন ভইলেও গীতিকবিতা কথা-প্রধান। 
কখ1 ছন্দে বিধৃত হইযা, আলঙ্কাবিক পবিভাষাষ যখন ধ্বনি" হইয| উঠে, যখন তাহা 
একটি বিশিষ্ট বকে স্ুমণ্হত বাণীকপ প্রদান কবে, তখন তাহা হয গীতিকবিতা | 
গীতিকবিত। সঙ্গীত-ধশ্মবিশিষ্ট  হইযাণ আহিত-লক্ষণ। গীতিকবিভাব গীত যেন 
শেকাপীযবের এবা))০1০1 10১10 ১ ভাভাকে অন্ধ/কর্ণে শ্রবণ কবিতে হষ। 

গীতি কবিতা প্রগানত: কবির ব্যক্তিগত হৃদ্য ভ।বেব ব্যঞ্জনামঘ বাণী-নন্তি। ব্যক্তি 
চিন্তেব স্বচ্ছন্দ অভিবাক্তি আধুনিক গীতিকবিত'ব বিশিষ্ট লক্ষণ £ বাক্তি চিন্তই ইহার 
মগ্য আলঙ্গন। করি এগানে একট বন্বকে নিজেন মনেব অনন্ত মাধুবী মিশ্রিত করিষা 
নিজেব মন্তবে নূতন করবা নির্মাণ কবেন, ৬২পবে শীতে চ্ছাসে পূর্ণ কবিষা তাহাকে 
বাহিবে পকাশ বেন । বস্তু যাগাই হউক, বিশেষ একজন বাক্তিব দৃষ্টিতে তাহ! কি 
কপে “খ  দিশাছে, ভ'হাব হন্যে কি বিশিষ্ট অনুভূতি জাগ্রত কবিযাছে, তাহাবই 
গীতময প্রকাশ আণুশিক [770 [0০৬৮ বা গীতিকবিত।। ইহা বাঞ্তি-মানসের 
মন্রভৃতিব স্পর্শে প্রোজ্জল £ তাই সমালোচক ইহাকে বলেন, এশান0০ 0 5001০০৮:59 
[১০০৮ চো" [06 70০০টা 06 ৭০16 9০110920108 ৪470 316 0%1)7639102.৯ 

ববিব বাক্তিগত অন্ুভূতিব বাত্মপ প্রকাশ চিমাবে শাক্তপদাবলী খাঁটি 
গীতকবিত'। গীতিধক্মিতা তো ইহাতে অবশ্যই বর্তমান ঃ গানে না শুনিলে 
ঈাব অর্ধেক মাপুব্য নষ্ট হইযা যাধ। উপবন্ত কবিব নিজন্ব মনন, আত্মগত ভাব- 
চিন্তাব স্পর্শে উহা মনোময । ভাব-তন্মষ সাধকেব আত্েচ্ছাসে গুতোকটি গীত 
পবিপূর্ণ। প্রাচীন ও মধাযুগীব বাঙল। সাহিত্যে শাক্তপদীবলীই জত্যকাবের 
গীতকবিতা। চব্যাপদাবলীও গীতিকবিতাব ধবনে বচিত, এগুলি যে গীতর-প্রধান 
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২৩৪ শীক্তপদাৰলী ও শক্তিসাধনা 


তাহা “পটমঞ্জরী? 'মালসী» “কামোদ" প্রভূতি রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দ্বারাই স্থচিত হয় ₹ 
কিন্তু দুই-একটি পদ ব্যতীত ব্যক্তিগত হ্থায়ান্থভৃতির প্রকাশ এখানে সুলভ নয়। 
বৈষব পদাবলীরও লিরিক-সৌন্দধ্য অশ্নপম। শ্রুতিমধুর ব্রজবুলির প্রয়োগে, স্ুরভিযুক্ত 
নির্বাচিত শব্দের ব্যবহারে, ধ্বনি-প্রধান ছন্দের নুষমায়--সর্ধবোপরি রসের আদি শৃঙ্গার 
রসের স্থায়িত্বে বৈষ্ণব-পদ ম্বভাবতঃই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় পঞ্িি্রীত হইয়াছে । বুন্াবনের 
সন্তোগ-কুঞ্ধের সৌন্দধা, শ্রীরাধার ভাব-তন্ময়তা, রাধাভাব-ছ্যুতি-স্ুবলিত শ্রীচৈতন্যদেবের 
নীলাচল-লীলা স্বতঃই ভাব-মধুর। ইহাদের মুনুম্মুথু অশ্র-কম্প-পুলক-স্বেদ, “কোর 
সমুদ্র-গম্ভীর” ভাবের বিচিত্র বিলাস, যে-কোন দর্শকের চিত্তে ভাবাবেগ সঞ্চার করে। 
তথাপি মনে হয়, বৈষ্ণব কর্ধিগণ লীলা বর্ণন। করিতে গিয়া আত্মগত ভাব অপেক্ষা 
সংস্কার-প্রস্থৃত, প্রথাগত ভাবকেই অপরূপ বাণী-সজঙ্জায় প্রমূত্ত করিয়! তুলিয়্াছেন। 
অবশ্ঠ কবি বিছ্যাপতির “আত্ম-নিবেদন” ও “বিরহ, চণ্তীদামের €প্রমবৈচিত্ত্য, গোবিন্দদাস 
কবিরাজের “অভিপার,, বান্থু ঘোষের “গীরচন্দিক” ও নরোত্তম দাসের “প্রার্থনা” প্রভৃতির 
কথ! স্বত্ব, কারণ, এ সব স্থলে কবিগণ যাবতীয় সংস্কারের মোহবন্ধন অতিক্রম করিয়। 
আত্মগত মনোভাবকেই পরিস্ফুট করিয়াছেন! তাই গীতিকবিতার সাবলীল মন্ময়তায়, 
ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছানে এ সকল বৈষ্ণব পদ শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার পধ্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। 
কিন্ত অন্তাত্র কবিগণ যেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য বিসঙ্জন দিয়া, জম্প্রদাযগত সাধন-তত্বকেই 
গীতচ্ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কবি-চিত্ত মুখ্য অবলম্বন নয়, 
গোঠী-চিত্তই মুখ্য অবলম্বন । 

শাক্তপদাবলীতেও সংস্কারগত ভাব, জম্প্রদায়গত ধ্যান-ধারণার প্রকাশ অন্ন 
নয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ভাব কবি-চিত্তের বিশিষ্ট মনন-গ্রভায় সমুজ্জল। 
শান্তপদে “আমি, “আমাকে” “আমার”_এই আত্মবাচক সর্বনামগুলির প্রয়োগ 
যে-কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই জর্বনামগুলি শাক্ত অশ্প্রদায়ের প্রতীক 
নয়, কবির নিজম্ব 'অহংএ-র প্রকাশ £ শক্তি-দাধনার বিশ্বজনীন ঘৃঢ় তথ্যগুলিও 
কবির ব্যক্তিগত ধারণার অন্ুরঞ্রনে রঞ্জিত হইয়! বিশেষ ভাবে ও রস-মাধূর্যে বাহিরে 
প্রকাশিত হইয়াছে। “আয় মাঁ ছুটে কথা বলি" বলিয়৷ ধাহার! কাব্য-রচনায় ব্রতী 
হইয়াছেন, তাহারা পরের মুখে ঝাল খান নাই, নিজের অনুভূতি ও আন্বাদনের 
কথা নিজন্ব ভাবে, শিজন্ব কথায়, নিজন্ব ঢংয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। “ভক্তের 
আকৃতি” পর্য্যায়ের কবিতায় কেবল নিজের কথ|£ “মনেরি বাসনা শ্টামা, শবাসন।' 
শোন্‌ মা বলি” “আমায় দে মা পাগল পাগল করে, 'আমি যে আর পারি নে শামা,” 
“কোলে তুলে নে মা কালী'। শাক্তপদাবলী সাধক কবির আত্মভাষণ £ নিজ নিজ- 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৩৫ 


অন্তরের কল-কাকলিতে ইহা পুর্ণ। “জগজ্জননীর রূপ, নিশ্াণ কবিতে গিয়াও কবিগণ 
মিনোময় প্রাতিমা গঠন করিয়াছেন ঃ তাই কাহাবও দৃষ্টিতে মা করালী কালী, কাঁহ'বও 
দৃষ্টিতে তিনি মনোমোহিনী, করুণামধী, কাহাবও নিকট তিনি “হৃদি-বৃন্দাবনেব" প্রেমময় 
কৃষ্ণ। এই প্রতিমাব পূজাও মানস-পূজা। নিজেব হৃদয় হইতে ভক্তি-পুষ্প, বিখাস- 
চন্দন, প্রাণ-ধূপ আহবণ কবিযা শক্তিৰ সাধক কবি মাতৃপুজাব অর্ধ্য সাজাইযাছেন। 
সবই সাধকেব নিজম্ব, এমন কি কথাগুলি পধ্যস্ত ধাব কবা নয-_একান্তভাবে নিজেব। 
তাই শাক্তগীতি খাটি গীতিকবিতা। 

অকৃত্রিম হৃদয-ভাবেব আঁবেগোচ্ছল প্রকাশ ভিসাবেও শাক্তপদ গীতিকবিতাব_সমধন্মী। 
কবি চি ০:3৪/ ০০৮ কবিতাকে বলিষীছেন, ০97০700976070৭ 05+9100%৮ ০৫ 0০তোনি?) 
€৪61০৮৪, £  শাত্তগীতি কবিব নিজস্ব প্রগা অন্ভূতিব স্বন্প্ক্ত প্রকাশ । ধক ববি 


সি রা গপস | সস 


মাতৃনামেব অন্ুধ্যানে তন্ময £ 


আঁখি পু লু বজনী দিনে । 
কালীনামামত পীযুপানে ॥ 


জি 


অধ্যাতআজগতেব এই ভাব-তন্মযতা সত্ব কবিব মন স্যট্তিব জন্য উন্মুখ, 'গাত্ম- 
প্রকাশেব জন্য ব্যাকুল * তিনি বলেন, “চিনি হওয়া ভাল নয, চিনি খেত ভালবাসি? 
তাই মাতৃনামামৃত পীযূষ মাখাইযা ভিনি আবেগণক বপাশিত কবেন। সে মুহন্ডে গুলু 
চুল আখিতে রূপজগতেব যাবতীষ চিত্র ধবা পড়িতে থাকে। অন্থক্ব অন্তভত যশ, 
অধ্যাত্মলোকেব স্ববতবঙ্গ, বিশ্বজগতেব ক্র, তুচ্ছ হাসি-কান্সা_দল মিলিত হইযা যন 
সীমা ও অনসীমেব, কপ ও ভাবেব, মত্ত ও স্ব উদ্বাত-উৎসব (43708] 01 0)9 0710 
800 815 ) সম্পন্ন হইতে থাকে ₹ শান্তগীতি এই মিলনোত্সবেব ছন্দিত কপ | ন্ 
শান্তপদাবলীব কবি কখনও মাতৃৰপ দশান তন্ময, কখনও দুঃখরাস্থ জাবনেব বেদনাষ 
অধীব, কখনও আত্মধিক্কাবে উন্মাদ, কখনও মাতৃকপাড্থাবা, কখনও জমবোনেজনায় 
উৎসাহিত, কখনও মাঁতৃ-চবণ-কমল-মধুপ*্ন বিহবল। একদিকে অধ্যাত্ম জগতেৰ 
সংবেদন, ভক্তিব আবেগ, মুক্তিব আকাঙ্ষা, সিদ্িব আনন্দ_-অপবদিকে মন্ত্যলাকের 
অভীগ্লা, মানুষের ছুঃখ-ন্ুখ, আকৃতি-মিনতি, উত্তেজনা স*কল্প। এই বিচিত্র ভব 
আত্মোচ্ছ স সার্থক গীতিকবিতাব লক্ষণ , শ-ত্রপদগুলি এই লক্ষণাক্রাস্ত 


| চার॥। 
অধম, মধ্যম ও উত্তম কবিতা হিসাবে শক্তপদের বিভাগ 


শাক্তপদাবলী জীবনাশ্রধী কবিতা, পাবমাণ্থক স্তোত্রসঙ্গীত বপেও ইহাদের বিশিষ্ট 
স্থান আছে, মাধুষয-ভাবেব প্রকাশ হিসাবে জঙ্দীতগুলি বাৎসল্য ও প্রতিবা্সল্য রসে 
পূর্ণ, ইহাদের নাটকায প্রকাশভঙ্গী ও গীতিকবিতাৰ বপ ও গণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবে। কিস্ত নানাগ্রকাব বপ ও গুণ বিভৃষিত হইযাও শাক্ত গীতাবলী যে ক্রটি-বিহীন 
নর্য, আলে!চনাব প্রাবন্তে আমবা ঠাহাব উনেখ কবিষাছি। বস্তৃতঃ শাক্তপদে কাব্য ৭ 
সম্পর্র উতক্ট পদেব অভাব নাই, আবাৰ 'অপকৃষ্ট পদাবলীও দুর্লভ নয। উতৎকষ- 
অপকর্ষ বিঢাবপুবক এগুলিব একট স্থুল বিভাগ কবিষা আম্বা এই প্রসঙ্গেব উপস"হাৰ 
কবিতেছি। 

শাক্তপদাবশাতে (১) অন্বাদশ্রয়ী (২) বপকাশ্ধী এবং (৩) ভাবাশ্ররী-_-এই 
তন প্রকাবেব পদ পাওয| যাষ। শন্বোক্ত ধ্যান, পুজা, স্তব বা শান্ত্রীয তত্বেব অনুবাদ 
্সাবে যে পদগাল পাওয| খাধ__ সগুলি অন্তবাদ-কবিতা। কতকগুলি কবিতান্ধ 
শক্ত-তত্ব ও উপাসন শাত্বব ছুবহু "তখ্য এক একটি কপকেব মধ্যে বিধুত_এগুলি 
বপকাশ্রধী কবি৩।| হহা ছাড। কতকগুলি পদ আছে, যেগুলিতে তত্ব, পৌবাণিক 
বিবিধ উপাগা।ন, মানব জীবানব বিচিত্র অন্ুভতি কবিব বাক্তিগত মনো ভাবেব ম্পর্ণে 
সমুজ্বল , এইগুলিই ভাবাশ্রধী কবিত | ৮ 


* অন্ুবাদাশ্রধী কবিত। 


মহাতাবচাদ মহ।বাজ-বিবচিত কালী, যোডগী, ধূমাবতী, ছিন্মস্তা, বগলা, মাতঙ্গী, 
কমলা ও ভদ্রকালীব রূপ, শিবচন্দ্র বায মহাবাজ-বঙিত “তাবা'ব কপ এবং শিবচন্দ 
সন্কাব-অক্ষিত কুবনেশ্বণী দেবীব বাণীমৃত্তি সম্পূর্রূপে তন্বোক্ত মাতৃধ্যানের 
অন্কবাদ। মহাবাজ নন্দকুমাবেৰ_-“কবে জমাধি হবে শ্টামাচবণে” (ভক্তের আকৃতি )১- 
পদটিও তাশ্িক ভতশুদ্ধি বা ষট্চক্রভেদ-প্রক্রিযার অনুবাদ । বামকুমাব পত্র- 
নবিশেব-_হৎকমল মঞ্চাসনে বসাযে শ্ঠামা মাষেবে। প্রেমানন্দে পদাববিন্দে 
পূজ মানসোপচাবে ॥_-কবিতাটি তস্থোক্ত মানসপুজাব হুব্ছ বপান্তব। নন্দকুমাৰ 
হাবাজের--ভুবন তুলাইলি মা হবমোহিনী। মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাছ- 
বিনোদিনী ॥-পদটিতে বিবিধ বাগরূপে শারীব-মন্ত্রে মায়েব ষে গ্রাম-সঞ্চাবিশী 


শাক্তপদাবলীৰ কাব্যমূল্য ২৩৭ 


শাদমৃত্তি বণিত হইয়াছে, তাহা 'সঙ্গীত-দ'মোদব'-ত এই শ্লোকটিব প্রন্ভাবে 
রচিত 2 

আদৌ মালববাগেন্দ্রন্ততো মল্লাবসংজ্িতঃ । 

শ্রীবাগশ্চ তত: পশ্চাস ন্বস্তদনস্তবম ॥ 

হিল্লোলশ্চাথ কর্ণাট এতে বাগ। ষডেব তু 18) 

এইবপ অনেক পদ আছে, যাহ! বিভিন্ন শাস্ত্রপুবাণ্বে অংশবিশেষেব আক্ষবিক 

অন্রবাদ মাত্র । দেওয়ান ব্রজবিশোব বাব ব। ৩ৎপুত্র খুনাখি বাষেব নামাবলী মূলক 
স্তোত্রগুলিও এই পধ্যাযতুন্। এই অন্তবাদাশ্রষ প্দগ্রল্তে শৌলিকত। তো নাই-ই, 
উপবস্ত যূলেব বসস-ব্যঞ্জনাও বাঙল। অন্রবাদে বপান্তবি৩ হয নাই । জশস্কৃও মাত-্যাণগুলিব 
মধ্যে যে কবিত্ব ও লৌন্দয্য আছে, বপান্থবেব ফলে ব্য নগুলু তাহা হইতেও বঞ্চিত 
হইযাছে। আঁবেব দিক হইতে মুলে প্রত অন্দবিক আন্গত্য থাকিলেও অন্ুবাঁদাশ্রধী 
পণাবলীব কোনটিই বসে।তীর্ণ কবিতা হয নাই। শাম'বলীবপ স্োত্রগুলি আবও বৈচিত্র্য- 
হীন। নামেব পব নাম সাজাইথা অন্থ্যান্তপ্রাম বধ কধিলেই এ কবিত। হয না, ভত্তগণ 
বোধ হয তাহ। বিশ্বৃত হইযাছেন। মান হব, শান্রপদা৭লাতে এই কবিতাগুলি জখম 
কবিতাব পধ্যাষতুক্ত। 


রূপকাশ্রয়ী কবিতা 

শাক্তপদাবলীব সাধক কবিগণ শিজেদেব শীধনান গু বহল্ত এবং ডপলব্ধিব কথা 
প্রকাশ কবিতে গিষ। বতকগুণি কপক প্রযোগ ক্বিযাছ্ছেন। এইগুলিকেই আমবা 
ূপকাশ্রধী কবিতাখ অন্থভু কত ববিঠেছি। শাক্ত গীহিতে বপকধম্মী কবিতাব সংখ্য 
অসংখ্য ১ তন্মধ্যে বামপ্রধাদেব “ভবেব আসা খেলব পাশা বডহ মাশ! মনে ছিল?) “আষ 
মন বেডাতে যাবি। কালী বল্পতরুতলে গিষা চ।বিফল কুডাযে শাবি ॥৮ শ্ঠাম। ম! 
উডাচ্ছে ঘুভি ভব স*সাঁব বাজাবেব মাঝে” , বামচন্দ্র বাষেব “তাঁবিণি, ভববেগে ব্যথিত 
জীবন, কি কবি এখন ৮ বসিবচন্দ্র বাধেব 'সাধন-বপ গ্রাবুখেলা এই বেলা মন, থেলিষে 
নে বে গ্রতৃতি পদ বিখ্যাত। এহ সকল পদে পাশাখেলা, ভ্রমণ, ঘুড়ি উডানো, 
ব্যাধিগ্রন্ত জীবন, গ্রাবুখেল৷ ( বস্তি খেল ) ইত্যাদিব কপকে উপাগ্ত ও উপাসনা- 
তত্বেব ভাব ও ক্রিয়াগুলিকে বুঝাইবাৰ চেষ্টা কবা হইযাছে। এই পদগুলিকে বিশ্লেষণ 
কবিলে স্পষ্টই ছুইটি অংশ পাওয়া যাষ--প্রথমতঃ মূল বক্তব্য এব* দ্বিতীযতঃ সেই 
বক্তব্যকে সুস্পষ্টৰপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আব একটি প্রতিবস্থ। বূপকধর্ম্মী বচনাব 


১। শব্বকল্পন্রম, “রাগ” শব্দ ড্রষ্টব্য। 


২৩৮ শান্তুপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ইহাই বিশিষ্ট লক্ষণ : রূপের পার্খে একটি প্রতিবস্ত সুষ্টি করিয়া মূল রূপ ও বস্তর ধর্মকে 
সুপবিশ্ষুট করিয়া তোলা। আক্ষিপ্ত প্রতিরূপটি নিহিতার্থব্যগ্রক £ ইহা দ্বারা কোন 
বিশেষ মত, নীতি, ব। তত্ব ব্যাখ্যাত হয়। এ হেন রূপক-গ্রয়োগের সুস্পষ্ট ছুইটি 
উদ্দেশ্য থাকে ₹ প্রথমতঃ ইহা দুরূহ তত্বকে সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়৷ তুলিতে সাহায্য 
করে, এবং দ্বিতীম্বত; শুষ্ক ও নীরস বিষয় এই বূপক-সঙ্জায় সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইব 
উঠে। কাব্য-সাহিত্যে যে রূপক প্রয়োগ করা হয়, বাচ্যকে সুস্পষ্ট, সরস ও ব্যঞ্তনামন্ 
করিয়া তোলাই তাহার অন্যতম লক্ষ্য । আগ্সযান্য অলঙ্কারাদির যে কাজ, সাহিত্য- 


শিল্পের অঙ্গরাগ সম্পাদনে রূপকেরও সেই কাজ। 
ধর্মমূলক সাহিত্যে রূপক-প্রয়োগের উদ্দেশ্ঠ ন্বতন্ত্র। ধর্মের বিচিত্র উপলব্ধি, 


রহস্যম্য ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ কবিতে রূপকের ব্যবহার অপরিহায্য। ধশ্মবোধকে 
জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দিয়াই প্রকাশ করিতে হয়। অধ্যাত্-বোধ 
জীবন-.বাধ হইতে পৃথক নয় । অধ্যাত্-জীবনের কথা প্রকাশ করিতে গেলে বাস্তব 
জীবনের বপক দিয়াই তাহ। ব্যাখ্যা কবিতে হয, তাই স্বভাবতই এই সকল রচন! 
রূপকাশয়ী হইতে বাধ্য। দার্শনিক ২৪8৮2, বলেন, 19115107058 10000097) 
55099715199 21610015৮60 05 10100800 1008,010901010---000910899 615৪৮ 
[0110101) 0010621009৪ 11661, 1706 & 35101)01)0 7:61099610820708 01 6501, 
2৮10 1600, ঠ 81100101590 1171109948))]9 1092, ৯ 

তাহা ছাড়া, অপ্যাত্-জীবনেৰ অনুভূতি স্বভাবতঃই রহম্তময়, তাহা স্থুল ইন্দিয়- 
বোধের মতীত। সাদ। কথায় সে অনুভূতিকে ব্যক্ত করা 'অসম্ভব। অথচ সে 
অনুভূতিকে প্রকাশ করার তাগিদ অপরিসীম । অরূপ রতনের যে ছ্যতি সাধকের 
হয়ে একবার ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, যে অব্যক্ত আনন্দে তাহার মন ভরিয়া 
উঠিয়াছে, তাহাকে বাণীবদ্ধ না করিয়া কি থাকা যায়? তাই তাহাকে প্রকাশ 
করিতে গিয়া সাধক স্বান্ডাবিক ভাবেই রূপক অবলম্বন করিয়া থাকেন। এ সম্পর্কে 
0এশো)]1 বলেন এ) 95000716106 01 6১6 1158510 19 17)9য0098971)19 
90610 11) 8010)0 9406-107)0 9185, ৪0106 10106 0] 10879119] 1010) া1]] 
8৪610701969 1100 00100%06 106910101) 06 809 16296, 81১৭. 902055য 88 81] 
[0০96610 18176920 0065, ৪0200191776 106%0180. 15 910:09,08৮961)89, 176709 
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£1)0. 1790,2977)২ 


১ 70159 36০1৩ 01 0)1০9০005--11] 105:506. ২ 01209801118 186195909, 


শাক্তপদাৰলীর কাব্যমূল্য ২৩৯ 

রহস্তময় অধ্যাত্স-সাধনাকে প্রকাশ করিতে গিম্না তাই প্রত্যেক দেশের সাধক 
বূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । বিশেষ করিয়া গুহা সাধন-পন্থী খ্রীষ্টান মিষ্টিক, সহজিয়। 
বৌদ্ধ ও বৈষব, নাথপন্থী যোগী ও মরমিয়া আউল-বাউল তাহাদের রচনায় প্রচুর রূপক 
প্রয়োগ করিয়াছেন । শাক্তগীতির কবিরাও এই চিরাচরিত প্রথার ব্যাতক্রম করেন নাই । 

রূপকাবরণটিও সর্বত্রই প্রায় একপ্রকার অর্থাৎ প্রথাবদ্ধ। নৌকাবাওয়া, দাবাখেলা 
বা পাশাখেলা, শিকার ধরা_-এইগুলিই রূপকের বহিরঙ্গ। চ্চধ্যাগীতিকার একাধিক 
পদে নৌকা-চালনার রূপক ব্যবহার কবা হইযাছে ঃ “ভবণহঈ গহণ গম্ভীর বেগে বাহী? 
€ €৫নং চধ্যা ) বাহঅ কায় কাঞ্ছিল মাআজাল' (১৩নং চধ্যা )। বাউল গানেও বলা 
হইতেছে, “এ নায়ের ভরস। নাই পলকে ডুবি যাইব। স্বজন কাণ্ডারীব নায়ে উড়াল 
বৈঠা বাইব ॥১ (ভেলা শাহ) 

শাক্তপদাবলীর রূপকগুলিও প্রথাবদ্ধ; সেই পাশাখেলা, শিকার ধরা বা নৌকা- 
চালনা £ মন পবনেব নৌক! বটে বেশ্য দে শ্রীনুর্গা বোলে” ( কমলাকান্ত ), অথবা, 

একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছজন গোয়ার দাড়ি। 
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥ ( রঘুনাথ রায় ) 

কিন্তু শান্তপদের সব রূপক গতানুগতিক নয়। সাধনার কথা প্রকাশ করিতে গিয়া 
সাধকের লক্ষ্য ছিল এই মাটির পৃথিবীর প্রতি, ধুলিখুসরিত জীবনের প্রতি। যাহার! 
চাষবাস করিয়া, কলুর বলদের মত স্বাতপ্্যবজ্জিত হইয়া, মঞ্জুরি খাটিয়া জীবিকা অঞ্জন 
করে, তাহাদের কথা সাধক ভক্তগণ ভূলিতে পারেন নাই। তাই রূপক নির্মাণ করিতে 
গিয়! যে পরিবেশের মধ্যে তাহারা বদ্ধিত হইয়াছেন, সেই জীবন হইতেই তাহারা দৃষটা্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন । মানব-জীবনের বহুবিচিত্র চিত্র দ্বারা রূপক-কথ। নিশম্মিত হওয়ায় 
শাক্তগীতি চিত্তাকর্ষক হইয়। উঠিয়াছে। এই জীবন-নিষ্ঠা ও মন্ত্য-প্রীতি শাক্তপদাবলীতে 
অসামান্য জীবন-রস সঞ্চার করিয়াছে । এমন কি কতকগুলি পদে তত্বকে ছাপাইয়' 
জীবনের চিত্রটিই প্রধান হইয়া উঠিষ়্াছে। 

আর একটি কথা। চধ্যাপদ বা বৈষ্ণধ সহজিয়। পদাবলীতে দুরূহ সাধন-তব্বের 
কথা প্রকাশ করিতে গিয়া কবিগণ যে ভাষ! ব্যবহার করিয়া রূপক শট করিয়াছেন, তাহাদের 
অনেকগুলিই তত্বের মতই হেঁয়ালী হইয়া উঠিয়াছে। রূপকের ভাষাকে বলা হয়, 
“সন্ধ্যাভাষা” অর্থাৎ অঙ্কেতময় ভাষা, তাহা ব্যক্তাব্যক্ত আলো-আধারি ভাষা । চধ্যাপদের 
টাকায় এই হ্েরালিকে বুঝাইতে গিয়া টাকাকার একাধিকস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন, 
“সন্ধ্যা ভাষয়া বোদ্ধব্যম্ অর্থাৎ সন্ধ্যাভাফর গৃঁঢার্ঘঘবার বুঝিতে হইবে। সন্ধ্যাভাষার 
'নিহিতার্থ জান। না থাকিলে, পদ্দের অর্থ হুদয়জম করা দুষ্র। সাধনার উপলব্ধি, বিশেষ 


২৪০ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


কবিষ' গোপনায সাধনাব উপলব্ধি অভিশষ বহন্তময়। সাধকেব অনুভূতি একাপ্তভাবে 
বাক্তিগত। সেই অনস্ত ও ভাবপ কি ভাবে আসিষ' ভক্তেব হৃদ্যে লীলা কবিতেছেন, 
কি ভাবে “অবাউমনসোগোচবণ তাহাব নিকট বাজ্ময হইযা উঠ্রিতেছেন, কি ভাবে 
সাধকেব দেহস্থ পদ্মদল তাহাব ছোায প্রক্ষটিত হইষা উঠিতেছে, কেমন কবিষ। অনির্বচনীয় 
নিত্যানন্দধাবাঘ তাহাব সকল অনুভূতি আনন্দ-বিভোব হইযা যাইতেছে--সে বহস্ত 
অন্যে বুঝিবে কেমন কবিয়া 7 ইহ। থে €810])6 ০£ 81078 ০ 81079,-একেব প্রতি 
একেব অভিসাথঃ সান্তেব সহিত অনন্তেব বস সস্তোগ। তাহাব আনন্দ অসামান্ 
( অত্যন্ত স্বখম্ ), তাহাব আম্বাদনও অনির্বচনীয। সে মিলনেব বসকুগ্জে বহিবর্গেব 
প্রবেশ নিষিদ্ধব|। আন্য তাহাব আনন্দ বুঝিবেই বা কেমন কবিষা? যিনি সে 
মিলনানন্দ অন্তশব কবেন, তিনিই যে বলিযা উঠেন, “বাকৃুপথাতীত কাহী বখাণি_ 
বাকপখেব অতীত নুভূতিকে কিকপে ব্যাখ্যা কবিব? তাই এ অনুভতিব প্রকাশ 
স্বতন্হ বহস্াময হহ্যা উঠে। এহ অজ্ঞ বহস্তমযত। হইতেই সাহিত্যে মিষ্টিসিজ ম্‌- 
এব উদ্ভব । 

গুহা সাধনাব মধোই এহ মিষ্টিক ভাব আঁধক। অি বহশ্তমঘ আধ্যাত্মিক 
সঙ্গম-যোগ ষাহাব সাধন, এাহাব প্রথাশও বহশ্তমঘ। তাই সাধব-- ৬2116%5  91 
11013,00১, 90৮০5৮'৮০ 00911610401 70103, 41)9১]01৮০  [১90৭0০১6০ -- 
দয! (সহ জাধনবাজোন কথা বছুট| আগাসিত কবিতে চেগ্। কবেন। নপক, 
প্রতীক দিযা বুঝাইয13 সাথক যেন জম্পূণ বুঝাইতে পাবেন না তান তিজেহ এন 
বহশ্তেৰ মধ্যে থাকিযা যান। "জাহণি জালে বএণি'__পোহানোব আনবচনাথ মহাস্থুখ, 
'াপেব মুখেতে ভেকেবে নাচাঝি-এব ছুব্বো্য কৌশল ব্যগ্চব্যন্ত সন্বয। ভাবা 
আবও বহ্যাচ্ছর হইযা উঠে। তখন গুক খোবা, শিষ্য বধিবঃ বহিবঙ্গ জন ০৩1 
বহু বহু দুব।' 

চধ্য।গীতিক। ৪ €বঞ্চ। সহজিয। পরদদাবলী5 এই ছুবধিগম্য ভব ও ।ঞ্বাব প্রকাশ 
অনেকস্থনেহ দুবেব।খ। । কিখেব তেস্থলি কুম্তীবে খাঅইহাব অর্থ যে, কিন্তুক কবিনে 
দেহেব মণ পবিশে|ধি৩ হ্য”--তাহ। বুঝাইযা ন। দিলো এ সন্ধ্যাভাষা ভেদ কবিখার 
সাধ্য কাহাবও নাই। খে সহজিযাদে “সুমেক উপবে ভ্রমব সিল", বা মাকডসাব 
জালে মাতঙ্গ বাধিলে এন্স মিলএ তাবে প্রভৃতি হঙ্গিতগুলি সম্পর্কেও একই মন্তব্য 
প্রযোজ্য । চয্যাগীতিকা ও বৈষ্ণব সহঞ্জিষ। পদাবলীব কবিদেৰ আধ্যাত্মিক অজ্ঞেষত| 
দুভেছ্য, তাহাবা যেন 10808681১16 7159010+ 

শাক্তপদাবলীতে এই ছুবধিগম্য বহস্যমযতা নাই। অবশ্ত তাহাদেব সাধনবাজাও 


শাক্তপদাবলীর কাধামূল্য ২৪১ 


ফহস্যময়, 'যে দ্বেশেতে রজনী নাই'--এমন দেশ। তীহাকের সাধনার মর্্মও দুরূহ, ক্ষন 
বুঝেছে, প্রাণ বুঝে নী'__এমনই দুরবগাহ। কিন্তু এই হুরবগাহ তত্ব ও ক্রিয়াকে পরিস্ুট 
করিতে গিয়া! সাধক কবিগণ যে রূপক, যে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন সেগুলি সহজবে'ধ্য । 
কুপকের আবরণ উদ্মোচন কবিলে বক্তব্যও উল্লোচিত হয। রূপকগুলি প্রার্জল 
বলিয়াই শাক্তপদাবলীব বাচ্য অস্পষ্টতা-দোষে ছুষ্ট নয। কাব্যের সৌন্বধ্য বিচারে 
এই অকুষ্, প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গীর স্বতন্ত্র মূল্য আছে। কতকগুলি রূপকের বস- 
ব্প্রনাও অদ্তুত। আমবা ভাবাশ্রয়ী কবিতাব প্রসঙ্গে তাহাদের আলোচনা 
কৰিব। 

কিন্তু তাই বলিঘ্বা শাক্তপদাবলীব রুপক-গ্রযোগ সর্বত্র সার্থক শয় কেবল 
মাত্র ছুরূহ তত্বের ভাবার্থ পবিস্ফুটন বা! ব্যাখ্যা করিলেই রূপক সার্থক হয না। কাদ্যেব 
আত্ম! রস, বপকাদি সাজ-সজ্জা সেই বস-স্থা্টৰ উপকবণ। রূপক যখন ব্যথিত 
বাচ্যরূপ রসাত্মক বাক্য-নিশ্মাণে সহায়তা কবে, তখনই তাহা সার্থক হয। শাক্তপদাবলীব 
বেশিব ভাগ রূপক তত্ব-ব্যাখ্যাব সহাযক, পক যেন তত্বেব সহযোগী প্রচাবক। তত্বকে 
প্রকাশ করিতে গিষা উপমাকপকে যে অপ্রস্তত বিষষ কল্পনা কবা হয, তাহা ও যদি 
তত্ব হ্হ্য্। উঠে, তবে বপকেব মাধুষ্য নষ্ট হইয়া! যাষ। শাক্তপদেব বহু বপক এই 
দোষে দুষ্ট। কোন কোন স্থলে তত্ব ও ৰপকেব বহিবাববণেব পার্থক্য পয্য্ত ঘুচিয। 
গিষাছে। নীলাম্বব মুখোপাধ্যাম্ে “শাবা, কোন্‌ অপবাধে দীর্ঘ মেযাদে সংসাব- 
গাব্দে থাকি বল”__পর্দটিতে *শষ পধ্যস্ত গাবদ কেদীৰ কোন উল্লেখই নাই, 
রূপক ও তত্ব এখানে একাকাব। বামপ্রস দেব “আয় মন বেডাতে যাবি, পদটিতে 
ভ্র“ণের ষে রূপক করনা কৰা হইযাছে, তাহাতে ধশ্মাধন্ম ছুটো অজ তুচ্ছ হাছে 
বেঁধে থুবি'-_এ প্রসঙ্গ অবাস্তব । তবে বামচন্দ্র বাষেব “তাবিণি, ভববোগে ব্যথিত 
জীবন, কি কবি এখন”, বঘুনাথ বাষেব প্পড়িযে ভবপাগবে ডুবে মা তব শবী” 
রসিকচন্দ্র রায়েব “সাধনরূপ গ্রাবু খেল। এই বেলা মন, খেলিযে নে বে এবং 
পামপ্রসাদ ও কমলাকান্তেব বহু পদে সাঙ্গবপক ও মালাৰপকেব সৌন্দয্য উপভোগ্য । 
শান্তপদ্দাবলীর রূপকাশ্রধী কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে মধ্যম, ভালয-মন্দে 
মিশানে।। 


ভাবাশ্রয়ী কবিতা 


রস্োত্তীর্ণ রচনা হিসাবে শাক্তগীতির ভাবাশ্রয়ী কবিতাগুলি সত্যই স্বন্দব। এই 
অকল কহিতার তবের স্থুর উচ্চগ্রীমে বাঁজিঘ! উঠে নাই, উঠিলেও তাহা অতি শু, অতি 


১ 


২৪২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


স্বকূমার। জীবনের বহুবিচিত্র অধিবাসনে তত্বও এ সকল ক্ষেত্রে কাব্য হস 
উঠিযাছে। আচার্য অভিনব গুপ্ত কবি-প্রতিভাকে বলিয়াছেন, “অপুর্বব-বস্ত-নিশ্মাণ- 
ক্ষমা প্রজ্ঞা; কবি সত্যই অপূর্বব-নিন্মাণ-কুশলা, তিনি বিশ্বলোকে প্রজাপতি সদৃশ । 
কবির ভাব ও কল্পনা যেন স্পর্শমণি, তাহার স্পর্শে লৌহও স্বর্ণময় হইয়া উঠে। কবির 
হৃদয-জগতের ভাবম্পর্শে যে কবিত। জন্মলাভ করে, তাহ'ই ভাবাশ্রপ়ী কবিতা। শিল্পী- 
সমালোচক 8৭80-এর ভাষায় বলিতে গেলে, এইরূপ স্য্টিকেই 4৮988075 9£ 
11108108610 বলিতে হয় । 

শাক্তপদাবলীর “আগমনী ও 'বিজয়া'র অধিকাংশ গান ভাবাশ্রয়ী কবিতার 
অন্তভূক্ত। এখানে কবিগণ পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে জীবনের ছাচে ঢালিয়! মনোরম 
জীবন-সঙ্গীত রচন। করিয়াছেন £ কবির হৃদয়-ভাবের ছোয়ায় মেনকা হইয়াছেন বাৎসল্যময়ী 
গৃহজননী, রুদ্র মহেশ্বর হইয়! উঠিয়াছেন গৃহ-জামাতা, আর ভ্রিলোকমান্তা জগজ্জননী 
উমা হইয়াছেন ঘরের মেয়ে। পৌরাণিক সংস্কাবগুলি পথ্যন্ত লৌকিক ভাবে পরিপুষ্ট 
হইয়! উঠিয়াছে। 

'জগজ্জননীর ব্বপ? অঙ্কন করিতে গিয়। সাধক কবিগণ যখন তন্ত্োক্ত ধ্যানের বন্ধন 
ছির করিয়াছেন, তখন জননী ভাবমক্ী মুত্তিতে দেখ! দিয়াছেন । কবির মানস-প্রস্থৃত 
সে রূপ অপূর্ব ! তখন তাহার গতানুগতিক মুক্তি নয, তাহার “চপলা জিনি দস্তশরেণী, 
“অমিয়! জিনি মুখশোভা?, কেশরী জিনি বিক্রম £ তখন তাহার, 

রাঙা কমল রাঙা করে, রাঙা কমল রাও পায়। 
রাঙা মুখে রাঙা হাঁসি, রাঙা মাল। রাঙা গায় ॥ ( গিরিশচন্দ্র) 
সে কি অপরূপ রূপ! কে বলে, তিনি 'শবাসন1 বিবসনা ভয়ঙ্করী”* কে বলে, ভিনি 
“অস্ুর-সংহারে উদ্যত অশনি ?-_-এ যে 'সর্ধবময়ী সর্ধবমঙ্গল। লুন্দরী 1-_ 
এ মনোমোহিনী ! 
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা 
মণি-মরৰৃত-কাস্তি ছটা! 

এ মুত্তি তন্ত্রের ধ্যানের মৃত্তি নয়। মাটিতেও এ মুত্তি গড়া যায় না। তাই সাধক 
বলেন, 'মা য়র মৃত্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে! কোন মৃৎশিল্পী এ মৃত্তি 
নিন্মাণ করিতে পারে না। এ মুত্তি ভক্তের হৃদয়-ভাবে গড়া মুত্তি, ভাব-তন্সয় ব্বপকার- 
নিগ্মি্ মানস প্রতিম। 

ভক্তের আকৃতি, পর্যায়ে “মা! বলে কীর্দিলে ছেলে জননীর কি প্রাণে সয়!” 
€ বিষুরাম চট্টো)) “সারাদিন করেছি মাগো! সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেলা' (চস্্রনাথ দ্বাস); 


শাক্তপদাবলীব কাব্যমূল্য ২৪৩ 


করুণামযী মায়ে প্রশংসায় “কে তুমি শিষবে বসি জাগিত্ছে গো জননী” (পুণ্ডরীক 
সুখো )_-প্রতৃতি চমৎকাব ভাবাশ্রধী কবিতা: এগুলি বিশ্তুদ্ধ লৌকিক ভাবের 
রস-বপায়ণ। বামপ্রসাদেব অধিকা'শ পদ তর্ববিলসিত হইযাও ব্যক্তিগত উপলব্ধির 
নিবিডতাষ ভাব-সম্দ্ধ £ মাতৃমহাভাব-সাগরে এগুলি যেন কবিব মানস-জাত ভাবের 
অসংখ্য উন্মি। প্রত্যেকটি কবিতা নিজন্ব মনন-ভঙ্গীব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। হৃদয়-ভাবের 
পবিমগ্ডনে ভক্তেব আকুতিও বৈচিত্র্যমঘ কেহ বলেন, শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান 
কবেছি হৃদি' (বামলাল দাস দত্ত), কেহ বলেন “হৃদ বাস মন্দিবে দাডাও মা ত্রিভঙ্গ 


হযে” ( নবাই মযবা )। 
এমন কি কতকগুলি বপকাশ্রয়ী কবিতাও ভাবাঅষে বসোতীর্ণ হইশ্বা প্টঠিয়াছে £ 


কমলাকান্তেব 'িজিল মন-ভ্রমবা কালীপদ নীলকমলে পদট সাধকেব ভাব-তন্ময় 
অবস্থাব কথাই ম্মবণ কবাইয। দেয় না, “মিলনে নিখিল হাবা" ভাবেব ব্যঞ্রনা স্থষ্টি 
কবে। বামপ্রসাদেব মাগো) ৬বা ও শঙ্কবী। কোন্‌ অবিচাবে জামা পরে 
কবলে ছুঃখেব ডিক্রীজাবী”--পদখানি একজন সর্বস্বান্ত বিপন্ন আসামীব কাতরতার 
মধ্যে প্রতিবাৎসল্য বসেব অন্যোগাত্মক ক্ষুবন্ধতাব ভাব অভিব্যঞ্জিত কবে। এইরূপে 
যেখানেই কবিব হৃদয-ভাবেব স্পর্শ লাগিয়াছে, সেইখানেই তত্ব-মুখব শাক্তগীতি 
বসোত্তীর্ণ কবিতাষ বপান্তবিত হইযাছে। 

4 বস্ততঃ ভাবেব উপবেহ শান্গ কখিব অধিক আকধষণ। শাহাবা সাধনমার্গে 
অগ্রসৰ হহণে হহতে এই কথাই বলেন, “ভাব ণ। হলে অভাবে কি ধবঙ পাবে?” 
খই ভাব দিয়াই তাহাবা “মনোময প্রতি / গডাইযা, হৃদি-পন্পাসনে প্রতিষ্ঠা কবিয়া 
মানসিক উপঢাবে মায়েব পুজ| কবিম্াছেন, অন্তনে তাহাৰ “অনন্ত বেশ উপলব্ধি 
ক্ষবিয়াছেন। তাহাদেব মনোজগতেব পবিমগুলে আপি সাখাবণ বস্ও অসাধাবণ 
ছইয়। উঠিয়াছে, নীবস বিষষও সবস হইয়া উঠিয়াছে। শাক্তপদাবলীব এই ভাবাশ্রয়ী 
কবিত/গুলিই কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট : এইগুলিই উত্তম কবি ভাব পধ্যায়তুক্ত । 


শীক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 
কৰিপরসঙ্ 
|| এক ॥| 


শাক্তগীতিব ক্রম-বিবর্তন 


যোডশ ও সপ্তদশ শতাব্দী যেমন বৈষ্ণব পদাবলাব স্ুবর্ণ-যুগ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দী তেমনই শাকপদাবলীব স্বর্ণযুগ । শাণ-সঙ্গীতে সম্যক উতপাব, প্রসাব 
ও সমৃদ্ধি এই ছুই শতকে বিশেষভাবে লক্ষণীয | 


অষ্টাদশ শতাব্দীব পূর্বববস্তী যুগ 

অবশ্থ অষ্টাদশ শতকেব পূর্বেও ষে শাক্ত সঙ্গীত বর্তমান ছিল, তাহা আমবা 
পুর্বেধ আলোচনা কবিষাছি। হব-পার্ববভীব দাম্পত্য জাবন পার্বতীব খেদোক্তি, 
নায়িকা-প্রশন্তি ছলে চণ্ডিকাব প্রশত্তি বণনা কবিষা জংস্কিত, প্রাকত ও অন্যান্ত 
প্রাদেশিক ভাষাষ প্রকীর্ণ কবিতা বচিত হইযাছিল। আঠাবো শতকের পুর্ব 
যে-সকল তান্ত্রিক পণ্তত ও পাধক বর্তমান ছিলেন, তাহাবাও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ 
রচনা কবিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায বচিত হইলেও তাহাদেব বচনা স্ুন্দব ও প্রাঞ্জল 
এবং মাঝে মাঝে কবিত্বও চিত্তাকর্ষক! বাঙলা ভাষায বচিত শাক্তপদাবলীৰ অস্কুব 
ইহাদ্দেব মধ্যেই নিহিত। বাঙল। মঙ্গলকাব্যগুলিতেও 'াকুবাণী বন্দনা, “চৌতিশা, স্তব 
প্রভৃতি অংশে 'জগজ্জননীব কপ” মাতৃকা-প্রশস্তি এবং বিপন্ুক্তি কিংবা খদ্ধি লাভের 
কামনাষ “ভক্তেব আকৃতি' বণিত হইযাছে। উপবস্ত চয্যাপদে ও বৈষ্ণব জহজিয়াদের 
পদাবলীতে শক্তি-সাধনাব ইঙ্গিত-বহ পদ বহ্যাচ্থে। প্রাদেশিক ভাষাষ বৈজু বাওয়া, 
মিঞা তানসেন শাক্তপদাবলীব অন্থবপ সঙ্গীত বচন! কবিযাছিলেন। মৈধিল কবি 
বিষ্ভাপতি ও কবিবাজ গোবিন্দ্দাসেবও শাক্ত-সঙ্গীত আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

অষ্টাদশ শতাবীব পুর্বে বচিত এই সকল পদ বা সঙ্গীতই শাক্তপদাবলীর 
আদিরূপ। এগুলিকে শাক্তপদাবলীব বীজাবস্থা বলা যাইতে পাবে। এখানে গীতধ্বনি 
অস্পষ্ট, চেতনাও অস্ফুট £ ইহাদেৰ ভাব পণ্তভাব, আচার অধিকাংশ স্থলে দক্ষিণাচার । 
বীর ভাবের সাধনা তখন গোপন পথ ধরিয়া চলিম্বা্ছের অতএব তাহা ভাষায় 


কৰি-গ্রুসঙ্জ ২৪৫ 


অগ্রকাশিত। প্চাবলীরও স্বতন্ত্র রূপ নাই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শান্তপদ কাহিনী- 
কাধোর অঙ্গীভূত ; শিবাষন, কালিকামঞ্জল বা চণ্তীমঙ্গল কাব্যের অন্গ-গ্রত্নঙ্গে 
ক্গজ্জননীব রূপ” 'মাতৃ-নামাবলী”, “ভক্তের আকৃতি, কোন প্রকারে জোডা লাগিক্ন। 
আছে। বৈজু বাওয়া কিংব। মিঞা তানসেনেব কতিপয় জঙ্গীতে দেবীর নাদশক্তিক্ূপে 
সঙ্গীতেব স্বরগ্রাম-সঞ্চাবিণী মৃত্তির আভাস পাওয়া যায কতকগুলি গানে দেবীর 
নামাবলী ও সবন্থতী-স্তোত্র বধিত হইয়াছে । বিষ্ভাপতি ও গোবিন্দাস কবিরাজের 
পদে শিব-শক্তিব যুগনদ্ধ অর্নাবীশ্বব মৃত্তিব বর্ণনা কবা হইযাছে। এই সকল পদ ও 
সঙ্গীত শাক্তগীতিব উৎস বলি! স্বীকাব করিয়। লইলেও, ইহা! মানিতেই হইবে যে, 
অষ্টাদশ শতাব্দীব শাক্তপদাঁবলীব ভক্তির অতিনিব্ভত। হৃদ্যভাবেব অকৃত্রিম সরলতা, 
মা মেনকাষ প্রগাঢচ বাৎসল্য এবং দিব্যভাবান্থগ শক্তি-সাধনাব কথা সেগুশিতে স্থান 
লাভ কবে নাই, শক্তিসাধকেব দুর্ঘম তেজ, জগজ্জনণীব প্রতি সুতীব্র অঙ্গাধাগ 
এবং ভক্তের অসমসাহসিকতাব স্ুব ও এই সকল সঙ্গীতে ধ্ননিত হষ নাহ। জন্য 
'আত্ম্পর্শেবও অভাঁর অ।ছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্বববন্তাী যুগেব শান্ত কবি হিসাবে স্ুলভাবে__বিছ্ঞাপতি, 
বিজ গু, কবিকঙ্কণ মুকুন্দবাম, ছিজ মাধব, দ্বিজ বংশীদাস প্রতৃতিব মাম কথ! 
যাইতে পাবে। মাযেব মহিমা কীত্তন কবিতে গিয়। ওহাব! প্রসঙ্গভ্রমে মাতৃ-সঙ্গীত 
গান কবিযাছেন। তাহাদেব বচনায শাক্তপদাবলীব ভাবে নঙ্কব থাকিলেও» 
শাক্তগীতিব বিশিষ্ট ঢ* অনুপস্থিত । 


অষ্টাদশ শতাব্দীব শান্ত সঙ্গীত 


অষ্টাদশ শতাব্দীই শাক্তুপদাঁবলীব পবিপূর্ণ বিকাশ ও কমুদ্ধিব যুগ। জাধক কবি 
বামপ্রসাদ শান্ত সঙ্গীতের ঘাবতীয সম্তাবনব দ্বাব উন্মুক্ত কবিয়৷ দিষাছেন। সাধনার 
প্রতাক্ষ অন্ুভভিব আনন্দ সংবাদে, ভক্তিব নিব্ডতায, জ্ঞানেব ওজ্জল্যে তাহার সঙ্গীতগুলি 
অপূর্ব ও অতুলনীয় । আবেগে ও আফুল১।- সবলতায ও অকৃত্রিমতায়, ভালবাসার 
অসমসাহসিকতাষ তীহাব বচিত শ্ামসঙ্গীত জনজীবনে বিপুল ফ্টেবণার সঞ্চার 
ফবিযাছিল। বামগ্রসাদই শাক্ত গানেব গোমুখী । 

বামপ্রসাদেব সবণি অজ্জুসবণ কবিধা কত কবি খে শুক্তিবসাত্মক শব্ি-সঙ্গীত 
বাচন। করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই শতাম্বীব বাজ? মহা়াজ, কুমার, দেখখান 
সকলেই মায়েধ ভক্ত, সকলেই কবি। তৎকালীন মাত স্তায়ের জালে সফলেই 
বিদ্ধ আবং অত্াচারিত। বাদশাহ বাজছ্ষের গ্ঠ নবাব ও বাজার্টোর উপর চাপ 


২৪৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


দেন, নবাব অধীনস্থ জমিদাবের উপব জুলুম কবেন, জমিদাব প্রজাদেব 'মসিল দিলা 
তস্িল” কবেন। এই পবিস্থিতিতে জগজ্জননীব ববাভষ মুদ্তি বেদনাবিদ্ধ, উতৎপীডিত 
জীবনে অভয় ও শান্তি প্রদান কবিয়াছিল। দলে দলে সকল লোক জননীব চরণে 
শবণ গ্রহণ করিবাব জন্য ছুটিযা আসিযাছিলেন। অবশ্য ভষ হইতে যে ভক্তিভাবের 
উদয় হইয়াছিল, ত'হাতে কাভাবও কাহাবও মধ্যে যে পাধিব প্রশ্বয্া লাভে আকাঙ্্ষা 
না ছিল থেমন নষ, কিন্তু মাতৃচবণে শবণাগতিব আকাক্ষাই প্রবল । প্রা গ্রতিটি 
সঙ্গীতে এই শরাণাগতিব স্ুব বাজিযা উঠিযাছে। 
.. এই শতাবীতে শক্তিৰ পুনরুজ্জীবন ঘটে। শক্তিপৃজ্খাব প্রধান পৃষ্টপোষক 
ছিলেন _মহাবাজ, বাজা, দেওযান প্রভৃতি। ভৌতিক অত্যাচাব হইতে 
মুক্তিলাভেব কামনাতেই তাহাবা শক্তিব্হে আশ্রষ লইযাছিলেন, এশ্বধ্য-লিপ্াও 
তাহাদেব মধ্যে ছিল। এই কামনাবশে তাহাবা জশকজমকে শক্তিপূজাব আযোজন 
কবিতেন-__ডাকেব গহনায প্রতিমা সঙ্জা, ঢাকেব বাজনাব আডম্বব, ঝাডলন 
বোশনাযেব জৌলুষ ইত্যাদ্িব মধ্যে এশ্বধ্যাডদ্ববেব প্রকাশ হইত। বাজসিক 
উপচাবে মাযেব পুজা জমিযা উঠিত। অবশ্য সমাবোহেব মধ্যে আন্তবিকতাও 
থাকিত। মহাবাজ হইযাও নাটোবাধিপতি বামকুষ্চ ছিলেন ত্যাগী মহাপুরুষ, 
সিদ্ধ সাধক-__দেওয়ান বঘুনাথ বায ছিলেন সংসাব-বিবাগী ভক্ত । অনেকে আবাব পাধিব 
খাদ্ধিলাভেব আকাজ্ছায পুঞ্জাষ ব্রতী হইযা পাবমাথিক সিদ্ধিব স্তবে উঠিযা 
গিষাছেন। 

বাজা-মহাবাজ-দেওযান-বচিত শান্ত গীতাবলীব মধ্যেও আন্তবিকতা ও গতভীব 
ভক্তিব চিহ্ন বর্তমান, কাহাবও কাহাবও সঙ্গীত হৃদযেব গভীব হইতে উতসাবিত। 
এশ্বধোব কোলে লালিত পালিত হইযাও অনেকে সন্যাসীব মত জীবন যাপন 
কবিধাছেন। ইহাদেব প্রা সকলেই সংস্কৃতি স্থপণ্ডিত ছিলেন, তন্ত্রশান্ত্রেও 
তাহাদেব পাণ্ডিত্য ছিল, সাধনাব অতি দুরূহ তত্ব তীহাদেব অজ্জ্রাত ছিল না। 
বাজাদেব মধ্যে অনেকেই অতি সুন্দৰ নামাবলী-স্তোত্র বচনা এবং অস্ত্োক্ত 
মাতৃধ্যানেব অঙ্কবাদ করিযাছেন। 

শাক্তপদাবলীব মধ্যে পশ্ুভাব ও বীবভাবকে অতিক্রম কবিয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইবাব জন্য যে আকৃতি দেখা যায়, প্রথমদদিককাব শাক্ত সঙ্গীতেব মধ্যেও তাহাব 
সুরটি বাজিয়া উঠিষাছে। বিশেষ করিষা ধাহাবা সাধক শ্রেণীব কবি, তাহাদের 
রচনাষ কেবলই দিব্যভাবেব কথা। শাক্ত সঙ্গীতগুলি দিব্য জীবনাভিলাষের মহিমায় 
পবিপূর্ণ। সকল সক্কীর্ণতা, সাম্প্রদাষিক হীনতাকে পবিহাৰ কবিয়া সাধক কবিগণ' 
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সমুন্নত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন । এখানে শুষ্ক পাণ্ডিত্য নিনিত, নিয়মতান্ত্রিক 
অনুষ্ঠান অবহেলিত, পুজার আড়ম্বর-সমারোহ অবজ্ঞাত।  দলাদলি বা! প্রচারো্সাদনায় 
শাক্ত কবিগণ বিভ্রান্ত হন নাই; অনাবিল ভক্তির নিবিডতায় তাহাদের কণ্ঠে মাতৃ-গীতি 
বন্কত হইয়াছে। 

এই যুগের শক্ত গীতাবলীর মধ্যে কবির সম্থ্দয় আত্মুম্পর্শ, ব্যক্তিগত মননের চিহ্ন 
অতিশয় স্পষ্ট। পুর্ব পুর্ব যুগে যে বর্ণনণ স্তবস্তরতি ছিল বস্তুনিষ্*_এ যুগে তাহা 
একান্তভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়! উঠিযাছে ; বিশেষ করিয়া রামপ্রসাদাদি সাধক কবিদের 
রচনায় আত্মগত মননের প্রভাবে গীতিকবিতার এই মন্ময়তার লক্ষণটি অতি স্পষ্ট হই 
উঠিরাছে। “আগমনী বিজয়া” গানে মাতৃহ্ৃদয়েব ব্যাকুল-াব মধা দিযা! ভক্তের হাদষ-ভাবকে 
উদঘাটন করিবার স্থচনাও এই সময হইতেই হইয়াছে। 


শাক্ত সঙ্গীতের বিশিষ্ট কেন্দ্র 


অষ্টাদশ শতকে শক্ত সঙ্গীত রচনার কষেকটি বিশিষ্ট কেন্দ্র এ দেশে গডিয়া 
উঠিয়াছিল। কেন্দ্রগুলির পোষ্টা ছিলেন দেশীয রাজা, মহারাজ অথবা দেওয়ান 
বংশ। জকল কেন্দ্রের প্রেরণামূলে ছিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ। নবদ্ীপ, 
বর্ধমান, নাটোর__সর্বত্রই শাক্তস্গীত রচনার বিপুল উদ্দীপনা দেখ। গিয়াছিল। 
নবদ্বীপে রাজা রুষ্চন্দ্র ছিলেন শান্ত সঙ্গীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক । তিনি নিজে 
শাক্তপদ রচনা করিয়াছেন, কবিদিগকে উত্সাহ দান করিয়াছেন। ব"শানক্রমে 
মহারাজের বংশে শাক্ত সঙ্গীত ব্চনার ধার! চলিয়া আসিয়াছে। বধ্ধমান-রাজসভাও 
শক্ত সঙ্গীত রচনার অন্যতম বেজ্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ধমানের মহারাজ 
তিলকটাদ, তেজশ্চন্দ্, মৃভাতাবচাদ সকলেই বিছ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহাদের 
দেওয়ান বংশ শান্ত সঙ্গীত রচনায় দক্ষতার পরিচষ দিয়াছেন। দেওয়ান ব্রজকিশোর 
বলায়, তৎপুত্র নন্দমকিশোব রায় এবং রঘুনাথ রাফ সকলেই শাক্ত সঙ্গীত রচন। 
করিয়াছেন। তেজশ্ন্দ্র মহারাজের গুরু -' সভাসদ ছিলেন সাধক কবি কমলাকান্ত 
মহাতাবটাদ মহারাজ মাতৃকাধ্যানগুলির বঙ্গান্থবাদ করিয়া বঙ্গবাসীকে অশেষ 
খণে আবদ্ধ করিয়াছেন। নাটোর-কেন্দ্রেরে কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 
মহারাজ রামকৃষ্ণ ছিলেন এই কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক; তিনি নিজে সিদ্ধ সাধক ও 
স্কবি। কৌচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্নারায়ণ ভূপ বাহাছুর, নাড়াজোলের রাজা 
মহেন্দ্রলাল খান শান্ত সঙ্গীত রচনা! করিয়া ও এই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা৷ করিয়। 
শক্তি-গ্রীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা ও মহারাজদের 


২৪৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


প্রত্যক্ষ উৎসাহে ও গ্রেরণাম়্ শক্তি সাধনা ও শাক্তসঙগীত রচনার প্রভাব এদেশের 
সর্কত্র পবিব্যা্ধ হইয।ছিল। কবিদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ভক্ত ও সাধক! 
তাই ইহাদেব বচনায় আত্তরিকতায় সুরটিই প্রধান। সাধন-মার্গের গৃঢ ইজিতগুলিও 
ইহাদের গানে প্রমূর্ত হইযাচে। 


অষ্টাদশ শতকের শেষাদ্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমে শান্ত গীতির রূপ 


_ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ও উনবিংশ শতাবীব প্রথম পাদে বাংল! সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে দুর্দিন উপস্থিত হইযাছিল। এই সময়েব মধ্যে প্রথম শ্রেণীব কোন কবির 
আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। দেশময কুরুচি-বিলাসের উদ্দাম লীলা চলিয়াছিল। 
কোম্পানীব বন্দোবস্তের ফলে প্রাচীন অভিজাত বাজা-মহাবাজেব বাজত্ব নিলামে 
উঠিতে বাধা হইযাছিল-_অথপ্ড জমিদাবী ভাঙ্গিযা টুকবা টুকব| হইযা পড়িতেছিল । 
এই সুযোগে নামহীন, বিছ্াবুদ্ধিহীন, বহু ব্যক্তি বাতাবাতি জমিদাব হইয়া 
উঠিয়াছিলেন, এবং হঠাৎ বাবুব দল গডিষা উঠিষাছিল। ই'হাদেব অনেকেবই ন! ছিল 
চাবিত্রিক আদর্শ, ন| ছিল উন্নত লক্ষ্য । প্রাণহীন বিলাস, বাবুয়ানা, মেজাজ ও আমোদ 
সম্বল কবিয়া ই'হাবা দেশেব কর্ণধাব হইষা উঠিতেছিলেন। এ দেশের সাহিত্যকে 
বাঁচাইয়৷ বাখিবাব দায়িত্বও পড়িয়াছিল ই'হাদেব উপব। ফলে উন্নত ধরণেব কোন 
কাব্য-সাহিত্াই এ যুগে বচিত হইতে পাবে নাই। চণ্তীদাস-কৃতিবাস-কবিকক্কণ- 
কাশীদাস .সবিত বাঙলা ভাষাব তখন অত্যন্ত ছুববস্থা ৷ 

এই যুগ্েব কাব্য-সঙ্গীতের বচয়িতা ছিলেন কবিওযালা, টপ্লাওয়ালা, পাঁচালী কার, 
যাত্রাওষালা প্রভৃতি। যুগটি ছিল আসব-সঙ্গীতেব যুগ। বড লোকের গুছ, 
গণ্যমান্য ভদ্রলোকেব মজলিসে "মাসব কবিয়। ওস্তাদী গান_-আখডাই এবং কবির 
গাহনা হইত। কোন শুভকাধ্ো বা উত্সব উপলক্ষে বদ্ধিষুট লোক বাড়িতে এই সব 
গান বসাইবার নেশায় মাতিয়া উঠিতেন। আশে-পাশেব সহত্র সহশ্ব লোক সেই 
সঙ্গীত গুনিবাব জন্য ভাঙ্গিয়া পডিত। কিন্তু এই সকল গানে উন্নত ধরনের ববিস্ব 
কিছুই থাকিত না। ভাব অপেক্ষা বাক্য-কৌশল ছিল কবিস্ব-বিচারের মাপকাঠি? 
সম্তা চটকদার কথায় লোকেব মন আকৃষ্ট হইত এবং বাহুবার সাড়া পড়িয়া খাইত। 
লোকে সুল ছাডা কিছু বুঝিতে চাহিত না: ৮07৬ 9৪ 10910 5997 898505 
107 885008 716156১1096 8৪ ৪৮৩] দ9৩ চারি ০০১৮]৩ 0 জবির 
55016909706, [01688015 8180 8০90৮ (002 9. ঘ. 06) 
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এই রুচি-বিরৃতিব যুগে শাক্ত সঙ্গীতে যথেষ্ট পবিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। 
শান্ত সঙ্গীত তখন এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয্াছিল যে, কবিওয়ালা, আখড়াই-গায়ক, 
পাঁচালীকাব, যাত্রাওয়ালা--সকলকেই এই গানগুলিকে গাহনাব অস্ততূক্ত করিয়া 
লইতে হইয়াছিল। আখডাই গানেব আবন্তভই হইত দেবী-বিষষক মালসী গান 
গাহিষা, কবিওযালাবাও গুক্ুবন্দনাব পবিবর্তে ভবানী-বিষষক গান গাহিতেন। 
'পাচালীকার এবং যাত্রাওষালাবা! আগমনী ও বিজয়াব পাল! গান কবিতেন। চত্তীষাত্রা। 
জনসমাজে সমাদৃত হইযাছিল! 

কিন্ত কবিওযালাদেব হাতে পড়িযা শান্ত সঙ্গীনেব রূপ পবিবর্তিত হইল। শ্রোতার 
মুখ চাহিযা ইহাদেব গান গাহিতে হইত, শ্রোতাদেব বস-পিপাসা মিটাইতে হইত £ 
শ্রোতৃবর্গ সাধন-তত্বেব গৃঢ় তাৎপর্য হ্বদয়ঙ্গম করিতে পাবিত না, স্ুক্ম রুচিবোধও 
তাহাদেব মধ্যে ছিল না । অতএব কবিযালগণও সাধন-তত্বেব,দিকে না গিয়া “লীলা 
গানেব উপবেই গুকত্ব আবোপ কবিতেন। ধশ্মবিষষকে মানবীযভাবে পূর্ণ কিয়া, 
অতি সাধাবণ ভাবেব তন্বীতে ঘা দিষা তাহাবা বসস্থট্টি কবিতে চেষ্টা কবিতেন। 
মানবজীবনেব বহুবিচিত্র বস স্থুলভাবে গানে গানে কপ ধবিত। সস্তা অলঙ্কার, 
কিছুটা আবেগ, স্থল বসিকতা-_এইগুলিই ছিল রস-স্ষ্টিব প্রধান উপকবণ। 

কবিওযাল! বা যাত্রাওযালা, কি" টগ্লা-গাষকদেব অধিকাংশই ছিলেন পেশাদাৰ 
গযক। জন-চিত্রানুবঞ্জন করাই ছিল তীহাদের মুখ্য লক্ষ্য। তাহাবা যে উন্নত দরের 
ভক্ত ছিলেন, তাহাও বলা যায ন1। এই জন্যই ইহাদেব গানে ভক্তি অগেক্ষ। 
মানবজীবনেব সবগুলি প্রধান হইযা উচ্িযাছে। বেশিব ভাগ গাষক আগমনী ও 
বিজযাব গানই গাহিয়াছেন। লীলাব ঘৰ অতিক্রম কবিষ! ছুবহ সাধন-বাজ্যের কথ 
তাহাবা বলেন নাই। ইহাদের শ্বৃতি ও শ্রুতি-জ্ঞান স্বাধ্যায-প্রস্থৃত নয। কবিওয়ালাদেব 
মধ্যে কেহই পাগ্ডিত্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ নহেন। তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান লোক-প্রচলিত শান্তজ্ঞান । 
এই জন্য ইহাদেব সঙ্গীতে গভীর ধশ্দভাঁব বা পাণ্ডিত্যেব পবিচয় নাই। অবস্থা সকলেব 
সম্পর্কেই এ কথা জোব কবিয়্া বলা ষ। না। পাঁচালীকাবদের মধ্যে অনেকেই ভক্ত, 
প্িত ও জ্ঞানী ছিলেন। পাচালীকাব দাশবথি বায়, বসিক বায় একাধারে কবি, 
সুগাষক, ভক্ত ও পণ্ডিত। 

লোক-সঙ্গীতের পরিবেশকবর্গেব হাতে শ্রাক্ত গানগুলির নিয়লিখিত পন্থিবর্তব্ 
দেখা দিয়াছিল£ (১) আগমনী ও বিজযা গানেৰ প্রাধান্য (২) সঙ্গীতগুলিতে 
পারিবারিক জীবনের ক্ষুত্, সুক্ষ ও কৌতুকোজ্জল ঘটনার সমাবেশ (৩) আন্তরিক 
'ক্তিভাব অপেক্ষা স্থল আবেগ-প্রবণতা ( ৪) সন্তান ও জননীর মধ্যে বলিষ্ঠ মানাভিমান, 
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অস্থযোগ-অভিযোগের পরিবর্তে আবেগোচ্ছল ছুর্বল ভাবালুতা (৫) সামাজিক 
চিত্র অপেক্ষা পারিবারিক চিত্রগুলির বিস্তার (৬) সহজ ও সাধারণ অন্ুপ্রাস, 
যমক, শ্রেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ-বান্ুল্য এবং (৭) ধিবিধ রাগ-রাগিণীর' 
সমারোহ । 

এই ধরনের শান্ত সঙ্গীত রচঘিতাদের মধ্যে_-কবিওয়াল! হরু-ঠাকুর, গ্যাপ্ট,নী 
ফিরিঙ্গি, রাম বস্ু- টগ্লা-গায়ক নিধবাব, শ্রীধর কথক, কালী-মির্জী-__পাঁচালীকার দাশরথি 
রায়, রসিক রায়, ঠাকুরদাস দত্ত এবং যাত্রীওয়ালা মদন মাষ্টার, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যান্ 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের গান যে শ্রোতার হৃদয়ে কিরূপ 
বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করিত, তাহা ভাষায় প্রকাশ কর! ছু্ধর। শত সহশ্র শ্রোতা 
পরিবেষ্টিত গীতের আসরে ইহারা গান গাহিতেন ; কি নগরে, কি পল্লীতে সর্বত্রই 
এই সকল গীতের সমাদর ছিল। গান শুনিয়া লোকের আমোদেব পরিশীম! থাকিত 
না। কোন কোন আসবে এত লোক জমিত যে পিপীলিকা চলিবার স্থান পথ্যস্ত 
থাকিত না। আগমনী বা বিজ্য়ার গান শুনিয়া শ্রোতবর্গ যুগপৎ করুণ 'ও ভক্তি- 
রসে আধ্নুত হইতেন। “সেই মুক্তিমান রাগপুরি'ত চমৎকার স্থুর ও অপূর্ব গাহনায়,. 
বাহবার চোটে বাড়ীর থাম যেন কীপিষ! উঠিত, বাড়ী যেন ভারঙ্গিয়া পড়িত।”১ 


ইউরোপীয় কাবাকলার স্পর্শে শাক্ত গীতিকার রূপান্তর 


উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা-সাহিত্য পাশ্ান্তয প্রভাবপুষ্ট। এই শতাব্দীতে ইউরোপীয়, 
কাব্যকলার সংস্পর্শে বাঙলা কাবা-সাহিত্য নব-কলেবর ধারণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য 
প্রভাবে বাঙউলাদেশের চিরাচরিত কাব্যের ব্ষিয় ও রচনা পদ্ধতিরও আমুল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কারিগরিতে “জলে স্থলে তরী চলে”, এক প্রান্তের 
সংবাদ মুহূর্তে অন্য প্রান্তে গিয়া পৌছায়। ইহা যেন এক অপার বিম্ময়! ইউরোপীয় 
জাতির এহিক সমৃদ্ধি, তাহাদের কম্মকুশলতা, তাহাদের স্বজাতি-গ্রীতি ও ব্যক্তিত্ব 
চমকপ্রদ । এই চমকপ্রদ বিম্ময়-বিমূঢতার মুহূর্তে বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্যভাবকে, 
অন্ধভাবে অন্থকরণ করিবার স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল সাহেবী-কায়দায় ছুরম্ত “বাবু” 
সমাজের স্ষ্টি এই অন্ুকরণের ফল। “বাবুদের পরান্ুকরণ-প্রবৃত্তি, ইংরাজি বুলি,, 
দেশীর সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা । 


১। অনাথকৃষ্ণ দেবের “বঙ্গের কবিতা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 


কবি-প্রসঙ্গ ২৫৬ 


এই সঙ্কটকালে দেশেব ধণ্ম, কাবা, দেশীয় বীতি-নীতিব সংবক্ষণেব প্রযোজনীয়ত। 
অস্ভূত হইয়াছিল। উনবি'শ শতাব্দীব বাঙলা সাহিত্যে সংবক্ষণ ও সম্ম্য় ছুয়েরই 
পরিচব পাওয়। যাষ। ইহাব এবদিকে দেশীয ভাববক্ষাব দাবি, অন্থদিকে ইউরোপীয় 
সংস্কৃতির সহিত ভাবতীয সৎম্কৃতিব সামগ্ন্য ব্ধানে চেষ্ট।। এ দেশেব কাব/-সাহিত্যে 
এই দুই ভাবেৰ প্রতিফলন দেখা যায উনবি*শ শতাবীতে। 

যে কাব্য-সাহিত্য ছিল একাম্থভাবে দেব-নিভব, পাশ্চাঁ' প্রভাবের ধলে তাহাতে 
মানবোচিত ভাব প্রবিষ্ট হইল । মানব-জীকনেব স্ুখপ্ুখেব বিচিত্র স্ব কাব্যে মধ্যে 
গভীরভাবে বাজিযা উঠিল । বিচাব, বিশ্লেষণ, উত্হা্জিব দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি দ্বাব। এদেশীয় 
কাব্য-সাহিত্য নব কলেবব ধাবণ কবিতে লাগিল। 

প্রকাশভর্গীব দিক হইতেও কাব্যে নৃতনত্ব দেখা দিল। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যেব স্থলে 
নৃতন ধবনেব মহাকাব্য বচিত হইল । সর্ববোপবি কাব্যদেহে *নব আত্মসচেতনতাব স্পর্শ 
সঞ্চ।রিত হইল। ফলে এ ০্শেব গহিত্যে নুতন ধবনেব অন্থবঙ্গ গীতিকবিতা ব্চনাব 
স্ু্পাত হইল । পুর্বে চ্ধ্যাপদাবলীতে বা বৈষ্বপদাবলীতে বা শাক্ত-গীতাবলীতে 
সম্প্রদাফগত চেত্নাব প্রভাবে যে গোষ্ঠি-নিষ্ট। বর্তমান ছিল, তাহাব স্থলে ব্যক্তিগত মননের 
প্রভাব সুস্পষ্ট হইয! উঠ্ভিল। পাশশ্চান্তয প্রভাবে এদেশে বাঙলা নাটকেব সৃষ্টি হইযাছিল ; 
এই নাটকে গীতিবসেব প্রাচ্য লইয ক্রমে “অপেবাজা হীয গীতাভিনয বাচ হইতে 
লাগিল। 

নৃতন নৃতন সাঠিত্য-বচনাব প্রেক্ষাপটে শীক্ত সঙ্গীতেবও বিচিত্র পবিবস্তন ঘটিযছিল। 
কবিওযালাদেব সময হইতে কাবো যে ম শবীয ভাববসেব পবিবেশন সক হইয়াছিল, এই 
সমযে তাহা যোলকলায় পূর্ণ হইযা ভঠিল। উমা ও মেনক।ব কাহিনী লইয়! প্রচুর 
গীতাভিনয ও যাত্রা বচিত হইল । নব পদ্ধতি যাজাগানে নব ভাব ও বসেব শাক্ত 
সঙ্গীত জন্রিবিষ্ট হইল । মনোমোহন বস্থ নাটবেব মধ্যে যে ডক্তি-কসেব প্রলেপ মাখাইস্থা! 
দ্ষাছিলেন, তাহা ক্রমে যাত্রাব গানগুলিব মধ্যেও সশক্রামিত হইল । সর্বোপরি 
খ্যক্তিমানসের মনন-ক্রিযাষ সঙ্গীতি-দ্হে গা। এহকবিতাব দ্যুতি ঝলমল কবিতে লাগিল। 

এই জময়ে পরান্ুকবণেব প্রবৃত্তি হইতে আত্মস*বঙক্গণেব চেষ্টায এদেশীয় লোকের 
মধ্যে দেশীষ ব্রব্যের প্রতি যে মমত্ববোধ জাগ্রত হইযাছিল, তাহাতে মায়েব প্রসাদ 
শাক্তপদাবলীও অবহেলিত হয নাই। যে সঙ্গীতগুলি অনাদবে নষ্ট হইযা যাইবার 
উপক্রম হইয়াছিল, তাহাদিগকে উদ্বাব কবিষা মুদ্রিত কবিবাব চেষ্টা কবেন কবিবর 
ঈশ্ববচন্দ্র গুধ। অকান্ত পবিশ্রম কবিষা, গ্রামে গ্রামে ঘুবিযা তিনি সঙ্গীতগুলি 
সংগ্রহ কবিয়া প্রকাশ কবেন। বদ্ধমানাধিপতি মহাবাজ মহাতাবটাদ সাধক কবি 


২৫২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


কমলাকান্তের পদাবলী মুত্রণের ব্যবস্থা কবেন। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবান্গের ভ্িিতে 
পশমহাবিদ্যা”-বপগুলির নৃতনতব ব্যাখ্যাও প্রকাশিত হয়। কবিবর হেমচজ্জ বন্যোপাধ্যাক্ষ, 
অক্ষয়চন্দ্র সবকার, সাহিত্য-সমাট বঙ্কিমচন্দ্র শক্তি-মৃত্তির নৃতন নৃতন ব্যাধ্যা প্রকাশ করেন 
খষি বঙ্ছিমচন্দ্রের “বন্দে মাতবম্‌ঠ জঙ্গীতরচনায় শাক্ত গীতি স্বদেশগ্রীতির প্রেক্ষাপটে ন্‌ ওজ 
তাৎপধ্যমগ্ডিত হইয়া উন্ঠ। 

শান্ত ভাবেব এই পুনর্জাগরণেব দিনে আবিভূ্ত হইলেন ঠাকুর বামরুষ্ণ পরমহংসদেব । 
তিনি আজন্ম সিদ্ধপুরুষ। তাহার আকুল কবা “ম| মা” ধ্বনিতে দক্ষিণেষ্ববের মন্দিব 
পূর্ণ হইয়! উঠিযাছিল। শ্রীচৈতন্দ্বেব মত পদাবলী আম্মাদন কবিয়া তিনি শাক্ত 
সঙ্গীত রচনাব বিপুল প্রেবণা সঞ্চাব কবিয়াছিলেন। তাহাব প্রভাবে নাট্যকার গিরিশচন্জর 
সাহাব বহু সংখ্যক নাটকে স্ববচিত শ্যামাসঙ্গীত যোজনা কবিষা দেন। ঠাকুৰ 
রামকুষ্চদেবেব প্রভাবে ব্রাহ্মমমাজেও মাতৃ-বিষষক সঙ্গীত বচনাব প্রেরণা জাগ্রত 
হইয়াছিল। 

উনবিংশ শতাব্ধাব অনেক কবি, যাত্রাওযালা৷ ও নাট্যকার শান্ত সঙ্গীত বচন! 
করিয়াছিলেন । কবিবব ইশ্বব গু নিজে ছিলেন কবিদলেব বীধনদাব। তাহার শক্তি 
বিষয়ক পাবমাধিক জঙ্গীতগুলি সুন্দব। মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, কবিবর হেমচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষযচন্দ্র সরকাব, শবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিগণও শাক্তপদাবলী বচনা 
কবেন। ছ্বিজেন্দ্রলালেব নাটকে জতি সুন্দব শ্যামাসঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবও মাতৃ-বিষযক সঙ্গীত বচন] কবিযাছেন | 

এই সময়ে কতিপষ সাধক কবিবও আবিভাব তইযাছিল। আন্দুলের মহেন্দ্রন।থ 
ভ্টরাচাষ্য ছিলেন সাধক, ভক্ত, প্রেমিক । তাহাকে কেন্দ্র কবিষা আন্দুলে “কালীকীর্তন, 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। বগুভ-সেবপুবেব ভক্ত কবি গোবিন্দ চৌধুবীর মাতৃ-সঙ্গীত 
সমগ্র উত্তব ও পূর্ধববঙ্গে বিপুল উন্মাদনার সঞ্চাব করিযাছিল। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার 
“বাউল” গানেব ধরনে মাতৃ-সঙ্গীত পবিবেশন কবিয়ছিলেন। এইভাবে উনবিংশ 
শতাব্দী শেষে এবং বিংশ শতাবীতে সংখ্যাহীন মাতৃপদাবলী বচিত হইয়াছে। খ্যাতনামা 
এবং অজ্ঞাতমানা শত জহন্র কবির রচনায শাক্তপদরত্রভাগ্ডাব পবিপূর্ণ হইয়াছে । আমর! 
কতিপয় কবির পবিচয় ও কাবা প্রসঙ্গ আলোচন1 কবিতেছি মাত্র । 


রামপ্রসাদ 

*শাকতপদাবর্পীর শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন। ভারতীয় [খষিগণ যে অর্থে “কবি” সংজা, 
নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই অর্থে ই তিনি কবি।, কৰি সিদ্ধুরুষ, সত্যাদ্টা- তিনি. খহি। 
তাই তাহার ধ্যানে যে মন্ত্রে আবির্ভাব হয়, তাহা অপৌরুষেয়।* তাহা যেন মানুষের 
রচন] নয়, অলৌকিক। " সে মন্ত্রের শক্তি ও বিভূতি অসাধারণ এইজন্য খষিরা বলিলেন, 
“কবিতনীষা"__কবিই জ্ঞানী। (ধাহাবা সিদ্ধ, ভাহারহি জ্ঞানী, তীহারাই কবি। এই 
অর্থেই রামপ্রসাদ কবি - ্‌ 
_ * রামপ্রসাদের পূর্বে অনেক মহাপুরুষ তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন," সাধক- 
পণ্ডিতও বাঙল। দেশে অনেক আবির্ভূত হইয়াছেন । মেহারের সর্ধ্বানন্দ ঠাকুর, মিতরার 
রাঘবরাম, ঢাঁকার রত্বগর্ভ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কেহ এক রাত্রিতে দশমহাবিচ্যার 
রুপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেহ পরাশক্তিকে পত্বীরূপে লাভ করিয়াছেন, কেহ বা সাধন- 
বলে মুন্সী গ্রতিমায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। তাম্ত্রিক পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ, পুর্ণানন্দ 
তান্ত্রিক সাধনার পু'থি লিখিয়! অমর হইয় আছেন । কিন্তু রামপ্রনাদের সহিত তাহাদের 
পার্থক্য আছে। পূর্ববর্তী সাধকগণ সাধনার সিদ্ধি ও ফলকে হয় গোপন রাখিয়াছেন,. 
নয় সংস্কৃতের বন্ধনে সেই শান্তবী বিদ্যার আনন্দকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।' 
রামগ্রসাদ সেখানে সিদ্ধির আনন্দ ও সিদ্ধি লাভের সন্কেতকে গৌড়ীয় ভাষায় জনসাধারণের; 
বোধগম্য করিক্ন! গৌড়জনের মধ্যে বিলাইম্না দিয়াছেন তাঁহার এই অরুপণ দানে, 
বাওলাদেশ ধন্য হইয়াছে। 

রে শক্তি-বিষয়ক কবিতা ও কাব্য পূর্বেব রচিত হইলেও, রামপ্রসাদের গানের মত তাহা' 
এমন কিয়া মানুষকে মাতাইতে পারে নাই। একদিন মহাপ্রতৃর অশ্রু, কম্প, পুলক, 
্বেদাদিযুক্ত উদ্দণড কীর্তন যেমন করিয়া বঙ্গবাসীকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, রামপ্রসাদের' 
'ীলসী*ও তেমনি এ দেশের শিরায় শিরায় উন্মাদনা সঞ্চার করিয়াছে। এই গিক' 
হইতে রামপ্রসাদ হইতেই শ্থামাসঙ্গীতের সম্যক স্ফৃত্তি। রামপ্রসাদ শাক্তপদতরঙ্গিণীর 


গোমুখী ! 


২৫৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


বন্ধুবব ডাঃ শিবপ্রসার্দ ভট্রাচাষ্য তাহা বিখ্যাত “ভাবতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ”১ গ্রন্থে 
রামপ্রসাদ-সমশ্তাব অবতাবণা কবিয়াছেন । আগ্রহবান পাঠক তাহ! পাঠ করিবেন ॥ 


আমবা কবিরঞ্জন রামপ্রপাদেব অদ্বিতীয়ত্ব শ্বীকাব করিয়। লইয়াই আলোচনায় অগ্রসর 
হইতেছি। 
( অষ্টাদশ শতাব্দ(ব আনুমানিক দ্বিতীষফ দশকে বামপ্রসাদ হালিসহরেব নিকটবর্তী 


কুমাবহট্র গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন।-্রামবাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, অদা যাবে 
সদয়া অভযা-ততন্থুত বামপ্রসাদ |) বামপ্রসাদেব বংশ বংশপবম্পরাষ মায়ের কৃপাধন্ ; 
পিতার প্রতি যেমন অভষ! সদয় ছিলেন, তেমনই পিতামহ বামেশ্বব ছিলেন “দেবীপুন্র”। 
রুবি হয়তে| 'গ গুযোগে” জন্ম গ্রহণ কবিধা ছিলেন, শৈশবেই মাতৃহীন হন। তহাব বিমাতা 
ছিল। বৈমান্রেয ভ্রাতার নাম নিধিরাম। ৯ 

বামপ্রসাদের জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ কৰা দুফষব। কবিবর ইঈশ্বব গুধ্েব 
চেষ্টায় যে সামান্য তথ্য সংগৃহীত হইযাছে, তাহাও লৌকিক-অলৌকিক জনশ্রুতি 
মিশানো। ইহা হইতে জানা যাধমবামপ্রদাদ প্রথমে কোন জমিদাবেব সেবেস্তায় মুহুবীৰ 
কাধ্য কবিতেন। কিন্তু মন তাহাব মুন্ুবীব কাজে নয, মাযেব চিন্তা বিভোব। তাই 
তাহাব হিসাবেব খাতা মাষের সঙ্গীতে ভবিষা উঠিত। “আমায় দাও মা তবিলদাবী, 
গান নাকি এই সমযেব বচনা। জমিদাৰ ইহা জানিতে পাবিষ। রাম প্রসাদকে র্মবন্ধন 
হইতে মুক্তি দেন এবং বুন্তি দ্রিযা তাহাকে দেশে পাঠাইযা দেন । 

(দেশে আসিয বামপ্রসাদ নিজ গৃহে মাষেব ধ্যানে তন্মষ হন এবং ন্বতংস্ফুর্ত আবেগে 
শ্যামাসঙ্গীত রচনা কবিতে থাকেন ।) এই সময় তাহার প্রতি মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র দৃষ্টি 
আকষ্ট হয়। ) জনশ্রুতি এই যে, কৃষণচন্দ্রের অনুজ্ঞয় তিনি কালিকামঙ্গল “বিদ্যান্ুন্দব” 
রচন! কবেন। বাজসভাব কবিৰপে তাহাব আহবান আপে, কিন্তু বামপ্রসাদ সে আহ্বান 
প্রেত্যাখ্যান কবেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে “কবিবঞ্জন' উপাধি, বৃত্তি ও নিষ্ধর ভূমি দান করেন। 

বামপ্রসাদেব নামে আব একটি গ্রন্থ পাওযা যায়, তাহা “কালীকীর্ড/। দেওয়ান 
রাজ্বকিশোব বায়েব অনুজ্ঞষ ছ্তিনি এই “কালীকীর্তন” বচন করেন । রসথধানি কবিগানেব 
চন্ডে লেখা। কেহ কেহ বলেন, রামপ্রসাদের একটি খেড্গানের দল ছিল-_সেই খেড়ুব 
জলের গান হিসাবে হয়তো কাব্যখানি বচিত। অযোধ্যা গোস্বামী বা আঁজু গৌসাইর 
সঙ্গে যে তাহার “কবিব লডাই-এব ধরনে লডাই হইত, ইহা এঁতিহাসিক সত্য । 

বামপ্রসাদ প্রায় ৬* বসব বয়সে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যু সময় আসন্ন জানিয়া 


১। জস্টব্য ভারতচন্ত্র ও রামপ্রসাদ-_ডাঃ শিব্প্রসাদ ভট্টাচাধ্য | 
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তিনি গঙ্গাজলে অবতবণ কবেন এবং বক্ষজলে ভাইয়া, "ওমা, আমাব দফা হল রফা?, 
গানটি গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাব ব্রক্ষরন্ধ, ভদ হয।) 


জীবনের এই সকল ঘটনা এবং ্াহাব বচিত কাব্য দিযাই বামপ্রসাদকে বিচাৰ 
করিতে হইবে। 


এবামপ্রসাদ গৃহী সাধক। পত্বী, পুত্র, কন্ঠা লইয। তাহাব সংসার । কন্যাব 
আামাতার কথাও তিনি উল্লেখ কবিয়াছেন। সকলেব সঙ্গেই স্নেহের সম্পর্ক। 
পারিবারিক এই মমত্বদ্ধন কবিব নিকট বন্ধনমাত্রে পধ্যবসিত হয় নই, তাহাব কবিতাৰ 
পংক্তিতে পংক্তিতে পাবিবাবিক স্সেহ-গ্রীতিব স্সিপ্ণচ্ছটা বিচ্ছুবিত হইযাছে। সমাজ ও 
পারিপাশ্থিক জীবনেব প্রতিও তিনি অন্ধ ছিলেন নাঃ জীবনেব তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিজ্ঞতা 
লইয়া তিনি জীবনে কাব্য বচনা কবিষাছেন। মাটির বন্ধন তাহাব নিকট মাটির 
বন্ধন। আনন্দমমষী মায়ে অনুধ্যানে সহম্াবে মন বাখিয়াও তিনি বাস্তবকে বিস্বৃত 
হন নাই: বাস্তব সুখ দুঃখের বিচিত্র মূচ্ছনা তাহাব আধ্যাত্মিক *সাধনাব সুরে অপরূপ 
ঝঙ্কাব তুলিয়াছে। জীবনব গ্লানি-ম]া।হ্ে॥ মধ্যে মাটি সম্পর্ক, বাস্তব অস্ৃভূতি তাহার 
গানে করুণ মধুব সুরে বণিষা উঠিঝছে। মাযেধ ন্নেহ, সন্তানেক আকুল আত্তি, 
নি্পেষিত জীবনেব আত্তনাদ বামপ্রসাদের কবিতাষ যেমন কবিয়া মুচ্ছনার সৃষ্টি 
করিযাছে, এমনটি আর কোথায 7 বামপ্রসাদ জীবনপ্রেমিক অথচ উদাসীন, তিনি 
এগৃহী অথচ ত্যাগী, 'তিনি ভোগী অথচ যোগী। তান্ত্রিক সাধনাব এই বিচিত্র সমন্বযেব 
ম্দবাণীই তাহার কবিতাব মর্ম্মব* | “ 

রামপ্রসাদ “কালিকামঞ্গলগ বচনা কবিয়াছিলেন প্রথম বযসে। .. কালিকামঙ্গলেও 
কবির কবিত্ব ও সাধকত্ব প্রন্ুট। সাহ। কবিয! তান্ত্রিক শব-পাধনার কথা ভাষায় 
রামপ্রসাদের পূর্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই, কবি সেই দুঃসাধ্য সাধন কবিয়াছেন। 
“বিষ বিষয় কালসর্প নিয়ে খেলা” সেই কালসর্প লইযাই তিনি খেল করিয়াছেন । 
£এ “অসম্ভব সাহস একমাত্র শক্তিসাধকেবই আছে, তাই শক্তি সাধক "বীর, “বীরাচারী,। 
রামগ্রসাদ্দের কালিকামঙ্গলে এই বীরাচ'ন এই পাথিব ভোগেব সাধন।। এখানে 
শঙ্গারাত্মক মাল্যবচনা, যার পুষ্টি মাত্র কাপে গাত্র জন্মে মনোভাব” ১ এখানে “কামকলা'র 
পুজা, এহিক সুখ-কামনা। 

তাস্তিক সাধনার ক্ষেত্রে “এহোজ্+, কিন্তু তত্ত্রেরে শেষ লক্ষ্য, “তৎপশ্চাদতি 
এসৌনদর্ংং দিব্যভাবং মহাফলম্‌'। রামপ্রসারদের "শাক্তপদাবলীতে সেই অতি সুন্দর 
ধরব্যভাবেরকথ। ৷ রাজসিক স্তব অতিক্রম করিয়! সাধক এখানে সাত্বিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত। 
প্রানে রাজসিক ভাবে অনাস্থা, স্থুলেব গ্রাতি বিরক্তি। এই স্তবের শেষ কথা,_- 


২৫৬ শাক্তপদাবঙ্সী ও শক্তিসাধনা 


মন, তোর এত ভাবন। কেনে । 

একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে ॥ 
জাকজমকে কবলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে । 
তুমি লুকিয়ে তাবে কববে পুজা জানবে ন| রে জগজ্জনে ॥ 
ধাতু-পাবাণ মাটিব মৃদ্তি, কাজ কি বে তো সে গঠনে । 
তুমি মনোমষ প্রতিমা কৰি বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥ 


রামগ্রসাদ কালীকীর্তন রচন! কবেন পব্র গবজে, দেওয়ানেব অনুজ্ঞায়। তাহ 
কবি এখানে জাতিগত ব্যবসা পবিত্যাগ কবিতে পারেন নাই, চিকিৎসক বৈচ্ভেব মত 
কালীকীর্তনরূপ আধ্যাত্মিক দীওয়াই “মোহান্ধেব ওঁধধ অঞ্জন” তৈষাব কবিষাছেন। 
কিন্তু শ্যামাসঙ্গীত রচনা কবিয়াছেন হৃদযের আবেগে, নিজের গর্জে । অস্তবেব গভীবতম 
প্রদেশ হইতে উত্থিত স্থৃতীব্র অনুভূতিব স্পর্শে এই সঙ্গীতগুলি প্রাণময। ইহাতে 


কেবল নিজেব কথা, প্রাণে কথা । “আয় মা দুটো কথ! বলি'__ইহাই এ সঙ্গীতের 
প্রধান রাগ। 

এইজগ্যই বামপ্রসাদেব “মালপসী” একান্তভাবে আত্মভাষণ, গীতিকবিতাব মন্মযতাষ 
বিহ্বল । আবেগে-আবেদনে, অন্বাগে-অভিমানে, অনুযোগে আত্মনিবেদনে সর্বত্রই 
এই মন্মযতা। এমন কি শব্খপ্রয়োগ পয্যস্ত মনোভাবেব প্রথবতাব্যঞজক। এই দিক 
হইতে বামপ্রসাদেব মাষেব গান এক-একটি স্ুভোল গীতিকবিতা। 

এ কথা সত্য যে, বামপ্রসাদেব গান তত্ব-প্রধাণ । আলঙ্কাবিকেব বিচাবে এগুলিকে 
“চিত্জ-কাব্য; বলাই সঙ্গত, হযতো অনেকে বলিতে পাবেন, এই সঙ্গীতেব উদ্দেশ্ঠ 
বিশেষ সম্প্রদায়গত ধর্্মমতের প্রচাব, অতএব শিল্প-বিচাবে গানগুলিকে বডজোর অধ্যাত্ম- 
সঙ্গীত বলা চলে, কোনক্রমেই বস-প্রধান কবিতা বলা চলে না। ভবেব আশা খেলব 
পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল। মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুবি পলো?__ 
এ তো সম্পূর্ণ্ূপে তত্বকখা। তবই যেখানে লক্ষ্য, বস নর-_বস-হৃষ্টিও নয়, তাহা 
কাব্য তো বটেই। কিন্তু “ভিন্নকচিহি লোকাঃ” ৷ বামপ্রসাদদ সম্পর্কে এহেন মতবাদ 
সকলেই পোষণ কবেন না। বামপ্রসাদদেব কতকগুলি সঙ্গীত কঠিন আবরণ-বিশিষ্ট 
নারিকেলের মত, খোলস ছাভাইবাব কৌশল না জানিলে তাহাদের সুমিষ্ট আম্বাদ 
গ্রহণ কর! সম্ভব নয। কবি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয্বা 9186: বি ঃ৮৩:4% 
বলিয়়াছিলেন, £ "16 69568 606 0০1৪ 015৮০ 0 ১০209 900. [1079095 &০ 
21099 009 [)5দ 819 00209079, 007910891151781616, হও £%9৮ 5 090 19তাছাপে 


কবি-প্রসঙ্গ ২৫৭ 
1010097865780 907 0০6৮ ৮1615006 901089 1080919969০ 60৪ ০816৪19 
1১9৮ 000990 101. "রাম্প্রসাদের কবি-প্রকৃতি যে সংস্কারদ্ধারা নিম্মিত 
হইয়াছিল, সেই সংস্কার, সেই ধশ্মের সহিত পরিচয় না থাকিলে রামপ্রসাদের 
পদাবলী অর্থহীন, কবিত্বহীন বলিয়া মনে হইবেই। কিন্তু ধাহারা সেই সংস্কারের সহিত 
পরিচিত, তাহারা বলিবেন 2 [6 15 0096 60509000168], 1507 1995000 6)9৪ 
9191)910 ০৫ 81:19010 97079531010, 1)90899 61.০ 11791017590. ৪156 0001598 
109 0591 &1)9 098,1165 200 101567921৮5 06 1018 11001510059, [08881018, 80৫ 
00০12059৮০1 0 1019 10%30917 862/008 0162 210. 51911)19 11 169 ০0 
10,71511197 1101) 1090016 0৮. ৪6৪.১৯ 
অন্ত একজন সমালোচক বলেন ; বামপ্রসাদের ভক্তি গ্রগাঢ়তা ব্দোস্ত ও আগমের 
গাভ্ভী্যে পরিপূর্ণ। এক এক স্থানে তন্মধ্যে বেদান্ত ও আগমের নিগুছ্ু. তত্বসকল প্রকটিত 
হইয়া তাহার জঙ্গীতকে আরও গন্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। ধাহার৷ সে গভীরতায় ডুবিতে 
পারেন, তাহার সেই সঙ্গীতের বসাসম্বাদনে দ্বিগুণ মোহিত হন। দেখেন কত ভাব 
কত অল্প কথায় কেমন সুন্মর ভাবে প্রকটিত ।”২ 
কোন কোন আচাধ্য রাম প্রসাদের সঙ্গীতাবলীর মধ্যে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ লক্ষ্য করিয়াছেন । 
প্রকৃত সাধক সম্পর্কে এ অভিযোগ অলীক। সত্যকারের সাধকের দৃষ্টিতে 
ন্বদেশোতুবনত্রয়্ম্ঠ, তাহার হৃদয় উদার, তিনি জন্বিদন্সিতে মায়ামোহকে আহুতি প্রদান 
করিয়? থাকেন--ত্বাহার মনে কখনও ভেদবুদ্ধি, ঘ্বেধাছেষি থ(কিতে পারে না। সাধনার 
চরমন্তরে পৌছিয়া ধাহারা ভারতীয় ধর্মের জারতত্ব হৃদয়ঙজম করিয়াছেন, তাহাদের 
সকলের কাছেই শান্ত, সৌর, শৈব, গাণপতা একাকার হইয়া গিয়াছে। তাহাদের 
নিকট কালা ও কালী, রাধা ও শ্টামার কোন পার্থক্যই থাকে নাই, শিব-শক্তিও তাহাদে 
নিকট অদ্ধনারীশ্বর। এই অবস্থায সাধক সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির অতীত হহয়! 
বলিয়া উঠেন, 
কালী হলি মা ঝঁসুবিহারী 
নটবর বেশে বৃন্দাবনে | 
রাম প্রসাদের গানেও এই পরম উদারতার ভাব। বৈষ্ণব-বিদ্বেষবশতঃ তিনি শ্যামাকে 
দিয়া রাসনৃত্য করান নাই। হর-গৌরীর রাস বা হিন্দোল এদেশে প্রচলিত ছিল 
(দষ্টব্য__কপূরমঞ্জরী নাটক-_রাজশেখর ); হর-গৌরীর হিন্দোল-লীলার প্রাচীন, 
৯) 85085111016. 20 609 1960 090642--008- 9. . 09. 
২। বামপ্রসাদ-_পু্চন্্ বু 
১ 
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গ্রনা অনুসরণ করিদ্নাই রামশ্রপাণ “কালী-কীর্তনে ভগবতীর রাসলীঙা। দেখাইরাছেন । 
বিশেষ করিয়া বামগ্রসাদ ছিলেন পরম কৌল। কুলচুডামণিতে তান্ত্িকের আভান 
সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'উদাধচরিক্রঃ সর্বঞ্জ বৈষ্কবাচারতৎ্পর-_তান্জিক উদ্লাররিজে 
ও বৈষফ্ণবাচাজম্পর হইবেন । বৈষ্ব-বিঘেষবশতঃ নয়, উদাবতাবশেই রাম প্রসাদ কালীর 
কালাভাব কীর্তন কবিয়াছেন । 
বস্তুতঃ রামপ্রসাঙ্গেব গানে বিদ্বেষ নাই, প্রচাবের উগ্তাও নাই । উ্গার মৈত্রী-বুদ্ধিতে 
বিশ্বুবনেব দিকে তাকাইয়া তিনি সব শ্ঠামাময় দেখিয়াছেন। ষডদর্শনে যাহার দর্শন 
শাওয়া যায় না প্রগাট ভক্তির বলে তিনি তাহাকে দেহস্থ ষট্চক্রে আপন করিন্বা 
পাইযাছেন। মাঁপাগল সন্তানেব মত মাষেব সহিত তিনি কথা করিয়াছেন, তাহার 
কাছে হবাপ্নের ভাব ব্যক্ত কবিষাছেন , সিদ্ধি আনন বিভোব হইয়া, জাধন- 
শক্তিতে বলীয়ান হইঘা তিনি অনস্ত শক্তিময়ীর সম্মুখেও উদ্ধত সন্তানের মত তেজ 
দেখাইযাছেন | ইহাই 'প্রসাদী সঙ্গীত, , “প্রসা্দী সঙ্গীত, মাযেব প্রসাদ--পবিত্র, 
নিশ্মল, সবল ও আন্তরিক । ইহ! শাক্তপদাবলীব 'আদিগঙ্গ। হরিঙ্বার । শাক্তসঙ্গীতের 
যাবতীয় সম্ভাবনা, সৌন্দয্য ও শক্তি, বৈচিত্র্য ও মাধুর্য ইহাতে নিহিত। আগম- 
তন্ত্েষে গুঞ্ সাধন-সক্কেতকে ভাষায় প্রকাশ কবিধা রামপ্রসাদ ভগীবের মত 
শাক্তানন্দতরঙ্গিণীকে বঙ্গদেশে প্রবাহিত কবিষ! দিযাছেন। তাহার এই প্রয়াসে স্বৃত 
জীবনে জীবন জঞ্চাবিত হইয়াছে, নিপীডিত মানব স্বীধ মনোবেষন। মাতৃচরশে নিব্দেন 
কবিবার মত ভাষা খুঁজিয়। পাইয়াছে, তাহাবই দৃষ্টান্থে সহত্ম প্রাণে সহম্র গান 
হিল্লোলিয! উঠিষাছে। বামগ্রসাদেব সাধনা যেন সমগ্র দেশ-দেহের ন্থপ্ত কুগুলিনী- 
শক্তি জাগ্রত হইযাছে ; এই কুণুলিনীর মস্তালিব মত মধুর শ্বাসোচ্ছুস শাক্তপদ্ষাবলীর 
সুমধুর সর্জীত-লহী । 
আজু গৌপাইয্ষের মত শ্রদ্ধাহীন সমালোচক বামপ্রসাদকে ব্যঙ্গ করিক্বা বলিতে 
পাবেন, 
ডুবিস্‌ নে মন ঘড়ি ঘভি। 
দম আট্‌কে ষাবে তাভাত্তা ভ। 

কিন্ত রামগ্রসাদের মত শ্রদ্ধাশীল ভক্ত সাধক অনন্ত মাতৃ-নির্ভবতায় বলিবেব,-. 

ডুব ক্লে রে মন কালী বলে। . | 

সদি-ত্থাকরের অগাধ জলে ॥ 

বত্তাকব নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না হিলে, 


তুমি দম-সামর্ঘ্ে ডুব দিয়ে যাও কুলকুগুলিনীর মূলে ॥ 


কবি-প্রসঙ্গ ২৫৯ 
বাষ্প্রসা নিজে এই বত আহবণ কবিযাছেন, সে সম্পদ বঙ্গবাসীকে বিলাইয়া দিয়াছেন। 
ভাই বাঙালীব কণ্ঠে অতীতেও যেমন বাজিয়াছে বামপ্রসাদের গান, আজও যেমন 
ধ্বনিত হইতেছে তাহাব সঙ্গীত-লহরী, ভবিষ্যতেও তেমনই ঝঙ্কত হইবে তীহাবই পরম 

আ-নিব্দেনেব সব £ 
কুপগুত অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো তে| | 
বামপ্রসাদেৰ এই আশা ম। অস্তে থাকি পদানত ॥ 


কঙ্গলাকাস্ত 


শাক্তপদাবলীব অন্যতম প্রধান কবি কমলাকাস্ত ভট্টাচাধ্য। কমলাকান্তও আত 
উচ্চত্তবেব শক্তিসাধক এবং কবি। বর্ধমানেব অন্তর্গত অস্বিকা-কালনা ই্হার 
'নিবাষভূঘি। তাহাব পিতাব নাম মহেশ্বর, মাতার নাম মহামাষা, পিতৃবিয়োগেব পর 
ভিনি মাতুলালফ চান্নায চলিয়া আসেন। চান্নাব প্রসিদ্ধ বিশালাক্ষী দেবীব মন্দিরেই_ 
তাহার সমঘ কাটিত। মাষেব প্রেমে তিনি তন্ময হইয়া থাকিতেন। এইখানেই _ 
কালিকানন রদ্চচাবী নামে এক সাধক তাহাকে মাত্মন্্ে দীক্ষা দেন। সাধন-বলে তিনি 
আয়ের দর্শন লাভ কবেন। গোপকন্তাব বেশে ও নাবী বাগ দীব বেশে দেবী তাহাকে 
দেখা দেন। [ এইফপে সাধক কমলাকার্চেব খ্যাতি সর্ধত্র বিস্তৃত হয়। মহারাজ 
তেজশ্ন্্র কমলাকান্তের সাধন-গুঁণে আকৃষ্ঠ হইয়। তাহাকে সভাকবি নিযুক্ত করেন। 
কেহ কেহ বলেন, ইনি তেজশন্দ্র মহাবাজেব "গুলু? ছিলেন, কেহ বলেন-_-তিনি ছিলেন 
ফ্হারাজ্জেব 'আশ্রিত' কবি। ১৮০০ স্রীষ্টাবে ফমলাকাস্ত অন্বিকা-কালন। হইতে বর্ধমানে 
'আমেন। বর্ঘমানেব অনতিপূর়ে কোটাল-হাট নামক স্থানে তাহার জন্য গৃহ নিঙ্গিত 
র্জ| সাধক কবি এইখানেই কালীমৃততি প্রাতষঠা করিয়া, পঞ্চঘুপ্ডিব আসনে মাতৃদাধন! 
করিকেন। এই সাধন-আসনেই তিনি দেহরক্ষা করেন! কমলাকাস্তের দেহ রক্ষার 
কাহিনীও অগ্পৌকিক । 

ফসলাকান্তেষ সাধনা ও কবিত্বেব খ্যাতি পূর্বেই বিস্তৃত হইয়াছিল । কষ্ধিত 
কাছে, অস্বিকা-কালনায় বসবাস কবিবার সময়েই তেঙন্চন্জ মহারাজের অন্যতম! 
ম্তির গর্ভজাত পুত্র মহারাজ প্রতাপটাদ ইহার সবিশেষ অনুরাগী হইক্লাছিলেন। 
ছারাজ তেজশ্চন্ত্রের যোগ্যতম উতরাধিকারী মহারাজ মহাতাবর্টাদ কমলাকান্তের 





২৬ৎ শীক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


স্বহত্তলিখি 5 পাণ্ডুলিপি হই গ্রাম আডাই শত মাতৃপদাবলী মুদ্রিত কবাহযা প্রকাশ 
করিযাছিলেন। ১ 

মাতৃভাবেব পাবমাধিক সঙ্গীত বচনায সাধক কবি বামপ্রসাদেব পবেই কমলাকান্তেব 
স্থান। শ্যামা মায়েব প্রতি অনন্যসাধাবণ ভক্তি ও একাস্তিক আত্মনিবেদনেব নিদশন 
হিসাবে কমলাকান্মেব সঙ্গীতগুলি পবম আদবেব সামগ্রী। হৃদযেব অরত্রিম ডচ্ছসে 
সঙ্গীতগুলি পবিপূর্ণ বলিষা তাহাব মাতৃগীতি হ্ৃদযগ্রাহী। কমলাকাস্থেব সঙ্গীতে যে 
স্নেহ, যে আবর্দাব, যে মান-অভিমানেব স্ব ধ্বনিত হইয়াছে, যে যে কোন মানুবেব জদ্যেই 
তাহা গভীব বেখাপাত করে। বামপ্রসাদ মাযেব গান গাহিষা পবুন্তিব 
দুদদমনীয় ভাডনার অস্থিব নবাব সিবাজদ্দৌলাৰ অন্তবকে নভিভূত কবিযাছিলেন 
কমলাকান্ত মাতৃসঙ্গীত ছাব। হি'আ্, জিঘাংসাপবাষণ, নিষ্টব দস্থ্যদলেব হ্ব্য মোহিও 
কবিয়াছিলেন। কথিত সাচ্ছে শিষ্যবাডী হইতে চানায ফিবিবাব পথে তিনি দশ্ত্যদণ 
কুক আক্রান্ত হন এব” তাহাব গান শুনিয| ধন্ু/ব জপ্য পবিবতি৩ ভহয। শায। 
একান্তিক ভক্তি এব" এ্রাণেব স্বতম্বত্ত আবেগে বিগলিত বলিষ|ই ভগ্সাশকদেব 
সঙ্গীতেব এই অসাধাবণ শঞ্জি। 
২ বৈষ্ণব পদাবলী বচনায চণ্ডাদাস ও গোবিন্দদাস কবিবাপ্জব যে পাথক্া, শাঞ্ড 
পদাবলী রচনা বামপ্রসাদ ও কমলাকান্তেন মধ্যেও সেই পার্থক্য । )এখজন 
ভাবতম্ময, আত্মহাবা--অন্তজন সচেতন শিল্পী, একজন সব, অনাডশ্বব-_ তাহা? ৩ 
ছন্দোনৈপুণ্য নাই, বাকচাতুবী নাই--মাছে অত্মহাব! ভক্কেব আত্মহাব৷ ভাব ঠা 
অপরজন আত্মমগ্ন হইলেও আত্মহাব। নেন, ভাহাব বিচাব আছে, স'যমবোধ আচে__ 
তাহ ছনেব মাধুবী, এতনধুব শব্দ-বঙ্কাবেব প্রতি তাহাব সঙ্ঞাগ দৃষ্টি, 'বসন।-বোচন, 
শ্রবণ-বিলাস, রুচিব পদ?”-এব প্রত্রি আকধণ। 

বামপ্রসাদ ও কমলাকান্তেব মাতৃপদাীবলী কষেকটি দিক হইতে জাধাব্ণ ধর্ম 
বিশিষ্ট হইলেও, উভযেব মধ্যে পার্থকাও গুরুতব। শক্তি-সাধনাব নানা স্তব আছে। 
রামপ্রসাদ সিদ্ধিব যে উর্ধস্তবে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কমলাকাস্ত হযতে। ততদূব পৌছিতে 
পারেন নাই। রুমুপ্রসা মাতৃ-সাধনাৰ সুউচ্চ স্তবে অধিষ্ঠিত ছিলেন বৃলিষাই 
“এবাব কালী তোমাষ খাব" বলিষা স্পদ্ধা প্রকাশ কবিতে পাবিযাছেন। যে সাধন- 
শক্তি আযত্ত হইলে সাধক লযমুক্তি লাভ কবিতে পাবেন, বামপ্রসাদ তাহাৰ অধিকাৰী 
ছিলেন । কিস্তৃতিনি লযমুন্কি কামন। কবেন নাই, বলিষাছেন, “নির্বাণে কি ফল বলনা? 


১। সাথকপ্রবব ভুলুযাবাবাব শ্রীপীসন্ভাব তবঙ্গিণী ( ১ম খণ্ড) গ্রাস্থ কমলাকান্তেব অলৌকিক 
জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইযান্ছ। 


কবি-গ্রসঙ্গ ২৬ 


অথবা “চিনি হওয1 ভাল নয, চিনি খেতে ভালবাসি। কমলাকাস্ত এই “চিনি খেতে 
ভালবাসি'ব স্তব পথাস্ত পৌছি্যাছিলেন, তদূর্ধে উঠেন নাই। তাহার “মজিল মন-ভ্রমর! 
কালী-পদ নীলকমলে'__পদটিতে মাতৃ-চবণ-কমল মধু পানেব আবিষ্টতা ও তদ্গতচিত্তুতার 
অবস্থা বণিত হইয়াছে। 
সন্তান বলিষা মাযেব উপব জোব জববাস্তিত বামপ্রসাদের অন্য প্রকারের । 
যে শক্তিব নিকট তাহাব আত্মসমর্পণ, সেই শক্তি যেন সাধন বলে তাহার করতলগভ। 
তাহাব অন্তবে শক্তিব দৃপ্ত বিকাশ। তাই মাষে পোন্য এমন বিবাদ-বিসম্বাদ, এমন 
চোখ-বাঙানি £ 
প্রসাদ বলে, হৃৎকমলে বেধেছি তোঁমাবে। 
তুমি ছাডাও দেখি, পাব কেমন, বামপ্রস।দেব গিবে ॥ 
কমলাকান্তে « নভেব লুকোচুবি খেলা আছে, কিন্ধ তাহা এ ৩ট' উদ্দাম, এগটা ডদ্ঘত নয। 
তাহ! লিক অনেকাণশে প্রশান্থঃ তাহাতে মে বৈষ্বোচিহ কামলত। মাখানো 
বহিষ ছে। কমলাকান্তেব "শন্ুযোগ £ 
জানি জানি গো জননি, যেমন পাখাণব মায় । 
আমাবি অন্তবে থাক ম আমাবে লুকাযে 
অথবা, 
শুনেছ দীন দয।মযী লোকে বলে বেদে আছে। 
আপনাকে যে আপনি খোলে, পবেব বেদন কি তাব বাছে ॥ 
কুমলাকান্তেব শাক্তসঙ্গীতে বৈষ্ণব ভাব অধিক। বামপ্রসাদে বৈষ্ণব প্রঠাব 
গৌণ £ তঁহাব ভক্তি, আকুতি, ভণিত শক্কিব ছন্দ স্প ন্দি৩__ বলিষ্ঠ, অকুতোভয় । 
সন্তান হইলেও তিনি 'ভাটা”শ ছেলে, নন। মাষে পোয়েব ছন্দ ও মোকদ্মায় তিনি 
নির্ভয। তিনি "সিদ্ধ সেবা বদ্ধ”, তাই খলেন, “এ পদে (জাব কবে ফিরি, থাকি 
জোবে জোবে। কমলাকাস্তেব পর্দে এ ওদ্ধত্য শাই। তাহাব পদাবলীতে বৈষ্ণব 
ভাবের বিনতি ও আকু্ত। এমন কি মিলাকান্তেব ভণিতাগুলিব মধ্যেও বৈষ্ণব 
পদকর্তীদেব ভণিতাব প্রতিধ্বনি বাজে । বৈষ্ণব পদকত্ত। যেমন বাধারুষ্ত লীলা 
কুপ্জের ভ্রষ্টী, উপদেষ্টা, দূঙা বা দাসরূপে লীলা-ভাবন। কবিষ| থাকেন, কমলাকান্তও 
“আগমনী” ও “বিজবা"ব সঙ্গীতে এই ভাব অবলম্বন করিযাছেন ঃ কখনও মেনকাকে 
উপদেশ দিযাছেন, কখনও ব| বৈষ্ণব কবি যেমন ভাবে 'যাদবেন্দে সঙ্গে লইও, বাধ! 
পান্ুই হাতে দিও, বুঝিয! যোগাবে বানা পাঁষ'-_বলিষ! দীস্ভভাবেব কথা বলিয়াছেন, 
তেমনই ভাবে বলিয়াছন __ 


২৬২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


কমলা কাস্তেবে। দেহ নাথ, অন্কুচর- 
বোলে যাই আসিব ত্রিদিনে । 
কখনও বা 'ব্রজবুলি'তেই গাহিয়াছেন, 
কেহ নাটত কত বঙ্গে, গিবিপুব সহচবী জঙ্গে, 
আজব কমলাকান্ত গো হেবি নিতান্ত মগ্ন ছুটি বাঙ্কা পাষ ॥ 
অবশ্ঠ সাধক হিসাবে কমলাকান্ত যে স্বে উন্নীত হুইয়।ছিলেন, তাহ! দিব্যভাবেরহ 
্তব। দিব্মন্ত্রীব পূজা মানস পুজা, দেহ তাহার সাধন ক্ষেত্র, তাহাব তীর্থনান 
ইডা-পিঙ্গলা-নুযুয়াব সঙ্গম নান । কমলাকান্তেব পদে এই জাধনাব সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
আছৈ,_ 
(১) আদর কবে হৃদে বাখ আদবিণী শ্যাম মাকে। 
তুমি দেখ, আমি দেখি, আব যেন ভাই কেউ না দেখে ॥ 
() আপনাবে আপনি দেখ, যেও ন। মন, কারু ঘবে। 
যা চাবে এইখানে পাবে খোজ নিজ অন্থঃপুবে ॥ 
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হযো না বে। 
তুমি আনন্দ-্রিবেণীব ্নানে, শীতল হও না মূলাধাবে ॥ 
বামপ্রসাদে যে “আগমনী” গানে স্থচনা, কমলাকান্তে তাহাব পঙ্ানুপুজ্ধ 
বিস্তাব। মাতা, পিতা, কণ্তা ও স্বামীব মনন্তত্ব উদঘাটনে কমলাকাস্ত নৈপুণ্যেব 
পবিচয দিযাছেন। কমলাকান্তেব আগমনী গান ভকা-ভাদরেব নর্দীব মত বেগবতী-_ 
উচ্ছল, উদ্বেল, তাঁহাব “বিজযা” সঙ্গীত বিজযাব সানাইয়েব মত ককণ ও মর্শস্পর্শী। 
কমলাকান্তেব আগমনী"ব-- 


শবত-কমল মুখে আধ আধ বাঁ। 
ভবেব ভবন সুখ ভণয়ে ভবানী ॥ 
_ কেখলমাত্র উপমা ও অন্ুপ্রাসে সুন্দৰ নষ, বুদ্িমতী কন্াব চিত্র হিসাবেও 
অভিবাম। ০ওবে নবমী নিশি, ন| হইও বে অবসান” “কি হোলো নবমী নিশি হৈলো। 
অবসান গে”, “ফিবে চাও গো উমা, তোমাব বিধুমুখ হেঝি-- প্রভৃতি সঙ্গীত বিজয়া 
পদ্দাবলীরূপ শতনবীব মণিরত্ব-্বরূপ | 


কমলাকান্ত সাধক হইঙ্বাও সচেতন শিল্পী। নুল্ম শিল্রবোধেব সোনার কাঠি 
যে সংযম, তাহা কমলাকাস্তের আছে। রামগ্রসাদের শ্তামাসীত স্থুবে সমপিত হইবার 
অপেক্ষা বাধে, গানে না শুনিলে তাহাব অর্ধেক মাধুষ্য নষ্ট হইয়া! ঘায়) কিড়, 
কমলাকান্তেব পদাবলী গীতিকবিতার মত আস্বাছ্য, কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়াও- 


ফারি-গ্রলেজ ২৬৩ 


হাহা মাধূর্্য আক্মান করা সম্ভব। নির্বাচিত শব্দের ধানিঙ্কার স্বভাহতই 
কর্ণকৃহর পরিতৃপ্ত করে। কমলাকাস্ত রচিত 


(৯) গুক্‌নো তরু মুঞ্তরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে। 
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাপে মা থাকতে গাছে ॥ 
(২) মজিল মন-স্রমর! কাঁলী-পদ-নীলকমলে । 
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুম্থম সকলে ॥ 
(৩) নব জলধর কায়। 
কালোরপ হেরিলে আখি জুড়ায় ॥ 


_ পদগুলি সত্যই 439৪৮ দা01৭৪ ঘা) 109৪ 02061 ; এগুলি এক একটি নিটোল 
গীতিকবিতা। শিল্পীর সৌনধ্য সৌন্দধ্য বোধ, জুনির্ববাচিত শবের প্রাতি অন্ধুরাগ, শব্দালঙ্কার » 
ও অর্থালক্কারের বিচিত্র চিত্র কারুকার্ধয কমলাকাস্তের এই ধরনের পদাবলীকে গাব 
ভাবগৃঢ় গীতিকবিতার সৌন্দর্য ও মাধুধো পূর্ণ করিয়া তৃলিয়াছে। , এইখানেই শান্ত 
কৰি কমলাকান্ত ও ১ বৈফব মং মহাজন গোবিনদদাস কবিরাজ সমধর্শী : উভয়েই ভক্ত অথচ. _ 
গচেতন শিল্পী। 4 
কমলাকাস্ত_ রাজসভার কবি। _ কিন্তু তৎকালীন রাজসভা'র আড়ম্বর-জৌলুষ, 
উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-রুলা তাহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভারতচন্ত্রের 
তো৷ কথাই নাই, রামপ্রসাদও যুগের হাওয়া এড়াইতে পারেন নাই ; বিগহিত কচির 
স্পর্ন তাঁহাদের কাব্যে আছে। কমলাকাস্ত এদিক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, অঙ্নীলতার 
সামান্ত ছোয়াও তাহাতে লাগে নাই। গ্রাম্য কবির. - গ্রামাতা-দৌষ হইতেও, 
তিনি মুক্ত ছিলেন। . রস-বোধ সাহার ছিল, কিন্ত তাহা লইয়া তিনি 'ভাড়ামি,_ 
বা “কেচ্ছা' রচন! করেন নাই। কমলাকান্তের মন প্র কমলপ্রার'. মাতৃচরগ্রের- 
মধুংলোভী ভ্রমর : “কামাদি কুন্ুম সকল", তাহার নিকট তুচ্ছ। , এমন কি শাক 
কবিদের রম অন্ততম বিশিষ্টতা ২ সার্ধিক সমাস্চ চেতনা. হইতেও.. তিনি. দরে অবস্ষিত।_ 
চিন্তাঘ্ির নাচ-দুয়ারে” বে সম্পদ রহিয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া তিনি গ্রামীণ জীবনের 
প্রতিও দৃষ্িক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই। রামপ্রসাদের গামের মত পল্লী ও- 
মাজ-জীবনেয় বহুবিচিত্র তুর তাহার কবিতার, ধ্বনিত না হইলেও, .সলুরুচিং_ 
টি ভক্তি নিষ্িড়তা ও জ্ঞানের প্রহরা কমলাফাস্তের রচনায়. যে পরিমগুলের , 
এ রে হাতে গাহার কবিজা গাভীর শ্রম 
হইরা উঠিযাছে। এইখানেই কমলাকান্তের স্বাতদ্্য। সমাজ জীবন নয়, পারিবারিক, 


২৬৪ শাক্তপদাবলী ও শ্ক্তিসাধন। 


জীবন এবং শাজ্মোপলন্ধিব পটভূমিকাষ তিনি আগম-নিগমেব গুঢতন্ব লইয়া উমা ও. 
শ্যামাব গান বচন! কবিয|ছেন | 


প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (১৮৪৩-১৯০৮) 


হাগড। জেলাব অন্তর্গত পুণ্যতোযা সবম্বতীব তটাবস্থিত বহুবিখ্যাত আন্দুল 
গ্রামে প্রেমিক কবিবত্ব মহেন্দ্রনাথ ভট্রাচাণ্য জন্মগ্রহণ কবেন। তাহাব পিতার 
নাম মাধবচন্দ্র বিছ্যালঙ্কব। মতেজ্ নাথ শৈশবে পিতাব চতুষ্পাঠিতে পাঠাবন্ত 
কবিষ| সতস্কত কলেজে অধ্যযন কবেন। বাল্যকাল হইতেই ত্াহাব কবিত্বেব 
খ্যাতি বিস্তৃত হয এব তিনি “বিবস্ত্র উপাধি লাভ কবেন। স্থানীয ইংবাঞ্জি 
বিভ্ঞালযে শিক্ষকতাব কাধ্য লইঘ। তিনি কর্মজীবন আবন্ত কবেন, কিন্তু শিক্ষক 
হইলেও স|ধক বৃত্তি প্রবলতব ছিল বলিঘা, অতাল্প কালেব মধ্যেই তিনি শিক্ষকতা 
পবিত্যাগ কবিষা তপম্চথ্যায নিযুক্ত হন। 

মহেশ্জনাথ ছিলেন সত্যকাবেব ভক্ত সাধক। তিনি গৃহী হইলেও গৃেব 
আকর্ষণ তাহাকে বাঁ তে পাবে নাই। স্বগৃতেব পুজামগ্ডপে তিনি অহবহ মাত 
আবাধন|য মগ্র থাকতেন । তিনি বীবভ্ভমেব “জটেমাব' নিকট শাক্তাভিযিক্ত এবং 
কলাবধৃত পুর্ণানন্দন[থেব নিকট পুর্ণাভিনিক্ত ভঠযাছিলেন। পুর্মাভিষিক্ত সাধকেব 
সমগ্র লক্ষণ মহেন্দ্রনাখেব জীবনে প্রতিফলিত হইযাছিল। তাহাব বচনাষ দিব্য সাধবেৰ 
আকুঠিব চিহ্ন সুস্পষ্ট । 

মহেন্দ্রনীথ স্কবি ছিলেন। তীাহাব বচিত উপন্যাস ও নাটকও আছে। 
তাাব সঙ্গীত লহ্যাহ শিবপুবেব “বাউল সম্প্রদাঘ এবং আন্দুলেব “কালীকী€ন 
সম্প্রণায গঠিত হয। কবি গানেব মধ্যে নিজেব ভণিতা৷ দিতেন না, বিস্ত বন্ধু ও 
অন্থব/গীদেব সনির্বন্ধা অনুবোধে পবে স্ববচিত গীতাবলিতে “প্রেমিক ভাণতা 
দিয়াছেন ।১ 

“প্রেমিকেব গান প্রেম ভক্তিতে পুর্ণ ভক্কেব নিকট ইহা চিব সমাদরেব সামগ্রী । 
প্রেমিক মাতৃপ্রেমপাগল জন্তান, মাধেব নামে তিনি আত্মহাবা, মাতোয়ারা £ 
'যে যা খুসি বলে বলুক, আমি সদাই বলব কালী কালী” । স্ুধাভরা মাতৃ-নামেব 
মহিমা পাগল বলিযাই প্রেমিকেব গানে গভীর আন্তরিকতাৰ স্বর বাজিয়া 
উঠিযাছে। পাবি না ক্ষ্যাপা মায়েবে ক্ষ্যাপাৰ মত না ক্ষেপিলে'__ইহাই প্রেমিকের 


১। দ্রষ্টব্য 'আন্ুল কালী কীর্তন'-এব ভূমিকা 


কবি-প্রসঙ্গ ২৬৫ 


'অভিমত। মা ভাবেব অবীন, প্রেম পাগলেৰ অধীন! আসল পাগল হইলে মা 
অবশ্যই বৃপ। কবেন _এই দৃঢ প্রতীতিতে কৰি প্রতিষ্ঠিত। 
প্রমিকেব জঙ্গীতাবলীতে অভিমান ও অন্ুযোগেব সুবটি যেমন চডা, আত্ম- 

নিবেদনেব স্থবটিও তেমনই গভীব। তিনি একদিকে যেমন মাকে অন্থযোগ 
কবিয়। বলেন, 'ব্য'ভাবেতে জান। গেল, তুমি যে অতি কূপণা”, যেমন অভিমান কবিয়া 
বলেন, “কি ব'লে তনযে বেশ? সাজালি ”"-_তেমনই ভাবা” সীম মাতৃ-শির্ভবতায় 
বলিষা উঠেন, 

মান-অপম'ন সবই সমন মাখাব দিযে জণাঞজলি। 

সাব কবেছি বাঙ্গ। চব্ণ ভবেব কখাষ আব বি ভ্ণি / 


কবি স্থপপ্ডিত ছিলেন।  আগম-তন্বেব শিগু তত্ব তাহা প্মধিকাব ছিল। 
তান্ত্রিক সাধন মার্পেব ভতি গু তত্বগুলি প্রেমিক্বে গানে গান ভাষধাবপ লাভ 
কবিযাছে। পবন্ক শত্বকও তান ৬৪ ৭ ভাব দ্বাব| কমনীয পবিষা তুলিযাছেন £ 
(প্রমিকেব সঙ্গীত শীক্স জদাযও ৬ঞ্সিবসেব জঞ্চাব কবে। তাহার "ও মা কালী 
চিবকালহ স* সাঁজালি স্পা, *৪ মা বালা মু্মালী, নামা পি ভাব দেখাইলি, 
_গানগলি জনসমাজে বাশি সমাদ ৩ | 


গোবিন্দ চৌধুবী 


সমগ্র উত্তব পুব্ব বঙ্গ সাথকগ্রবব গখিন্দ চোধুবীব গগ্র'ত অসীম উদ্দীপনা 
দঞ্চাৰ কবিযাছে। গে বন্দ চৌধুবা সাধক, ভক্ত, পুত ও সুকখি। একাখাৰে 
এওগুলি গুণ সন্নিবিগ্ক হওখয চীপুধা 5হাশযে৭ গীহাবশি কেবল ৬ক্তগণেব আদবেৰ 
সামগ্রী নয, কাব্য বসিকেবন ভাস্বাদানব বস্থ। তাহাব ণান বাওল। সাহিত্যের 
অমূল্য জম্পদ। গোবিন্দ চীধুবীব সঙ্গীতের মত এমন ভাবপূর্ণ ও কবিত্ব-পৃণ 
পদাবলী সমগ্র শান্ত গীতি সাহিত্যে ॥ সবল নয তর্বভাবাক্রান্ত বলিষা 
শান্ত সঙ্গীতান্লীব দুর্নাম আছে। কিন্ত ওকে যখযখ বাশিষাও যে মণোরি», 
কবিত্বম্গ পদ বচিত ভইতে পাবে, গাবিন্দ চৌধুবীব সঙ্গীতাবলী তাহাব প্রকট 
প্রমাণ | 

বগুডা সহবেব ছত ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত প্রসিদ্ধ দেবপুব শগবে, ত্রাঙ্মণ-বংশে 
সাধক ভন্ত স্বনামধন্য কবি (গবিন্দ চৌধুবী জন্বাগ্র€ণ ববেন। পুণ্যবাতী 
কবতোঁধাব ৩টস্থিত বগুডা-সেবপুব অঞ্চল সুপ্রাচীন এতিহ্থব ধাবব-_ইহাই 


২৬৬ শরক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


প্রাগতিহাসিক ও এঁতিহাসিক যুগের “পৌ্ঁ, বর্ধন” । বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই, 
অঞ্চল মাতৃসাধনাব বিখ্যাত কেদ্র। মাতৃ-পীঠের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
এই ব্রাহ্মণ-সম্তান সুউচ্চ সাধন রাজ্যের অধিকাবী হইয়া উঠিযাছিলেন। সাধক 


কবি রামপ্রসাদেব মত হানও প্রথমতঃ সেবপুর মুন্দীবাডীর কণ্মচাবী নিযুক্ত 
হইয্াছিলেন । 


গোখিন্দ চৌধুবীব গান ভক্তজনেব হৃদযে সুধা সিঞ্চন কবে, ভাবুকেব অস্তবে 
গভীব ভাব উদ্দীপিত কবে। তাহাব শাক্তসঙ্গীত দিব্যভাবেব মাধুবীতে পূর্ণ। 
চৌধুবী মহাশয সাধন-বলে তস্বের অতি গভীবে প্রবেশ কবিযাছিলেন ; এইজন্যই 
স্থল উপাসন' হইতে সুজ জ্ঞানেব উপাসনা, স্থুল যুত্তিপূজা হইতে মায়ে স্থক্্ম বপের 
অনুধ্যানকে তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দিযাছেন। জগজ্জননীর ব্রহ্ষমযী” বপেব প্রতিই তিনি 
বিশেষভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিযাছেন £ “ওষ্কাব মৃবতি বে মন জান ণা কি উহারে। 
ওই তে| কবেছে বিশ্ব বচন।-_এই সঙ্গীতে ব্রহ্ষমধীব স্ববপ উদঘাটিত হইযাছে , গানটি 
জ্ঞান-জ্যোতে উদ্ভাসিত। তীাহাব অধিকাংশ গানে কপ অপেক্ষা স্বরূপেব 
অভিব্যক্তি। “কি খেলা খেলাও তুমি জীবন্থ পুতলি সনে'__পদটিব মণ্যে ইচ্ছামযী ও 
লীলাময়ী মহামাযাব মোহপ্রভাব বরিত হইযাছে। গোবিন্দ চৌধুবীব গান তন্ত্র ও 
বেদান্তেব তত্বে পবিপূর্ণ,__ শাস্ত্রী পাগ্ডিত্যেব নিদর্শন কিন্তু এই পাণ্ডিত্য সর্বত্রই 
কবিত্বেব স্পর্শে সমুজ্জ্বল বলিযা আাতশয হদয গ্রভী । 

গোবিন্দ চৌধুবীব প্রত্যেকটি বচন। কাব্যগুণে বিভধষিত। *গিবি, গৌনী আমাৰ 
এল কৈ ?-গানটিতে শাবদ প্রকৃতিব পটভূমিকায কন্যা বিবহিত জননীব অস্তবেদন। 
করুণ স্ুবে অন্তবণিত হইয়ছে। প্রকৃতিকে অবলম্বন কবিযা এ ধবনেব "আগমনী, 
গান শান্তপদাবলীতে বেশি বচিত হয নাই । আভবণ-হীণা কন্যাব দৃঃগে কাতব জননীকে 
সাস্বনা দিবাব ছলে, উমাব প্রত্যুত্তব-মূলক এই গানটি “চীধুবী মহাশযেব সুছুর্লভ কবিত্ব ও 
পাগ্ডিত্যের নিদর্শন £ মামবা সঙ্গীতটিব কিষদংশ উদ্ধত কহ্তেছি £ 


নাই আভবণ এমন কথা, মুখে এনে না মা আব। 

আমিই শুধু করতে পাবি অলঙ্কারেব অহঙ্কাব ॥ 

এ জগৎ বটে ম' আমাব অলঙ্কাব-সাজানে থাল, 
প্রাতর্মধ্য-সায়*কালে পবিষ্ে দেন স্বয়ং কাল, 

আবাৰ নিশাকালে বদলে পবায়, তাতে আলো-আধার ছুছই দেখায় 
বল মা ভবে কাব বা আছে, এমন অলঙ্কার ॥ 


কবি-প্রসঙ্গ ২৬৯ 


কে বলে মা, তোমার উমার আভরণেঁর অপ্রতুল, 

পরি আমি স্থির তড়িতের স্থতায় গাথ1 তারার ফুল, 

পরে থাকি বলে বলি, ইন্দ্রধস্থুর একাবলী 

তাই বৈ জয়ন্তী কি আর পরবে বৈজয়স্তী হার ॥ * * » 


বরাভয় মোর হাতের বলয়, সে তো৷ সবার জানা কথা 
অমি করুণার কঙ্কণ পরি মুক্তি ফলের মুক্তা-্গাথা, 

মায়া বস্ত্রে কায়৷ ঢাকি, সতত সঙ্গোপনে থাকি 

নিতম্বে নিয়ত পরি সপ্তসিন্ধুর চন্দ্রহার ॥ 


আমি অষ্ট-সিদ্ধির নৃপুর পরি তাতেই বেশি অনুরাগ 

পুণ্য গন্ধ স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অঙগরাগ, 

ব্রহ্মা আমার অল-ক্কর জল, কেশব আমার চোখের কাজল 
কালাম্তক তাখুল আমি চর্ববণ করি বারংবার ॥ 


গোবিন্দ দেখেছে মাগো, শুধালেই বলবে সেই; 
বাছা বাছা! কালো মেঘের আমলাবাট! কেশে দেই; 
পোহালেই ম1 বিভা'বরী, শিশু স্থুযোর দিন্দুর পরি 
চাদ বেটে চন্দ. ফোট। দিয়ে থাকি অনিবার ॥ 


নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 


হুগলী জিলার অন্তর্বর্তী চোংখগ্ড আলিপুর গ্রামে নীলাগ্বর মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ 
কবেন। কাহারও মতে তাহার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার মবারকপুর 1১৯ এই গ্রামে 
তাহার স্থাপিত পঞ্চমুণ্তীর আসন এখনও বর্তমান। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্ররুত 
মাতৃভক্ত। মধ্য বয়স হইতে তিনি মাতৃসাধনায় নিযুক্ত হন। ইনিও গৃহী সাধক, সংসারের 
ছু'খ যন্তণায় অস্থির, মায়াবদ্ধ জীবের অতি করুণ চিত্র তাহার কয়েকটি গানে জীবন্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। জীবের মোহবন্ধের কারণও তীহার অজ্ঞাত নয়, মহামায়াই মোহের 
যূল। বাসন। বিনষ্ট না হইলে মুক্তির উপায় নাই ঃ তাই উপদেষ্টার মত তিনি 
মনকে বুঝাইয়াছেন, “বাসনাতে দাও আগুন জেলে? । “মন এব মন্ুস্তাণাং কারণং বন্ধ- 


১। ভ্রষ্টব্য £ বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক- শ্রাশিবচরণ মিত্র 


২৬৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিস|ধন। 


'মোক্ষয়ে;-_-এ সত্যটি কবি জানেন । জানেন বলিয়াই মন সম্পর্কে তিনি বলেন, “মনের 
পব কি শত্র আছে, সে হয ত সোনা] নযত মাটি।, 

তাব৷ কোন্‌ অপবাধে এ দীর্ঘ মিবাদে সংসাব-গাবদে থাকি বল"_পদটির বৈরাগ্যের 
স্ব আন্তবিকতাষ পূর্ণ । মাতৃনাম-মহিমাব উপবে কবিব স্থদৃঢ বিশ্বাস। “সংগীতসাব- 
সংগ্রহ গ্রন্থে কালীপদ মআাকাশেতে মন-থুডিখান উড্তে ছিল” পদটি নবেশচজেৰ 
ভণিতায প্রকাশি 5 হইয়াছে । কেহ বলেন, হা নীলাঞ্বে বচন | 

সাধক কবি *২৭৭ স[লে গঙ্জাগভে যোগাসনে দেভত্যাগ কবেন । 


বামলাল দাসদন্ত 


বাখল।ল দাদ বালি ৩ জন্মগ্রহণ কবন। তিনি মাতৃভাবের সাধক ছিলেন। 

কখিত জাছে, এব ব ঠিশি দিনাজপুব |াউতছ্িলন, পখে দৈবাদেশ হয, “কাশীতে 
গিয়। ম। শন্পপ্রণাকে গান শন? | পোবাদেশ পাহয। তিনি কাশীধামে যান এবং সেহখানেই 
সাধকের প্যাড দেতত্যাগ কণেন | পাণলাশ পাস দল্ভবৰ শ্যামাসঙ্গীত ভক্তি ও আন্তবিক "1 
পূর্ণ। শঅক্তত্রিম ভক্তিস্পশে সঙ্গীত গুশি প্রাণময | মাযেব বপায তাভাৰ দৃঢ বিশ্বাস, 
টিনি শাতিন্নেভে মায্সগাব।। দাজ্দত্তেব এক্কিন বিশেষত্বই এই । তাহার মধ্যে অভিমান 
নাই, অভি গ নাহ, ভাব-পবিপণ তা আমাবদানে তনয় ॥। “আমাৰ মণ বলিতে তিশি 
অজ্ঞান তাভাৰ দৃষ্টিতে ম। ককণামযী ০ নখ্ান মঙ্গল হাব জননী ৩'ডন। কবে'- মাধেৰ 
দেওয। দ্ুগও সন্তানের মর্দল ভেহ ।  ভপ্ত তাত লেন, 

বার বন মে ছুখ পিন্যহ গিতেহ তাবা, 

সে কবল দয। তব, জেনেছি গ। ছুঃখহবা। 
মাযেব কৃপ| ধন্য এই সন্তানেব ধ্যানজ্ঞান সপই মা। মাষেব বড, মাষেব বাডা কেউ 
নই, আমার মাষেব মতন মে আব নাইকো ভাব ছুটি মেযে?। 

ম।পাগল সন্তান হইযাও বামলাল দাস দত্ত মাষেব অসীম এশ্বধ্যেব কথ। 

বিশ্বত হন নাই। তিনি “সব্েশ্ববী' সকলে* মাষেব চবণ-ভিখাবী, “দেবধষি মহষি 
কত আছে মাযেব পদ চষে মাঁধেব অপাব লীল।, তিনি ইচ্ছামধী। জগতেব ভিন 
ভিন্ন দেব-দেবীব কপ, একই শক্তিৰ বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র ঃ তিনি “কভু কাল ক্তু খে 
কালী,” চতুড়জ। মুগ্ডমালীই “মোহনমুবলীধাবী”। মাকে বিশ্ববাপিনী জানিয়াই 
কৰি সর্বাত্মক মিলনের মন্ত্র উচ্চাবণ কবিযাছেন, 

ব্রদ্ধ বিফ শিব বাম ঘৃর্গা কালী বাধ! শ্যাম, 

সাব এল, একে সব, একব বলে সবাই বলী। 


কবি-প্রসঙ্গ ২৬৯, 


মাকে হ্বদষে লাভ কবিবাব আকাজ্ষ' উত্তেব দুদ্দমনীয । তিনি শ্শান-বাসিনী, 
চিতা ভালবাসেন । মাষেব বিলাস-ভূমি হইবে খনিয় ভভ্ত শ্বীয চিত্তে চিতাব আগুন 
অনির্বাণ বাখিয়াছেন। বামলাল দাস দন্ব এহাধশিষ্ট আকৃতি-মলক গানটি 
অতিশয জনপ্রিয় ₹_ 
শ্মশান ভালবাসিস বাল শ্মশান ববেছি জি 
শ্শান-বাসিনী শ্যাম। নাচবি বলে নিববনি ॥ 
শাশ কোন পাধ নাই মা চিঠে, 
চিতাব আগুন জলডে ।৮৮ত, 
ওম, টিতাভক্ম চাবি তেল 
বেখেছি, ম। আসিস যদি ॥ 


রাজ-বংশীয় শান্ত কবি 

মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র 

বৃষ্চন্দ্র পবিগরণণ 'চীকট্ি কলাধা-বলিন ভাবঠ্চন্্র মহাবাজ রফণপ্রেব গ্রশা্জ 
গাহ্যাছিলেন। প্রশস্তি স্তাবকঠ এ ন। অঠ্য এ 97591 আহেব 
কৃষ্চন্দ্রকে ইউবোপেব বাজ অগাস্খ(সেব সা 5 ভুণন কহ্যাছেন । বঞ্ত৬ মহাব জব 
শিল্পাজবাগ, বিদ্যোত্স।ভিত। এন" অৰৃতিপুঞ্জেন সাত হে গত তাভাকি হাতহাসেৰ 
পৃষ্ঠায অমব কবিয়া বাখিযাছে। 

মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নবদ্বীপাধিপ্* মভাবাজ বথুঝানের পুত্র । নবাব জালিবদ্দ 
খ।ব জনয ভইতে নবাব মাবজাববের আমল পথাপ্ত [নি জাবি ছিলেন। এই 
স১যেব মধ্যে ধম্ম, কাব্য, সর্পীত ও শিল্েব পুপে।বব ৩ ববিষ। ।৩শি ষশন্বা হহ্যাচেন। 
ষড্যন্ত্রকাবী বলি! ইতিহাসে তাহাব বলম্ক আছে জা, খিস্কু ভাহাণ গুণাবলাতে সে 
কলঙ্ক ঢাবিষা! গিয়াছে । 

মহাবাজ কৃষণ্তন্দ্র শর্তিব উপাসক। ২. পহ্‌ প্রত্য্প পোষধবঠায জষ্ঠাদশ শতকে 
শাক্তাচাব ব্যাপক গ্রসাব লাভ কবিযাছিল। বাওল। দেশে জগছ্ান্রী পুজাব তানহ 
প্রথম প্রবর্তক । শক্তকাব্য বচনাব পশ্চাতে মহাবাজেব উত্সাহ প্রশসনীয। ভাব তচন্দ্ 
তাহাবই অভাকবি, সাধক এবি বামপ্রসাদ তাহাব অনুগ্রত-পুষ্ঠ , তাহা বাজসভা ছিল 
মহাবাজ বিক্রমাদিত্যেব বাঁজ্সভাব মতই 'নববস্তু-শো[ভিত। 

মহাবাজ নিজেও কবি ছিলেন। তাহাব বচিত “অতি দুবারাধয। তাবা অিগুণ। 
রজ্জুধারিণী' গানটি শ্প্রচলিত। কবিতাটি বসোন্রীর্ণ না হইলেও তত্বগত পাগডিত্যেব 


৭০ শাক্তপদাবঙ্গী ও শক্তিসাধন! 


পরিচয় বহন করে। ত্রিভুবন বৈষ্ণবী মায়ায় আচ্ছন্ন, দেবী মহামায়া; তিনিই আবার 
মহাবিদ্যা, মোতুমুক্তির কারণ। মোহপাশ হইতে মুক্তি ও প্রকৃত জ্ঞানানুবোধ লাভের 
আকৃতি জঙ্গীতটির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে । নিজে কবিতা রচন! করা অপেক্ষা কাব্যরচনায় 
উৎসাহ দানেই মহারাজের সমধিক কৃতিত্ব । 


'মহারাজ শিবচন্দ্ 


মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের প্রথম মহিষীর গর্ভজাত সন্তান মহারাজ শিবচন্দ্র রায়। ইনিও 
কতিপয় শ্যামাসঙ্গীত রচন। করিয়াছেন। শিবচজ্জের রচন| অনুবাদাশ্রয়ী। ইনি তারা, 
ছিত্রমস্তা, ভূবেনশ্বরী, কালী, মহালক্ীর তস্ত্রোক্ত ধ্যান বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। “জয় 
গণেশ-জননী, সর্ববসিদ্ধিপ্রদায়িনী” পদটি ভগবতীর নামাবলী-মূলক স্টোত্র। শিবচন্দ্রের 
পদাবলীতে সংসারের প্রতি বিরক্তি, মাতৃপদদে নির্ভরতা এবং ইষ্টসিদ্ধির জন্য 
আকুতি দৃষ্ট হইলেও, তাহার রচন1 গতান্গগতিক ও বিশিষ্টতা-বঞ্জিত। শাক্তপদাবলীতে 
উদ্ধত “ভুবনেশ্বরী মার রূপে ভুবনে নাহিক সীম” পদটিকে অনেকে শিবচন্দ্রের রচনা বলিয়। 
মনে করেন। 


কুমার শল্তৃচন্্র রায় 
কুমার শলুচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণঠন্দ্রের দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভজাত সন্তান । তিনি থে 
শাক্তসঙ্গীভাবলী রচন1! করেন, তাহাতে কবিত্ব ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় আছে। 
'মন, তুমি এ কাল মেয়ে কোন্‌ সাধনায় পেলে বল'__পদটিতে কবি কালো! মায়ের 
রূপের আভায় মুগ্ধ হইয়াছেন £ পদটির শেষাংশ কবিত্ব পূর্ণ_ 
অরুণ যেমন প্রভাতকালে তেমণি মায়ের চরণতলে 
দ্বিজ শভুচন্দ্র বলে, ( ওপদে ) জবা দিলে সাজে ভাল । 

“তীর্থবাসী হওয়া মিছে" পদটিতে মায়ের চরণ-তীর্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্্ করা হইয়াছে । 
খলোকে তীর্থ করিবার জন্য অযোধ্যা, ভ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন ও কাশীতে যায়। কিন্তু 
এই সকল তীর্ঘের অধিষ্ঠাতা দেবতা বাম, কৃষ্ণ, শিব-_সকলেই মাতৃকূপা লাভ করিক। 
বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ; শিব নিজে মায়ের শ্রাচরণ ধারণ করিয়া আছেন £ 
অতএব অযোধ্যা, বৃন্দীবন, কাশী হইতেও শ্রেষ্ঠ মায়ের চরণ-তীর্থ। কুমার শল্গুচন্জের 
হৃদয়ের আত্তি অন্গযোগ-মিশ্রিত হইয়া করুণ ক্থুরে ধ্বনিত হইয়াছে এই পদটিতে_ 
“চিন্তাময়ী তার! তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি? নামে জগত্চিন্তাময়ী ব্যাভারে কৈ 
€তমন দেখি 1 


কবি-প্রসঙ্গ ২৭১ 


কুমার নরচঞ্জ 
নবদ্বীপ-রাজবংশের শক্তিশালী শ্ঠামাসঙ্গীত-রচয়িতা কুমার নরচন্দ্র রায় । তিনি 
'অনেকগুলি শাক্তপদ রচন1! করিয়াছেন। পদগুলিতে ব্যক্তিগত মননের ছাপ স্ুম্পষ্ট। 
নরচন্দ্রের গানগুলি সরল ভাষায় রচিত এবং আস্তরিকতায় পূর্ণ । মায়ের স্নেহ আদায় 
করিবার ছলে, অনুযোগ ও নির্ভরতা-মিশ্রিত এই পদটি বিখ্যাত £ 
যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই, 
ভালয় ভাল বিদায় দে মা, আলোয আলোয় চলে যাই। 


কুমার নরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের প্রভাব পড়িয়াছে। “কিস্করে করুণাময়ী, ধন 
দিবে মা কি ধন আছে" পদটিতে রামপ্রলাদের “আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন 
আছে__এই গানটির প্রভাব অতি স্পষ্ট। ব্যথাহত সন্থুনের বিক্ষোভ ও বেদন! 
প্রকাশের মধ্যেও রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। 

কুমার নরচন্দ্রেদে অনেক রচনা নাম-সাদৃষ্ঠহেতু জামদোনিবাসী নরচন্দ্র', কিংবা 
মরেশচক্দ্র ভ্টাচাধ্য এবং নবাই ময়রা, এমন কি রামছুলাল নন্দী দেওয়ানের রচনার 
সহিত মিশিয়। গিয়াছে। 

(১) “যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে? পদটিকে অনেকে নবাই 
ময়রার রচনা! বলিয়া! অনুমান করেন । 

(২) “সকলি তোমার ইচ*। ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'-_-কবিতাটিকে দেওয়ান রামহুলাল 
নন্দীর রচন! বলিয়। মনে করা হয়। 

(৩) ডাঃ স্বকুমীর মেন মনে কক্নে, গছিজ নবচন্দ্র-ভণিতাযুক্ত পদগুলি জাম্দো- 
নিবাসী নরচন্দ্র বা নরেশচন্দ্রের রচনা । যেখানে স্প্টতঃ “'জামঞ্জো-নিবাসী, বলিয়। নরচন্দ্রের 
উল্লেখ রহিয়াছে, সেগুলি অন্যের রচনা বলিয়। মনে করা যাইতে পারে, কিন্ত “ছিজ নরচঙ্জ? 
ভণিতা থাকিলেই তাহা কুমার নরচন্দ্রের রচনা শয়, এমন মনে করা অযৌক্তিক । 
নবদ্বীপ-রাজবংশের অনেকেই রচিত পদে 'ছ্বিজ” কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন । “ম্থিজ 
শিবচন্দ্র বলে, “দ্বিজ শত্তৃচন্্র বলে”__এরূপ বন উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে। 
.মাতৃমন্ে দীক্ষিত ভক্তমাত্রই পূর্বসংস্কার মোচন হেতু ঘিজত্ব অর্জন করেন। এই অর্থেই 
সেন রামগ্রসাদ ছিজ রামপ্রসাদ | 
কুমার নরেশচন্দ 

নবন্বীপ-রাজবংশের কুমার নরেশচন্ুও শ্ঠামাসঙ্গীত লিখিয়াছিলেন 7) তনিও “দ্বিজ” 
সভণিত! দিয়াছেন? যেমন, 


২৭২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


যদি বাজ। হত ভব সেই দিস্ন 
দীনভীন দ্বিজ নবেশচন্দ্রে কয। 


কুমাব নবেশচন্দ্রেব বচনায উল্লেগযাগা কান বি্ষ্টত নই, বচন শতান্তগতিক | 


মহাবাজ শ্রাশচন্দ্র ( ১৮৪৮-১৮৮৬ ) 


নবদ্বাপাধিপতি মহাঁবজ গবিশসন্দ্রব দন্তক-পুন মহাবাজ শ্রীণচন্্র বায। ইনি 
৩৮ বত্সব মাত জাঁবিত ছিলেন। ভাঁভাব জ্ঙগতে গশঠান্গগাতকভানে পাবমাখিক 
জ্ঞানলাঠেব আকাঁ* প্রকাশ পাহযাছে £তামাবি অনন্ত মায ক জনে? পান্টিঠে 
মহাগাযাব অচিজ্গা তত্ব বশন। কন! হইযাছ্ছ গানটিত শক্ত্রীব জ্ঞানেন পবিচষ 
পাওয। যাষ। 





মহাবাজ নন্দকুমাৰ ( ১৭০৫-১৭৭৫ ) 


খহাবাজ শনকুণাব হাঁঠঙাজ বিশা। " পকব শব বন্মকুশলত৩ ও বদ্ধিব পণ 
তিনি সানান্য তসিলদাৰ হইত আমীন এ *তপাব এপ বিহাকডদ্ডিষ্য ব দগ্যান হন। 
তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, শক্তিব উপাসক। 

মহাঝজেব পিতাব নাম পদ্মুন[ ৪1 মভাবাজব প্রপ্সি তাম5 তাভাদেব আগ বাসস্থান 
মৃশিদীবাদেব জকলগ্রাম হহত৩ বীবন্ভমেব শন্তগ 5 ভদ্রপুব গ্র'মে ভিটা পবিণভ্তন বাশ । 
নন্দকুমব ণই গ্রামেই জন্মগত বন । ভদপুব গ্রামব জন্গিব্ট অবস্থিত ব্রাঙ্গণী 
নদীব তাবে মআকালিপুব গ্রান প্রসিদ্ধ গুহ্াকালাব মণ্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা হান্থিক 
গীণস্থান | শন্দকুমাব এইস্থানে বাপুদব শাঙ্বাব নিকট হইত তঙ্কমাত পীক্ষিত 
হইযাছিলেন । 

কর্মব্যপদেশে মহাবাজকে মশিকাণ্শ সময মুশিদাবানদ থাকিতে হইত। 
মুশিদাবাদেব অনত্দিবে “কিধীটেশ্ববী দেবীৰ মন্দিব তান্ত্রিক সাধনার বিখ্যাত বেন্দ্র। 
“কিবীটেশ্বঝ” দেবীব প্রতি মগাবাজেব অগাধ বিশ্বাস ছিল। কথিত আছে, নবাব 
মীবজাধবেব মৃত্যুকালে তিনি কিবীটেশ্ববী দেবীব চবণামুত শবাবেব ওষ্ঠে সেচ 
কবিষাছিলেন ।৯ 

নন্দকুমাব 1ছলেন সত্যকাবেব তান্ত্রিক যেগা। ওযাবেন হোেষ্টি'স ও তীহাব কতিপষ 
তাবেদাবেব ষডযস্ত্রে মিথা। জালিযািব অভিযোগে মহাবাজেব প্রাণদগাদেশ হয, এবং 
১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে €ই আগস্ট তাবিখে তাহাব ধাসী হয। এই সময তিনি ষে স্থ্যো ও 


১ 00010) 17099510008 8 96০75 61১80 71১91 0117]818 9৪ 05176, 8009, 1 92081 
৫০৬৪ 10710) দয8:69 6৮৮ 1080 086590 6009 100800 01 107116997817-- 1395817089 


কবি-প্রসঙ্গ ১৭৩ 


ধৈধ্যেব পবিচন দিযাছিলেন, ভাহা স্থিতদী তাষ্ত্রিক যোগীব উপযুক্ত। কলিকাতাব 
তালশীন্তন শেবীক ম্যাক্রেবী সাহেব, মহাবাজেব ফধাসীব সমযেব ছুই দিনেব বিব্বণ 
লিপিবদ্ধ কবিয। গিষ।ছেন, তাহ] হহতে ভাহাব তান্ত্রিক যোগি স্থলভ নিব্বিকাৰ ভাবেৰ 
পবিচয পাওযা যায । ম্যাক্রেবী আ|ফেব বলি তছেন)__ 

“তিনি আমা অভ্যর্থনা! কব্যি একপ ভাবে কথোপকথন আবম্তভ কবিলেন যে, 
আমি বিম্মিত হইঘ ভানিতে লাগিলাম, কলা ৩ তাহাকে «এ জগৎ হইতে চিব-বিদাষ 
লইতে হইবে, ঠাভ। কি তিনি "ক্গত শহেন ?. ম্াবাজ থণ্ভাবে দ াষমান হহষ। 
বধ-মঞ্চেপবি উদ্তিলন, আমি ভাহ ব প্রশাঞ্ধ বনে কোনবপ ভাব-বিকতি দেখিলাম 
ন।---বিছুক্ষণ পাব প্রকতিস্থ ভঠয়া ডেটিত|ম, মভাবচাজব হস্চঘঘ যেক ভা গ্রাথমে বন্ধ 
ছিপ, দেই কপ ভাবেই অবপ্তিত নাচে ণব* তাহ'ব বদশমগ্ুলে কোনঝপ বিরুতিব 
চিএ নাই 1৮১ 

মৃত্যব পূর্ন শুন পব্যপ্ত তি জ৮+ শিশুক্ষ ছিলেন | পাতৃকাৰ খানে এহ ওল্মযতা 
তর্তন কবাহ শ জুসাধকেব লক্ষ ১৮ দানা অকল ছু খকট মন কি মু মন্বণ! 
পদান্ত জয কবা সস্তব তই *ছ্িণ কাবনাব ফলশতি | এই ধাাণেই হন্দ্রিয- 
এাশাদি নিকদ্ধ হয, স্রগছুণগেন শা ত আনননয শালস্থ। আদে (তুলনীয় ৮ দখ 
এশতুঃখ ঘম।ন শি, আনন সগব ডখাশা-দলাকাকি 0) এ অণন্তান মৃতু) যন্তনাও 
পুচ হইঘ। নয হাই ০৩ আনু-প্াান অপকি বলেন, ঠাল আয লি ভষ আনা, 
বলন, যা বে শমন এখাব শিব, নন্দক্রুম 1প খলিষা7ছম,- 

কবি শিল শিব বে বনাশিবে ভববে গ। 

দূরে ।”ব ভগ লহ শ্দঝিহ সুরার সান ॥ 
ধফাপীমঞ্চে দাড়া এহ যোগ-শক্ডি। খলেঠ মভাবাজ অব্ঢলি 5 ছিলেন, অধিকৃত 
বদনে মৃত্যুব সন্৷ *ন হইযাচিলেন। 

মহাবাজ্জ নন্দনমাব কযেকও শ্বানাস্পা * বচন কবিযাঙ্গিলেন। সঙ্গীতগুপিব মধ্যে 
স.স।ব-বৈব।গ) ও মতৃপদে শবণ গ্রহণ কবিব।৭ আকুতি প্রকাশ পাইযাছে। “কীলীপদ- 
হবোজণাজে সহস্র ভঙ্গ তও ন। মন, “অকারণে বুখ। ভ্রমে ভরমি কাল যাষ'-__গানগুলিব 
মধ্যে শবণাগতিব আকুল আগ্রহ লক্ষ) কর্ববাব মত। 

শাক্তপদাবলীতে ছুইটি গান আছেঃ (৯) “ভুবন ভুলাইলি ম হবমোহিনী। 
মূলাধারে মহোতপলে বীণাবাছ্যবিনোদিনা ॥ ৬২) কবে জমাধি হবে শ্টামাচবণে ।, 
দুইটি গানেব মধ্যেই স্ুগভীব তব্জানেব পরিচষ বর্তমান। গ্রাথম পদটিতে নাদ 

১। মুগিদাবা” কাহিনী-নিথিলনাথ বাষ। 
১৮ 


১৭৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসীধন। 


'শক্তিরূপে ব্রহ্ষমযী মায়ের দেহ-চক্র-বিহারিণী মৃত্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে 
শক্তির ক্ষরণ হয় নাদে। মানব-দেহের মূলাধারে এই নাদ “অব্যক্ত থাকে, মণিপুর 
ও ক্মনাহতে উঠিয়া তাহা যথাক্রমে পশ্যান্তী, ও “মধামী" রূপ ধারণ করে এবং ক্রমে 
কণ্ঠে আসিয়া তাহা “বৈখরী? নাদে পরিণত হয়। সঙ্গীত-দামোদরে'র রাগ-রাগিণীর 
বর্ণনা অন্ুযারী কবি পল্মদল-বি্ারিণী এই নাদ-শক্তির নব নব রাগমৃত্তি কল্পন। 
করিয়াছেন ; শরীর যেন যন্ত্র নাড়ীগুলি যেন সেই যন্ত্রের তন্বী, সব্বরজ-তমঃ গুণত্রয় 
যেন উদ্দারা-ুদারা-তারা তিন গ্রাম। নাদরূপিণী শক্তি এই দেহে বিচরণ করেন £ 
মুলাধারে তিনি তৈরব রাগ, স্বাধিষ্টানে তিনি শ্রী রাগ, মণিপুরে মল্লার, অনাহতে বসস্থ, 
বিশুদ্ধ চক্রে হিল্লোল, আর আজ্ঞাচক্রে তিনি কর্ণাটক রাগ । এইবূপে ছয় রাগ, একুশ 
ুচ্ছনা (“ক্রি-সপ্ত-স্ুরভেদিনী” ) রূপে তিনি বিচিত্র সুর হুষ্টি করিষ্বা জীবকে মুগ্ধ 
করিয়া রাখিতেছেন। মায়ের এ স্থক্মতত্ব দুর্বেবাধ্য । সন্ত্-রজ:-তমো গুণের সাম্যাব্যস্থায় 
ব্রহ্মদ্ধার ( _কাকীমুখ ) আচ্ছাদন করিয়া! তিনি অতি সুক্ষ, অব্যক্তবূপে অবস্থ'ন 
করেন) 

দ্বিতীয় গানটিতেও (“কবে সমাধি হবে গ্তামাচরণে' ) সাধন তবের ইঙ্গিত দেওয়! 
হইয়াছে । সংসার প্রপঞ্চসার, ইহাতে পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দিরেব থেলা। ইহাদিগকে 
কাকি দেওয়। শক্ত; তবে জীব যদি প্রাণায়াম করে, কুগুলিনী-যোগ অভ্যাস 
কবে, তাহ। হইলে প্রপঞ্চ জয় করিতে পারে। কুগুলিনী-জাগরণ হইলেই মোহভান্তি 
ঘুচিয়া যায়, তখন মনে হয়," 'পরমাত্মা আত্মতন্বে। এই কুগুলিনীকে জাগ্রত করিয়| 
জীবাত্মার সহিত মূলাধার-স্বাধিষ্টানাদি চক্র ভেদ করিষা যাইতে হয়। এইভাবে 
ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্নাত্র, অহঙ্কার ও মহত্ত্ব এক পরা প্রকৃতিতে 
লয় পায়। তখন দেখা যায়, এক আত্মা বা পরমাত্ম! ছাড়া আর কিছুই নাই। 
ইহাই "্াপনে আপনে,-দেখা, ইহাই সমাধি কিন্তু এই জঅমাধির স্তরে পৌছানে। 
বড় শক্ত । 

দুইটি গানের মধ্যেই দুরূহ তত্বের কথা । কবিতা হিসাবে রসোত্তীর্ণ না হইলেও 
-পোণ্তিত্যের দিক হইতে, সাধ্য ও সাধন-তত্বের দিক হইতে পদ দুইটির মূল্য আছে। 
দুইটি পদেই শ্্ীনন্দকুমার' ভণিতা দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, গান ছুইটি নন্দকুমার 
দেওয়ানের রচনা, কেহ বলেন, “ভুবন ভুলাইলি গো হরমোহিনী' গানটি মহারাজ 
নন্দকুমারের, আর “কবে সমাধি হবে শ্ামাচরণে' গানটি নন্দকুমার দেওয়ানের রচনা । 
পদ দুইটির ভাব ও ভঙ্গী এক প্রকারের-_-অতএব মনে হয়, পদ দুইটি .একই কবির নচন!। 
দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের পুত্রের নাম 'নন্দকিশোর”, “নামার নয়। তাং 


কবি-প্রসঙ্গ ২৭৫ 


পদ দুইটি মহাবাজেবই বচনা হওয়াই সম্ভব । ছুইটি পদেব মধ্যেই প্রগ|ঢ় তত্বজান ও গুহ 
সাধনার সঙ্কেত বহিয়াছে , মহাবাজ নন্দকুমাবেব জীবন, কাধ্যাব্লী এবং মৃত্যুর পূর্বের 
অবস্থা চিন্তা কবিলে, এই গুহাসাধন-সম্বলিত পদ দুইটি তাঁহার রচনা বলিযা মনে 
হওযাই স্বাভাবিক । 


মহারাজ রামকুষ্ 


নাটোবেব মহাবাজ বামকান্ত বাষেব পত্রী ভাবত-বিখ্যাত বুদ্ধিমূতী, পুণ্যবতী, মহীয়সী 
মহিল। বাণী ভবানীব দত্তক-পুত্র শক্তি-সাধক বাজধি বামরুষ্জ। ইনিও হারা 
উপাধি পাইযাছিলেন । কিন্ত জগজ্জননীব কৃপা ও সাধ্নাব শ্িদ্ধি যাহান কাম্য, বিষয়্- 
লিগ্মা তাহাব নিকট তুচ্ছ। শক্তি-চিন্তা, মাতৃ-ধ্যান__ইহাই ছিল মহাবাজ বামরুষ্জের 
জীবনের প্রধান অবলম্বন । তিনি সাধক চুডামণি, বাজ। হইযার্যোগী। 

বাণী ভবানী বামরুষেের উন ব/জ)ব ভাব দ্যা কাশীলাসিনী হহইয়াছিলেন। 
কিন্ত এ ধাবে বাজ্যশাদনেব হাব দিয। যাহাকে তিনি ব খিবা গিযাছিলেন, ভগবান 
তাহাকে বাজ্য শাসন কক্বাব জন্য পাঠান নাই। মহাবাজ বামকুঞ্চ একজশ সাধক 
প্ুকৰ ছিলেন। অন্তবে ঝহিবে, চিগ্তায-ধ্যানে তিনি ছিলেন একজন পবম বৈবাগী। 
বাজস্ব-অনাদাযষে এক এক জমিদাবা নিলামে উত্ি৩ লাগিল। তাহাব কর্মচাবীর! 
নলামে এই সমস্ত জমিদাবী কিন্যা লইতে লাগিল, আব তিনি যেই শোনেন ষে, 
এটি জামদানী নিল মে উঠিতহোছ, অমনি কালীব সম্মগে আনন্দে ছাগবপি দিতে 
থাবেন, মাব বলেন “গা” কচিলাম, াব একটি বন্ধন খুলিযা গেল'। সে এক 
অপবপ দৃপ্ত 1 জমিদাবাঁব পৰ জমিদাণী [নলামে উঠিতে খাকে, আব দেবীব পুজার 
ধু ততই বাডিয। যাষ। ব।হিবের বন্ধন যতই খাসযা যাইতে লাগিল, মহাবাজ বামকৃষ্ের 
তন্তবে ৩তই বৈবাগ্য প্রকট হইযা উঠিতে লাগিল । বাণী ভবাণা কাশী হইতে আসিয়া 
এহ ব্যাপাব দেখিঘা শুধু বলিলেন, “তুমি স্ুয্য-বংশেখ বাজাদেব মত ইও, আব কিছু 
চাহি না।”৯ 

নাটোব হইতে বাণী ওবানী মুশিদাবাদের বডনগবে বাস পবিবর্তন করেন। নাটোরে 
থাকাব সময় মহাবাঞ্জ বামকুষ্জেব শিব ভাগ সময় কাটিত ভবানীপুবের মায়েব মন্দিরে। 
বডনগবে আসিয়া তিনি “কিবীটেশ্ববীণব মন্দিবে গতায়াত কবিতেন। বডনগরেও 
তাহা সাধনাব আসন ছিল। বাণী ভবানীব স্থাপিত সিংহবাহিনী বাজবাজেশ্বরীর 


১। বাণীতবানী-_নৃপেন্্রকৃ্ণচ চট্টোপাধ্যাষ 


২৭৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


মন্দিরের একটি শুষ্ক ধিশ্ববৃক্ষমূলে পঞ্চদুস্তীর আসন করিয়া তিনি সাধনা করিতেন। 
“বেদীর চিহ্ন আজিও দেখা যায়। রাজা রামকুষ্খ যে শবে বসিয়া সাধনা করিতেন, 
একটি খক্জুর বৃক্ষের তলার তাহা প্রোথিত আছে বলিয়া বড়নগরের লোকেরা গল্প করিয়া 
থাকে ।”৯ দিনের বেলায় রাজা এইখানেই আধনা করিতেন, কিন্তু প্রতি রাত্রিতে 
তাহার সাধন1 চলিত কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে । 
মহারাজ রামকুষ্ণ উদাসীন মতৃ-সাধক, তিনি সিদ্ধকাম যোগী। মহারাঁজের 
সঙ্গীতগুলির মধ্যে সাধন-শক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান । মাকে যিনি হৃদয়ে লাভ করিয়াছেন, 
তাহার নিকট তীখভ্রমণাদি মিথ্যা দিব্য মন্ত্রীর এই জ্ঞান ও বিশ্বাস তাহার ছিল, তাই 
তিনি বলিতেন 
“ভবে সেই সে পরমানন্দ, 
যেজন পরমাননাময়ীরে জানে | 
সে ষে না যায তীখ-পথ্যটনে, 
কালা-কথা বিনা না শুনে কানে । 
সন্ধ্য। পুজ। কিছু না মানে 
যা করেন কালী ভাবে সে মনে॥ 
দিবস-রজনীতে “কালী-নানামৃত পীধুন-পানে যাহার আখি ঢুপুচুলু, পিষয় তাহার 
নিকট তুচ্ছ। মৃত্যুকেত তিনি ভ্ষ পান না। 'জদ্ব-ক!লী জধ-কীলা” বলশিষ। যি 
প্রাণ যায়, তাহা হইলে মোক্ষ নিশ্চিত। এই মোক্ষই শেঘ পথান্ক তিনি ঢাহিষ|ছেন, 
তন্তে চরণে সমাধি, মোক্ষতং দেহি মে আমাক্ষদে? | 
পাধিব ভোগ-বাপনার জগত, বিশেব করিয। রাজার পক্ষে, ব্ষষ-উদাসান থাকা 
গৌরবের কথা নয়্। উদসান বলিয্মাই বামকৃষ্ণের আনেক জমিদারী নিলামে 
উ্ঠিষাছে। জননী রাণী-ভবানী তাহাকে রঘু-বংশের রাজাদের মত হও” বলিয়া 
আশীর্বাদ করিলেও লোক-নিন্দা তাহাকে সন্থ করিতে হহ্য়াছে। সংসারের এই 
ছুঃখ-যস্ত্রণীর অভিঘাতে সন্তানের মত বিশ্বাসভক্তি লহয়াই তনি মায়েব চরণে 
্মভিযোগ জানাইফাছেন ঃ 
এখনো কি ত্রঙ্গমর়ী, হয়শি মা তোর মনের মত, 
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত। 
জপাৎসিদ্ির্জপাংসিদ্বির্জপাৎসিদ্দির্মসংশয়ঃ এই শিব-বাক্যে মহারাজের দৃঢ় নিষ্ঠা 
ছিল। মৃত্যুকালেও “বালিব শধ্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে' এই আকুতি 


টি ০০৩ 
৯। মুখিদাবাদ কাহিনী-_নিখিলনাথ রায়। 
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তিনি জানাইযাচিলেন। কথিত আছে, সাধক বলিযাই তিনি মৃত্যু-লক্ষণ বুঝিতে 
পাবিষাছিলেন £ মন যদি মোব ভুলে গানটি মৃত্রুব অবাবহিত পূর্বের বচন । 
গঙ্গাজলে আবক্ষ নিমজ্জি ত থাকিয| কালীব নাম জপ কবিবাব সমযেই সকলেব সম্মুখে 
উহাব ত্রঙ্গবন্ধ ভেদ হয। মাতৃনাম জপিতে জপিতে সঙ্ঞনে এইবপে দেহত্যাগ 
একমাত্র সিদ্ধ মাত সাধকই কবিতে পাবেশ আনল বাজৈশ্বধ্য তুচ্ছ জ্ঞান বিয়া! 
একজন বাজাণ এই বৈখাগা সা*নাৰ দৃষ্টান্ত, বাঙালীণ পক্ষে পরম ।শীববেব বিষষ। 


মহাবাজ হবেন্্রনাবায়ণ ভপ বাহাছবব 


বোচিনিহাবের বাজপ্ববার বনু দিন হইতেই সাহিত। ও শিল্পচচ্চাৰ একটি 
বিশিষ্ট বেন্দ্র। বাজ শেক “হু বাজ। কবি ও পাণ্চতদেব উত্সাহ দিষা কাব্য বচণা। 
নলাহত্ন। মলপাজ হবক্রনীবাযণও বিগ্যোৎসাহী ছিলেন । তিনি ১৭৮৬ শ্রষ্টাব্ 
₹ই/* ১৮৩৮ খ্ীষটান্দ পান্থ, ৫৬ বব আজত্ব কব্যি। নিযাছন। এই জঅমযেব মধ্যে 
তাঙ।ব "ভপণলা ব্রঙ্ঘদৈবত পদ্ম, ক্কন্দ প্রভৃতি তিন পুব।এন 'অতশবিশেষ অনুধিত 
হইযাছিল। মভাবাজ ছিলেন খন্মপ্রণ ব্য্ি। নিহা ভোম, শিঠা পুবাণ শ্রবণ ও নিও 
»গুল ৭ স্বণদান ছিল ভাহাব নিহা কর্ম ।১ তিনি মে সকল দেবদেবীর মন্দির প্রত্ঠ। 
বেন হাহাদেব মদো জব হাব ৭ আনন্দমযী কাশীব মু ৩ প্রসিদ্দ। তিনি কবি ছিলেন। 
হাভাব বচিতযে গীতব্লী প যাঁ বাধ, তাহাব মপো ভনের শামা সঙ্গীত আছে। 
মহাবাজে ব-- 
ক্লবন ভুলালে বে কাব কামিশ এ বমণা। 
শখার কবে বাল, শোঠিছে হাল, বল্বাল ফ্ন দাশিশী ॥ 
প্রি পদ ও সত ধ্য নেব গনহগতিণ অনুপাধতান নয, শা শিছুটা মন্ময তার 
িজ্ত আচ । ঢই বদি পদে ছন্দে টৈচিত্রাণ লক্গীন থেমন, 
ভযে দিতিকুল সব রেল ল্য 
ভন্ ছুপ চন সজল আ।খ) 
ভাবে ছল ছল সজন শ।গি, 
ভূপে কয মোব মনে লম, 
তাবাব ববণ তাবাষ বাখি 
ঠাবাব বর্ণ ভাবাষ লাগি । 


১। দষ্টুলা কোঁচি্হাঁক সাতিতাসভা গ্রস্থল্লী, সংখা ১ 


২৭৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 
রাজা মহেন্দ্রলাল খান 
মেদিনীপুব নাভাজোলেব বাজ মহেন্দ্রলাল খান। ইনি ধু সৎকার্ধ্য কবিয়া ইংবাজ 
সরকারের সুখ্যাতি লাভ কবিযাছিলেন। ইনি 'মানমিলন, ও 'শাবদোৎসব, এই ছুইটি 
গীতিনাট্য প্রণথধন কবেন। ইহাব সঙ্গীতগুলি বহুল-প্রচলিত। ইহাব বচনা' 
বৈষবপদাবলীব প্রভাব দেখ যায £ “ওগো উমা, আয গে' মা” গানটিব মধ্যে দেখা যায, 
যশোদা যেমন গোষ্ঠ হইতে প্রন্য।গত শ্রান্থ কৃষ্ণের মুখে ক্ষীব-সব তুলিযা দিতেন, 
তেমনই মেনকাও পতিগৃহাগত কন্তা উম|ব মুখে ক্ষীব-সব তুলিধ! দিবাব জন্য বাস্ত 
হইাছেন : 
পথশ্রমে ম্বেদে সিক্ত কলেবব 
ক্ষধায মলিন হযেছে অধব 
যত্বে ক্ষীব-সব বেখেছি মা, ধৰ 
- দিব বদন-কমলে । 
বাজা মভেন্দ্রলালেব বচনায স্সেহ্কেখ গভীবতাব বিশ্লি্ণ মআছে। সুলভ অন্ধ 
প্রাস[দিবও ব্যবহাব দুষ্ট হয । 


মহারাজাধিবাজ মহাতাবাদ 


বর্ধমানের বাজবণ্শ নানাদিক হইতেই অশেষ গুণসম্পন্ন। লাহোবেব কাপুব 
ক্ষত্রিষ বংশের সঙ্গম বায এই বশেব একজন মাদি পুকব। ব্যবসা বাপদেশে এই দেশে 
আসিযা তীহার! ক্রমে ক্রমে বর্ধমানের অধিপতি হন এব এই দেশেবই অধিবাসী 
হইষা পডেন। এই বংশেব সহিত অনেক কিংবদন্তী জডিত হইয। আছে। 
সৎকীি-সম্পাদনে ই'হাদেব নাম ইতিহাসেব প্ৃষ্ঠায অমব হইযা থাবিবাব যোগ্য । 
পানে-ধ্যানে, বিদ্যোত্সাহিতায, বীবত্বে, মন্দিব-প্রতিষ্ঠায ই'হাদেব কীন্তি অবিস্মবণীষ । 
ই ব'শেব মহাবাজ কীণ্তিচন্দেব আশ্রষে কবি ঘনবাম তাহাব বিখ্যাত ধশ্মমঙ্গলকাব্য 
রচনা কবেন, সাধক প্রবব কমলা কান্ত ছিলেন মহাবাজ তেজশ্চন্দ্ের মাশ্রিত। 

এই তেজশ্চ্দ্র মহ্াবাজেব দত্তক-পুত্র মহাবাজাধিবাজ মহাতাবচাদ বাযরাহাছুব । 
ইনিও নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। কলিকাতা এশিযার্টিক পোসাইটিব ভবনে 
ভারতেশ্ববীর মর্বমৃত্তি ইনিই প্রতিঠা করেন। ইনি বিদ্যোৎপাহী ও গ্রণগ্রাহী 
ছিলেন। জাধক কমলাকান্তেব বচনাবলী ইহাবই উৎসাহে প্রথম মুদ্রিত হইযা 
প্রকাশিত হয়। 


কৰি-প্রসঙ্গ ২৭৯ 


মহাবাজ মহাতাবাদ নিজেও কবি ছিলেন। ইনি অনেকগুলি শক্কি-বিষধক পদ 
বচন1 কবেন। দশমহাবিদ্যাব যে মুক্তিগুলি সাধাবণত: পুজিত হয, মহাবাজ মগাতাবাদ 
তাহাদেব তক্রোক্ত ধ্যানেব অন্রবাদ কবেন। কালী, তাঁবা, যোডশী, ভূবনেশ্বরী, বগলা, 
ছিন্নমন্তা, ধূমাবতী, ভৈববী, মাতঙ্গী ও কমলাব ধ্যান ছাভাও শ্মশানকালী, ভদ্র লী, 
আগ্ঠাকালী, মহাকালী, অন্নপূণা, ত্রিপুটা, অষ্টকুটা, মহিষাস্ুবমদ্দিনী, ত্রিপুব-ভৈববী, 
পাবিজাত সবন্বতী, শ্রীবি্য--এক বথায তন্বসাবোক্ত প্রায় প্রত্যেকটি শক্তি দেবীর 
প্যান তিনি বাউল। কবিতাব আকাবে বপান্তবিত কবিযাছেন। ইহা দ্বাবা তিনি যে 
তন্বশাস্ত্রেব সহিত, দেবীব পুজ' ও সাধমাব সহিত বিশেষভাবে পবিচি৩ ছিলেন, তাহাব 
প্রথণ পাশ্য| যায। জস্কৃত ভাষ! হছে মাভৃধ্যানগুলি বালা ভাষায অন্তবা” কবিযা 
মবাজ বঙ্গবাসীব ধহ্যবাদাহ হইযাছেন।, নচেং এই গুহা মাতৃধা'নগু।ণ -লাকচক্ষুৰ 


অন্কব।লে* থ।কিয। যাইত। 
মহানাজেব বচন|য তাপ্বক জাবনাব দুরূং তত্বেৰ কথ: প্রকাশিত হয নাই। 


ভিশি সাধ” নহেন। শক্ত । মন্দিবেধ বব দ'ডাইয। পুবোহিতেব উচ্চাবিত ধ্যানমন্ত 
তিনি শ্রণণ কবিযাছেন, শম্বশাস্্রে পাণ্ডিতাও তাশাব ছিল। উাব 'জগজ্জননীব 
বপ'-বর্ণন। (সই পাঞ্চিত্যেব পবিচঘ বহন ককে। এশ্বব্য মিএ। ভত্তি লহযা তিনি 
শানে চিন্ন ভিন্ন কপমু্ডিব বণন। বধিখা-ছন, তাহাব শিবট দীনভাবে প্রার্থনা 
ববিশাছন। তাহাব প্রাথ্নায সন্মন-সুলভ মান-অন্মানেব কথা নাহ, 
আছ নিঙ্গষেব অসীম দৈন্যে গ্রঠাশ। তাহাব নিকট জগজ্জননী বিপদভাবিণী, 
কুপামষী, চৈতন্যকপ্পণী, ভবকঞ্ শিবাধ্ণী। তই তাহাব পদাপ্লাৰ ১ধ্যে নিজেব 
দীন ত'-.বাণ, জগজ্জনবীৰ ভ'পার মহিম। কট উাহাব শ্রীচবণে মাআ্য লাভ ও 
ভবনষ্ট্র হউচত মুক্তিলাছেব পাকৃতি অতি প্রবল £. চন্দ্রের কলুম হব, 'ন'শ ববে দুবদৃষ্ট 
মুন্ত কব ভববষ্ট', 'পাব কব ভববাবি লইল|» শব্ণ* "চন্দ্রে দেহি শ্রীচবণ--এই সকল 
গ্র্থনান বথাই বেশী । 

মহাবাজেব অধিকাণশ বচনাতী অন্তত । অনুবাদে মুূলেব বসব্যঞ্জনা অব্যাহত 
ব।খিবাব মত শিল্প কুশলী ঠিনি ছিলেন শী তাই কবিতাহিসাবে এগুলি তেমন 
বসোন্তীর্ণ হয নাই | তব শন্তবাদকেব দাযিত্ব তিনি যত্বেব সহিত পালন 
কবিয়।ছেন £ তত্ত্রোন্ত ধ্যানেব আন্ষবিক _ন্ুবাদ হিসাবে তাভাব পদাবলী সার্থক 
হইযাছে। ইহাও কম কৃতিত্বেব কথ! নয। এই সকল কবিতাব মধ্য দি" সংস্কৃত 
মাতৃধ্যানেব বস না হউক, বিষষেব জহিত্ পবিচয লাভেব সুযোগ বাঙালীর 


ঘটযাছে। 


২৮০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 
দেওয়ান-বংশের কবি 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তি মহিমাব পুনঞ্জ্জীবনেব যুগে যে সকল দেওয়ানবংশ 
শন্তিদেবাব ছত্রছাঘায আশ্রয গ্রহণ কবিযাছিলেন, বদ্ধমান-কালনাব চুপী গ্রামের 
দেওযানবশ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কালে প্রত্যেক হিন্দুই ছিলেন 
পঞ্চোপাসক , ভবি-হবে। হ্রামশ্যামায় সমান ভক্তি। ভীহাবা যেমন কৃষ্ণভক্তি- 
মলক গান বচনা কল্িতন, তেমনই শ্যামাসঙ্গীতও  বচনা কবিতেন। বচন! 
গঙানগতিক। তকোথাঘও জণ্স্বত শব্দে ছড|ছডি, বৌথাঘও অন্ধ প্রামেব বাডাবাডি; 
হাদেব কচিত সঙ্গী ত অধিক ।** শ্বালত আগমোক প্যানে অগ্গবাদ বা তাহাবই প্রভাবে 
খাত গ্োআ। 


বজকিশোব বায 


“নএানাপিপ ভশেবগনা স্বত ৯হাবাজ 11 গচছাব সওঘান ছিলেন চুপী গ্রাম 
নি।সী ব্রজকিনৌব বাব | বব মহাশয 2িটাবাণ ভগবন্তক্ত ছিপেন। তিনি 
শামাসঙ্জীত& স্চন। কবিযাঞ্িনন | £পতধঘে ত্রন্থানযা ভল্দে ভবানী, ভীত-ভযনাশিনী? 
«দিতে মাযেব নামাবলীব একট তালিৰ। পাণ্ম যায। পদটি তৎসম শব্দবহল। 
'মভিম[স্রবনাদ্দশী, সহেঙ্বণী চম হন ১।নসপুণব হিণাঃ প. কিকণ মী কাশ্াযনী কমল- 
বব নাশ পণক্িগুলি। ১৭ অগ্প্রাম পুর গ্যাস অ'ছে, কিন্তু তাহাতে 
গন্য সীন্দবা সথষ্টি হন নাহ। বৈচত্রাবজ্জ * শামাধলীমুলক এই স্টোটি অনেকটা 
গচীন ৮১৩শা কবির এত। 


নন্দপিশোব বাষ 


ব্রজবিশোব বাঘ ছুই বিবাহ বন্নে। প্রথম পদ্ষেব প্রথম সন্তান নন্দকিশোব বা 
শশীকুমাৰ বাঘ। ইনিও পিতাব মত ভক্ত ছিলেন। “কবে সমাধি হবে শ্যামাচবণে 
পদটি নন্দকিশোব বাঁয়ে বচনা বলিষা মান কব! ভহযাছে। কোন বে।নও পুস্তকে এই 
প1টি মহাবাজ নন্দকুমাবেন বলিয| দাবি বকা হইযাছে। পদটিব ভণিতায় আছে 
'নন্নকুমাব। অতএব হৃহা মহাবাজেন বচন। হওয়াই স্বাভাবিক। নন্দকিশোবের 
“শ্রীনন্দকুমাব” ভণিত। দেওযাৰ কোন জঙ্গত হেতু নাই ।৯ 


১। 'মহাবাজ নশদগাব'আলোচনা জর্ঠব্য। 


কবি-প্রসঙ্গ ২৮১ 
বঘুনাথ বায ( ১৭৫০-১৮৩৬ ) 


দেওধান ব্রজকিশোব বাষেব প্রথম পক্ষেব মধ্যম পুত্র বঘুনাথ বাষ। ইনি ছিলেন 
মহাবাজ তেজশ্চন্দ্ে দেওযান। কবিত আছে, বাজাব নির্দেশে তিনি দিলীব প্রসিদ্ধ 

তজ্ঞেব নিকট এধরপদ ও খেযাল শিক্ষ। কবেন। এই শিক্ষা তিনি পাবমাথিক ১ প্ীত- 
বচনাব কাজে লাগাইযাছিলেন | 

বঘুনাখ বায বেশিদিন দেওমানী কত পাবেন মাই । তাহাব অন্তবটি ছিল বিষ্য- 
বিবিভ্ত । আধ্যাত্মিক চিন্তাতঠ ঠিনি সময অতিবাহিত কবিতিন। জাংসাবিক 
মাযাসব” 'মানস তাম্স” "ুখাভিলাষ' তাহাব নিকট বিবৃক্তিকব ছিল। এই মাযাকুহক 
হইণত মুপ্সিলাভে চিন্তাই ছিল হাব একান্তিক ০১৯ ক্টাঙ্গ যেগ সাধন, ভজন- 
পুূজন এইগুলিতেত ভান তন্ময *হবা থাবিতেন। লাহাব সঙ্গীতগ্রাণব মধ্যে এই 
বিষ বিবন্ পবম বৈথাশান স্ব বড বরুণণ। ব পনি" ভহ্যাছে। পাবমাধিক সম্পদে 
দিব হন” তিনি নাজাক অতি হিবিকনা হান বঝিতন, হাউ সঙ্গীতের তাণ হাষ 
শিজ নাট্ব পবিবা বিপণন” শব্বাটই বাবহার কাঁক্বা৮শ | বেতবাগ্য শিধুব মনোভাবের 
ঘহিত “অশিপন শাম ঘে+ন। সাথক হইশাছে | শাযঝিড, মোহহুখ[ন বিপত্যন্ত যাত্রীর 
সাব শশ্ম নিক আি__ 


পড়িশ ভবসাগবে ডুবে সা তন্টব *বী। 
মায'ঝঢ মাহতমান জন্ম বাছে 1 শঙ্গবী 0৩, 
ডপাষ ন দশিন্পাৰ অকিঞন ভোব সাব 
"্প্গে দিম সাত'ৰ গাঁশামের পলা ধবি ॥ 
দেও নজীব সঙ্গ'তে মিজেন দীন ৩1 ও পাপবোপেব ভাবটি অতি গ্রতল। এই ভাব 
বাভিবেব নয মন্মমূল তইতে উতৎসাবিত ভইযাণ্চ ১ গভীব বকুল হাঈ সর্গী ৩গুলিকে 
ত্তাকর্মক কবিষা তুলিষাছে। নাগুদেৰ মোহ ভ্রার্ছি, বিষ্যাকর্ষণ দেখিয| তিনি শিলবিষ। 
উঠিযাছেন, মনকে মাতৃমন্তে দ'ক্মিত কবিষা ব্্বব উপদেশ প্যাছেন, 
সনি বান নন্্ত্ব পয ভাবছ উন্ম, 
পাড় বাযা সম ওন্্রপ্ধ ৭ শক্দ্রিষ্ষ ভপশ হলে 
বঘুনাথ যেমন কালানন্ধ তমনই কষ্ণওক্তও হিনেন। কথিত আছে, পতিদিন 
প্রভাতে তিনি একটি কবিয। খ্রা।মাসঙ্গীত, এবং অপবাশ্ক একটি কবি! কুষ্ণকীর্কনগান 
বচনা কবিতেন। বস্ততঃ তিনি ছিলন একজন খাঁটি ভু । দেবা শ্তামই হউন বা! 
শ্তামাই হউন, তাহাকে উদ্দেশ কবিযা তিনি শরদ্ধা-ভক্তিব 'সর্ঘ্য সাজাইযাছেন। বঘুনাথেব 


২৮২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


সঙ্গীত শাস্তরসপ্রধান। তিনি এশী-এশ্বধ্যে বিশ্বাসী ; বাৎসল্যের অন্যোগ-অভিযোগ' 
অপেক্ষা অসীম নির্ভরতায় প্রার্থনা, আত্মনিব্দেন এবং মাতৃমহিমার কীর্তন তাহার সঙ্গীতে 
মুখ্য হইয়। উঠিয়াছে। 

পিতার মত রঘুনাথ প্রচুর মাতৃনামাবলীমূলক স্তোত্র রচন! করিয়াছেন £ “তারা, 
তুমি কত রূপ জান ধরিতে। জননী গো! জালামুখী গিরি-ছুহিতে ॥--এই নাম ও 
রূপের বর্ণনা তাহার সঙ্গীতকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিঞাছে। সহজ অনুপ্রাসের ঘটা 
দিয়া তিনি রসসঞ্চার করিয়াছেন, নামগুলিতে সংস্কৃত পৌরাণিক জ্ঞানের মোড়ক 
'দয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পদ রসোতীর্ণ হয় নাই। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি দেখিলেই তাহা। 
বৌধগম্য হইবে ৫ 


এ মা বিশ্বেশ-বিমোহিনী বিশ্বজন-বন্দিনী 

বিমল-বদনী বিন্ধ্য-বিলাসিনী | 

প্রসন্ন গ্রতিপালিনী পার্বতী পরমেশানী 

পতিতপাবনী পশুপতিরাণী পর্বাতরাজনন্দিনী ॥ 
ভবাণব-নিস্তারিণী ভকতভয়ভঞ্জিনী 

ভৈরব-ভবানী ভূতলবাসিনী তুবনব্যাপিনী । 
মহিষাস্ুরমদ্দিনী, মহেশ-মনোমোহিনী 
মন্থজ-মকমালাধাবিণী অকিঞ্চন হপিমাঝ-বিহারিণী ॥ 


এই ধরনের সঙ্গীত অর্থহীন «“চাতিশা" স্তব হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত মানের হইয়াছে মাত্র, 
কবিত। হইয়! উঠিতে পাঁবে নাই৷ মাতৃরূপ বর্ণনাতেও এই একই কলা-কৌশল অন্ুমরণ 
করা হইয়াছে । কঠিন সংস্কৃত শবের বন্ধন থাকায়, তাহাও গতানুগতিক । বরং 
দেওয়ানজীর আকুল আবেগান্ুবিদ্ধ “ভক্তের আকৃতি” হৃদয়স্পর্শী ! 


দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 


দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে রাজন্ব-বিভাগের 
দেওয়ান । ইনি হেস্টিংসের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে ইনি হেষ্টিংসের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন । ই'হাদের নিবাস ছিল মুশিদাবাদের 
জেমোককাদি গ্রামে, আদিপুরুষের নান হরকৃষ্ণ সিংহ | গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পিতার নাম 
বিহারী সিংহ। দীনদয়াল, রাধাচরণ, রাধাকান্ত ও গঙ্গাগোবিন্দ এই চারি ভ্রাতা । 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র বিখ্যাত বৈষ্কবভক্ত লালাবাবু ( কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ )। 


কবি-প্রসঙ্গ ২৮৩ 
পঙ্গাগোবিন্দ সিংহও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাহার রচিত “কোলে আয় ম। ভবদারাস 
আগমনী গাঁনটির মধ্যে মায়ের জ্বানীতে ভক্তের হৃদয়টি উদঘার্টিত 
হইয়াছে। 


রামছুলাল নন্দী ( ১৭৮৫-১৮৫১) 

রামছুলাল নন্দী ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে 
ইনি হেলিভে সাহেবের সেরেন্তায় কাজ করিতেন, পরে ত্রিপুর! রাজ-স্টেটের 'দওয়ান 
নিযুক্ত হন। নন্দী মহাশয়ের গানগুলি অন্যান্য দেওয়ান-রচিত গানের মত গতানুগতিক 
নয়। ভোগের মধ্যে থাকিয়াও ভোগের প্রতি বিরাগ, মাতৃকপালাভের জন্য আকৃতি 
তাহার গানগুলিতে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে । সর্বোপরি মা যে অনস্তর্নপিণী, 
তীহার এই স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন । 

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বীজি। 
যে তোমায় যে ভ।,ং “ক তাতেই তুমি হও মা রাজি ॥ 

_ এই গানটির মধ্যে কবি জগজ্জননীর সর্ববাদি-সম্মত রূপটির স্বরূপ বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। কেহ ভগবানকে 'গড়? বলেন, কেহ বলেন “আল্লী', কেহ বলেন শক্তি” 
কেহ বলেন 'রাধিকাজি'। বসত; সবলেই বিভিন্ন নামে এক দেবতারই উপাসনা 
করিতেছেন । এক ব্রক্ষকে দ্বিধাজ্ঞান করার জন্যই দলাদলি, রেষারেষি। আসলে 
তিনিই এক, তিনিই বহু। জ'ন্তবশেই “একে'র বহুত্ব-কল্পন|। 

“সকলি তোমারই ইচ্ছ। ইচ্ছাময়ী তারা তুমি” গানটির মধ্ো নিষ্কাম ভাব স্ু্পরিষ্ফুট | 
কেহ কেহ এই গানটিকে কুমার নরচন্দ্রের '5না বলিষ্া মনে করেন। বামছুলাল নন্দীর 
রচনা সরল ও সরস | কবি সর্বধধশ্ম-সমন্বয়- বাদী । 


মাতৃবন্দনায় কবিওয়াল৷ 


হরুঠাকুর ( ১৭৩৯-১৮১৩ ) 

হরুঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেরুষ্ণ দীর্ঘাড়ী। ইনি “কবির গুরু হরুঠাকুর' নামে 
বিখ্যাত। সম্ভবতঃ তৎকালে গীত-রচয়িতা হিসাবে ইনি ছিলেন কবিওয়ালাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । হাহার পূর্বেও এদেশে কবিগানের দল ছিল। হরুঠাকুর নিজে রথুনাথ 
দাস কবিওয়ালার দলে গান রচনা করিয়া দিতেন । 

প্রথমে তিনি অবৈতনিক সখের কবিদল খুলিয়াছিলেন। এই সময় রাজা নবরুষ্ণ' 
বাহাদুর ছিলেন এই জাতীয় গানের প্রধান উতৎ্সাহদাতা। হরঠাকুর অল্পদিনেই রাজ 


২৮৪ শ/ক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


বাহাছুবেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন এব" তীহাবই প্রেবণায ও পবামর্শে বৈতনিক কবিব দল 
খুলিয| গান কবিতে থাকেন। সেকালে হরুঠাকৃুবেব গানেব যথেষ্ট আদব ছিল। 
হুকঠাকুব স্বভাব কবি ছিলেন" (বামগতি হ্যাষবত্বু )। 

হক্ঠাকুবেব অন্যতম কৃতিত, তিনি বামপ্রপাদ ঠাকুব, নীলু ঠাকুব, ভোলা! ময়বাব মত 
কবি ওযালাদেব গুকস্থানীয হইয| হাতে কলমে তাহাদিগকে কবিগানেৰ কৌশল শিক্ষা দিয়া 
উপযুক্ত স্টন্তব সাক কবিযা বাখিব। গিধাচছন | শেৰ বধসে বাজা নবকৃষ্ণ বাহাছুবেব 
মৃত্যু ভইলে ঠিশি মাব কে'ন আসবে গান কবিতন ন|। 

হকঠাকুবেব গানেব প্রধান বিশম্ত্ব মনস্তন্বব সরক্ষতিস্ুক্ষম বিশ্লেষণ । হরুঠাকুবর 
»ধ্যে ভাব ছিল, ভক্তিৎ ছিল। সেহ ঠাব 9 শক্তি মিশাইযা স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি 
বাবা “৩নি দেবতাব শা এাননক্ পট শ্য হুলিযা/ছন। উপবন্ধ পদলালিত্ে তাহাব 
সঙ্গীতগুল শঠিস্রগকব »ঈশ উঠিযাছে। তিনি বাধারুফ্লীলা, আগমনী ও বিজয়া 
সববকম গান* গাছিতন । ৮» লজগা*ন বণনাধ ম্ক্ঠাকবেব এই মিলন-বাৎমলে ব 
পদটি অতি স্ুনব £ 


শ্মভ সপমী7” ৮ শাাগাত উম এলেন চিমালয। 
(কাব নিনক্ষণ।ন্ষে ভেবে টাদবদ্ 

গভষায গিবিবাণী কয £ 

বল মা, আগাব বাছ 

জামাই শিব এখন কেন গাছ ৭ 


উমাকে গৃতস্থঘবেব কন্যা! জাজান্য।, ম্নকাব এই শ্লেভাত্তি পবিস্ফুটনে তকঠাকুবেব 
মানব চবিভ্র পকিজ্ঞানব পবিচয পাওয। যায। পছটিব মধ্য লৌকিক বাসল্যেব সহিত 
আলীকিব ভল্ি বাংসলোবৰ চিহ্ধও বন্তমান। “এল ককণামযা মা ককুণা কোবে_ 
ইভা (77 যে কথা নয, ভক্ত কবিবই অন্তাবৰ কণা । 


বাম বস্তু (১৭৮৬-১৮২৮ ) 


বাম বনু হাওডাব সালিখা গ্রাম জন্মগ্রতণ কাবন, ইহাব পিতাব নাম জযনাবাধণ 
বস্থ।। ইনি প্রথমে ভনীনী কোণ, শীল্‌ ঠাকুব প্রভৃতি দলে গান বীধিযা দিতেন। 
তখনকার কবিওযালাদেব মাপা বযঃকনিষ্ঠ হইলেও, বাম বসুব সত্যকাবেব কবিত্ব-শক্তি 


ছিল। শেষে তিনি নি'জই একটি দল খুলিযাছিলন এবং সে দলেব খুব সুখ্যাতি 
হইযাদিল | 


কবি-প্রসঙ্গ ১৮৫ 


গুপ্তকবি বাম বস্থুব গানে উচ্ছুসিত প্রশণসী কবিযা কহিয়ছিলেন, “যমন 
সংস্কৃত কাবতাষ কালিদাস, বাঙ্গাল কবিতা বামঞ্রসাদ ও ভাব্তচন্দ্র, ফেইরূপ 
কবিওযালাদেব কবিতাষ খাম বস্ু।' ঈঞ্ব গুপ্ত নিজ কবিব বধনলাব ছিলেন, 
কবিওযষা-।র মতই তিনি অত্যুক্তি কবিযাছেন। কিন্তু ৩বুও াব্চাব কবিষ বলিলে 
বলিতে হয, কবিওযালা বাশ বন্তব হ্রি-্মমত। অসাধাবণ। তাহাৰ গান কাব্যেক 
উপাদান প্রচুব। 
বাম বসুব ০তবাশব ভাগ খ৮না বাধাব অন্থ |গ-বিন* লহ্ধা১ ?* বত্বেব ২৩৩ শাহাতে 
গাঢ। বৈষ্ণব জঙ্গীহব তুলনা শ্মামাসপীত তান কম লিখিযাছেন। কিন্তু ভু 
ক্ষেণেই মানবন্বভাব পবিজ্ঞনেব প বম আঙ্ে। তোখব কবিতাঁষ তনি মম্মাহতা 
কুলবখুব প্রেম ও বেধনাব [চত্র অঞ্ন কবিযা৮*১ সে সঙ্গীত ককণ, মক, জদয গ্রাহী , 
আব “আগমনী” গ|ানাতনি মাই ধরণ বব সপে -বিগাশত আুলেগা অঙ্কন কবিযাছেন, 
৩১৩ কারুণে, মাধুখ্য চি্াব | 17) ১ 1৯ 1), বলন, 00 4291001)) 
৭), 03080. 1, ০097010০01৮ ০81) 01010) ামখ্য নব | ঠত্যন্ষভাবে 
মাতন্নহই অনুভব কাব। এন াশনি 2াহ জব ডদ্লটন কখবাছেন। ৭১ বলব না 
মেনকা” বাঙলাব গৃভস্থ খবৰ মনা। জশৎ  কিন্ধ অবলা হশশেন তিশি জাঝল। 
নাহন ১ স্বামীকে অন্াষাগ দিষ। কাঙ্াসম্মত বাক) প্রল্মগ কবাত ঠিন পঢ 
তাব শাবি গাব ত কাংবছিশা গবিব ভ । 
ওহ শু) হুশ) তি৯ ৭ ১7 কি গলে 
মি গিয়েছি পে উম। বাশা এ 
আম হ।পশি এ ৯৮ জন" নালে 
কন্াব দুশ্চিন্তায মাষেব আমের কথা াণও বাবক বথ মত 
(১) আছে কম সান [কত তশ্য। ত'নাত হয 
জদাত দ্যা মলা 2757 হ পাব 
(ৎ) তোশাবে ৰেউ * বপাণ না, 
দেগে দাক্ণ পাষাণ, 
মআমাব লে।ক গঞ্চনাষ যায প্রা 
বাম বসুব “মা মেনকা' একান্ত ভাব বাউলব গৃশন্থ ধাবৰ জন্শী | তাভাণ কথায় 
বার্তাং, আচাব-আচবণে চিবপাবচিত  স্নভ-বিচবল বকণ1-ছলছল" মায়ে বথাই স্মবণ 
কবাহ্যা দেয়। এ দেশের মাযেবা জামাহযেব বিভ্ত দেখিণ্ত চাষ, ধাহাদেব খোয- 
জামাই গবীব, তাহাদেব দুঃখ ও দুশ্চিন্তা অন্ত থাকে শা, আব বি জামায়েব এশবধ্যেব 


২২৮৬ শীক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


কথা শুনিলেও তাহাদেব আনন্দেব সীমা থাকে না। মেয়েব মুখে জামাইয়েদ এখর্্ের 
স*বাদ শুনিষ। মেনকাও আহলাদে আটখানা হইয়! উঠেন, 
মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই, 
উম অবপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে 
বাজবা?জশ্বব ঠোযেছেন জামাই | 
এই মূ মাদ-সব্বন্ব । মে্যকে ভাবাইগ্না যেমন তিনি বলেন, 
তাবা-হাবা হোষে, নযনেব তাব।-হাবা হোয়ে বই 
সদ। কই, উমা কই, আমাব প্রা্-উমা কই। 
আবাব মেয়েকে কাছে পাহযাও তেমনহ তিনি আত্মহাব। ংন, 
(অমনি দুবাহু পসাবি উম কোলে কৰি 
»[নশেতে আমি আম নই |) 
বাম বনু মানবীঘ ভাব দিমা জীণ্ন-ন্সা শ্রত কাবা বচনা কবিষাছেন ; তাহার কবিতা! 
ভক্তিভাবে উচ্ছল শয, ম।ত- ব্বকে উদ্বেল। কবি বলিষাই বাম বনু “লীলা গাহিয়। 
সঙ্গীত সমাপ্ত কবিযাছেন, সাধন ততেব দুকহ ছুর্গৰতা পবিহাৰ কবিয়াছেন। কৰি 
তত্বেব ভিখাবী নহেন, বসেব পুঞজাবী। শাই, তত্ব পবিহাব কবিষা “বস্থুজা বাৎসল্য 
বসকে গ্রহণ কবিযাছেন। বাম খন্্রব “আগমনী? জীবনেব কথা, ভাব ও বসে পবিপূর্ণ। 
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এ গান আত ডপাদেষ। 


নীলু ঠাকুব 
নীলু ঠাকুব হকঠান্ুবেৰ উত্তব-সাথক কবিওযালা। কবিওয়ালাগণ উচ্চশিক্ষিত 
ন। হহলেও, তাহাদেব গানে অনেক স্থলে গঠীব শাস্ত্রজ্ঞখনেব পবিচয় পাওয়া যাষ। 
এন্তিব আকুণতিও আন্তবিকতাশূহ্য বলিয। মনে হয ন।। অস্ততঃ যে মুহর্তে তাহাব৷ আসবে 
দাড়াইঘ। গান কবিতেন, সে মুহুর্তে তাহাব। যেন অন্য লোকে মানুষ হইযা যাইতেন। 
ভক্তি-গদগ্ ক, অশ্রাসক্ত নষন সামযিক ভাবে শ্রোতাব মনেও প্রভাব বিস্তার কবিত। 
নীলু ঠাকুবেব 'বাঞ্ছাফলদাত্রী” গানটিতেও ভক্ত শাক্তেব অস্তবেব আকাঙ্ষ৷ ভাষায় রূপ 
এবিয়াছে। ভক্ত মোক্ষ কামনা করেন না ঃ 
বলে নির্বাণে কি আর হবে 
বিজ্ঞান দেহি মে শিবে 
সজ্ঞানে এই ভাবে আনি ঘাই। 


কবি-প্রসঙ্গ ২৮৭ 


তাহাদের প্রাথনা ঃ “যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গ পায়” । মাষের নাম তাহাদের 
জন্বল, চরণ সকল তীথের শ্রেষ্ঠ । নাম্গান ও চরণ-ধ্যান ব্যতীত তাহাদের অন্ত ক্রিয়াও 
নাই। কবিওয়ালাদের কে এই ধরনের গান জ্ঞানের গভীরতায় এবং ভক্তির নিবিড়তায় 


অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইলেও, ইহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সমালোচকগণ সংশয় 
পোষণ করেন। 


নীলমণি পাটনী 


নীলমণি পাটনীও বিখ্যাত কবিওয়াল। ছিলেন । ইহার গানে ভক্তির কথা, সাধনার 
কথা ও মানস পুজার নখা আছে। "মা হরারাধ্যা তারা তোমার নাম'-__গানটির মধ্যে 
একদিকে ভক্তির ব্যাকুলতা, অন্যদিকে মাতৃ-লীলার রহস্যময়তা ফুটয়া উঠিস্বাছে। 
“অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের তারা”কে ভক্ত ভক্তির ডোরে বাধিতে চান,,বাহা ফোড়শোপচার তাহার 
নাই, তিনি মানস নৈবেছ্য সাজাইযা মাকে নিবেদন করিবেন, ছয় রিপুকে বলি দিবেন। 
ভক্তেব কব বিশ্বাস, “ভাবা গে। মা, এবাব ধবেছি পাষাঁণের বেটি, আর পালাতে 
পারবি নে ।। 

ভক্ত মায়ের রহস্মযী লীল। অনেক সময় ভেদ করিতে পারেন না; কারণ, অনেক 
ভক্তকে তিনি দয়া করেন না, রাবণ সেই লঙ্কাপুরে অতি যত্তে যত্ব কোরে পুজা কোরে 
সবংশেতে যায়, কিন্তু আবার অনেকের প্রতি তিনি বিনা কারণেই প্রসর হন, শরীম্তে 
প্রসর হয়ে, বিনা পুজায় অ।।নি গিয়ে, মশানেতে অভয় দিয়ে রক্ষা করলি তায়? । 
তথাপি শেষ পথ্যস্ত অনন্ত নিউপ্রতায় নামমহিমার উপর তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেন, 
বলেন £ “তারা গো তোমার যে ভজে/ছ, সেই পেয়েছে লৌকিক কাহিনী ও 
বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত ভক্তের সরলতায় দিশানো এই গানটি তখনকার দিনে 
(আাতামাত্রকেই মোহিত করিত। ছুর্গোখসবের দিনে, মা দুর্গার সম্মুখে ভক্তি-গদগদ 
বঠে এই গান গীত হইবার কালে শ্রোতৃবর্গের প্রাণে কি ভাব উথলিত. হিন্দুমাত্রেই 
অন্তভব করিতে পারেনঃ ১ 


এাণ্টুনী ফিরিঙ্গী 


এযাপ্ট,নী ফিরি্দী জাতিতে ছিলেন পত্ভূগীজ। তখন অনেক ফিরিঙ্গী এদেশেই 
বিবাহ করিয়া এই দেশের লোক হইয়া যাইতেন। এ্যান্ট,নী সাহেবও এই দেশের 
মেয়ে বিবাহ করিয়। হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। এমনও শোনা যায়, বহবাজার 'ই্রীটের 


১। বঙ্গের কবিতা, অনাথকৃষ দেব । 


২৮৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ফিবিঙ্গী কাল" নাকি এ্যাণ্ট,শী সাহেবই প্রতিষ্ঠা কবিযাছিলেন। খ্রীষ্টান হইলেও 
সাহেবেব ভব'ণ" প্রীতি আন্মবিকতা শৃন্ত ছিল বলিব' মণে হয না। এ্যা্ট,শী সাহেবেৰ 
এহ গন, 
ভজন-পুজন জানি ন। মী জেতেতে ফিবিঙ্গী ৷ 
যদি দঘ। কোবে তাৰ মোবে এ ভবে ম।হগী ॥ 
_-গাণটি নিষ্টাবান ভক্েব প্রার্থনাব মতই খোনা'য। খ্রীষ্ট ও কৃষ্টে। হাম ও শ্ঠ।মায় 
তিনি কোন "৬৫ জ্ঞান কবিতেন না। 
এ্যণ্ট,নী আবেদ জব সাগেন্দ্জাধ। মঙাণাব। অমীম মাহম! তোনাব? সঙ্গীতটির 
মপ্যও আনু ৬০ বকণ কছেেব প্রাথনা ধ্বানঠ ভহ্য।ছে £ 
দুর্গা ছুগ! দুগা বলে বিপদকালে 
ডাকি, ছুর্গ। বাথ ম মা) ছুগা। কোবায হা 
সন্তানেণ অবশ ডাকেও ন। পেখ। দেন শাহ, তাহ আঅ।৬মান।জ্মব হযোগ, মাধেব 
ধশ্ম এহ কিম ৮  তবপন স্তীব্র অঠমগ, তিকান্‌ কালে বা কাব ভাম পবা করেছ? 
শ[ম কেবল কন্গশামষী ককশাশহ্য ভযেছ | হাহা গাযাণকুলে জয়, তাহাকে ভজন। 
কীবযা ব্র্ধ। দগুণাবা) ক্ষীবোদজলে ভাসলেন এ বি, শব ভঙনেন শ্মশানবাসা , তান 
দক্্থ।জ।যান'ম হতং্য দগ্মখজ্ঞ ভর্গ কবিয|ছেন, বস্ীশীব জগ যজ্ঞ আত্মা 5 দিয়াছেন, 
“আবার অ।পনি উম। কঠিন প্রাণ, ৩।ব পুর্কে প দিয়েছ? ঠিনি নিষ্ঠন হলেও 
কবি যত্র কখিব। সে গ্র্গ। তাখা'ব নামত গান করিবিন, আ। মুত্র (“অজপ? না ফুবানে। 
পথ্যন্ত) মুপ ত্রগা"।ণ বলিবেন। মাষেব সান কবিতঠে গিন অনকে সবে নিহত 
হইবাছে, বারণ বাজ ৩ ভাব উপাহবএ | তাই শেম পযন্ত ভ£ তব সেহ এব অন্রযেগ , 
দযাষবয ম।গ। 
কোন্‌ বালে বাকাবে মি পয বাকেছ 
বিন্বু-পুব'খেব কাহিনী সম্বলিত, সন্ভনের অনুণ্ঘগ 2 শ্রিত ভাবত ভক্ত বিগ নত 
এপ গাশ যে একজ- ফিবিপরাব বচণ, তাহা ভলিয যাহতে €।, নে হঘ, একজন, 
মাতৃভক্ত যেন নজেব হাদব-খপন| শিএাহয। অশগমক্ত কাঙয। এহ ককএ আবেদনের 
পদ বচনা কবিযাচ্থেন। খি।বপীব মুখে এইবপ শাস্বজ্ঞান ও ভ।ত্তব কথা গুনিষ। 
শ্রোতৃবর্শ শিশ্মিত হইয। যাহতেন £ ভাহাব। কাব ব্যনিগত জীবনের কথ| সম্পূর্ণ 
বিস্থৃত হইঘ|, তার আভনযে তষ্ট হইব, তাহাব পঠে বিজ মান্য দুলইঘা দিতেন। 
ফিবিদ্গী হইযাও শিষ্টাপুর্ণ হিন্দুযানাব জঙ্তই এয ণ্টনী সাহেব জনঞ্জিৰ কবিওযালা হইয। 
উঠিযাছিলেন। 


কবি-প্রসঙ্গ ১৮৯৯ 


বমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় 
বমাপতি বন্দোপাধ্যায় বমাপতি ঠাকুব শাম বিখ্যাত। ত্াহাব নিজেব কবিদল 

ছিল না, অন্যেব দলে গান বাধিযা দিতেন ।  বমাঠাকুবেব বাধা পালাগুলি অন্দি 
উৎকৃষ্ট হইত। গানগুলিব মাধ্য যখেষ্ট ববিত্বও থাকিত। অন্তান্ত কবি গান বচনা 
কবিতে গিয়া প্রকৃতিকে দূবে সবাইযা বাশিতন, পাবিবাবিক ন্খ-দুঃখেব মধ্যে 
তাহাদেব ভাব ও কথা সীমাবদ্ধ থাবিত। কিন্ত বমাঠাকুব লাধা, মেনকা ও 
গিবিবাজেব হৃদয-€বদনকে প্রণব মধ্যে ছডাহ্যা দ্যা বিচিত্র বস স্ষ্টি কবিতেন। 
সুক্বি বলিষাই প্রকৃতি তাহাব নিবট উপেক্ষিত হয নাই, জডপ্ররুতি জীবস্ত সত্তা , 
পবিণত হইয|ছে। বমাপতি ঠাকুবের বাঁধা-বিবহেব গান, 'সশ্ী, শ্যামা না এলো, 
যে, ন মধুব ও করুণ, সে-গানেও যেমন বুক্ষচঘ হয 'অশধাব ময-_মালসী গানও তেমনহ 
মধুব ও ককণ।  প্ররুৃতিকে অবলম্বন কবাতেই ভাব আবও চিত্তীৰক্পক হইয। উঠিযাছে। 
উমা না আসায় কেবল মেনকাই বেদনী- জন পাই হিমালযেন পশ্চপক্ষীও বদনায মান 
হইযা গিযাছে। গাববাজ বলিশ্্ছেন, 

বাণিগো শ্রু ঞমাবত বেদন। বলে নয । 

দেখ দোখ গিধিপুবে, পশুপন্মী আদি কব 

উমাব লাগিয়া! ঝুবে, নিবানন্দময | 
_এধযেন কবি কালিদাঞজেব শ্লোক শকুন্থলাব বিবে সমগ্র ঠাপাবনভমি কীদিষ। 
উঠিতেছে £ 

উগ গলিঅ দব ভর অলা মিঅ পবিচ্চত্ত নচ্চণা মোবা। 
ওসবিঅ পও্ডপন্া মুঅন্তি অস্ত বিঅ লদ।ও | ১ 
_ মুগেব মুখেব তৃণ খসিযা পাডা শাহ, মঘব নৃত্য পবিত্যাগ কবিযাঙ্ছে, লশ1 ছুংগে 
অশ্রব ন্যায পাও্পত্র মোচন বক্িশাছ। ক্মাপতি এ।চুব সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্পর্কেও 
পাবদশখ ছিলেন । তিনি “সঙ্গীত মলাদশ” পামে গ্রন্থ কব । ববেন। তাহাব কবিভাষ 
কাধ্যবসেব সহিত গীত-বস একত্র মিলিত হইযা 
গদাধব মুখোপাধ্যায ( ১৮৪৬-১৮৯৩ ) 
গদাধব মুখোপাধ্যায় কবিদলেব বিখ্যাহ বাধনদ।ব ছিলেন হহাব জন্স্থান 

২৪ পবগণা। ভোলা মযব।, লী ।মণি পাটনী প্রভৃতিব দলেব জন্য ইনি গান বচন 
কবিষ! দিতেন । ইনি বাগবাজাব্-নিবাসী মোভনটাদ  বস্থুব সখেব দাডাকবিব দলের 


জারজ হরলানতেজলেলফিজে 
৯। অতিজ্ঞান শকুত্তলম-_ চতুর্থ হচ্ছ 
১৯ 


২৯০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


জনও গান বাধ্যি। দিতেন। গদাধব মুখোব *পুববাসী বলে, উমার মা, তোৰ হাব 
ভাব এলো ওই, গানটি খুব জনপ্রিয়। ইহাব মধ্যে মাযেব ব্যাকুলতা ও 
মেয়েব অভিমানের মনোহব ছবি চিত্রিত হইযাছে। উমা আসিয়াছে, সংবাদ পাইযা 
মেনকা। ছুটিয়া গিযা উমাকে বলিতেছেন, 'আমাব উমা এলে। একবাব আয মা, 
একবার আয় মা, কবি কোলে ॥ 

কিন্তু উম।? সেও ব্যগ্র বানু দ্য! মাষেৰ গল! জড়াহয়া ধবিযাছে। কিন্তু অভিম।ন 
জাগিতেছে, অভিমানে কাদিয়া বলিতছে, “কই, মেযে বাল আনতে গিষেছিলে ৷. গেলে 
« নাকো নিতে, বব না যাব দুর্দিন গোল । 
গৃহকন্যাৰপে জগজ্জননীব এই অভিমান লীলাব তলন। কোথায 


অন্যান্য কবিওয়াল৷ 


অন্যন্য কখিগাষকাদব মধ্যে শবাহই ময়ব। জবনাবাধণ বন্দাপ'ধ্যাষ প্রভৃতির 
আম ডাল্লখাযাগ্য। বাহ *যবাব গান নন্নত্ব মাছে” কালীব কালাঝপ দন 
কবিবাব আকুতি অভিনব £ 
হয বাস গন্দিবে দাড।ও ম। নিভঙ্গ হাঘ 
একবাব কালী ছেডে হও ৮1 কাল 
গা ও পাধাণব মধযে॥ 
কুমাব নবচন্ত্র বায বিবচিত--“যে হষ পাঁষাণেব মেষে, শাব হদ্দে কি দয়া থাকে / গানটিক 
অনেকে নবাই মযবাঁৰ বচন। বলিযা মনে কবেন | 
জয়নাবাষণ বণ্যোপাধ্যাযেব গানে তেমন বিশিষত্ব কিছু শাই। আগমনী? গান 
বচনায ম' মেনকাব স্নেহ ব্যাকুলতাব চিত্রটি মন্দ নয, উমাকে কাছে পাইযা মেনকা 
খুলি নাইন, 
ভাল ম। গে, ম। তোৰ যেন পাষাণী 
তুই তো জগং-জননী, 
ভাল, তা ঝলে মা একবাব, মায়ে তোমাৰ 
মনে কব কৈ গো তারিণী 
এ অছ্যোগে জননী হৃদযেব কাতরতা থাকিলেও,এম্বধ্য-জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই- 
মায়ের রানবীয় ভাবটি এই এশ্বধ্য-বোধের জন্যই ফুটি ফুটি করিয়াও ভাল করিয়া 
স্ুটিতে পাবে নাই। 


রা 


কবি-প্রসঙ ২৯১ 


'রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু ( ১৭৪১-১৮৩৪ ) 


মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাছুবেব নিদ্দেশে প্রাটীন খেড, গানকে সংস্কাব করিয়া, বিবিধ 
বাস্যন্ত্রেব সঙ্গতে যিনি আদিবসাত্মক প্রণয় সঙ্গীতকে নবতব রূপ প্রদান করিয়াছিলেন, 
তিনি স্বনামখ্যাত নিধুবাবু। তাহাব পুবা নাম বামনিধি গ&। তিনি অত্যন্ত 
জনাপ্রযষ ছিলেন বলিযাই লোকে আদব কবিষা তাহাকে "নধুবাবু; বলিষা ডাকিত। 
সঙ্গীতপাবদশিতাব জন্য তিশি বাঙলাব “শোবী মিঞা? নামেও পবিচিত ছিলেন। 
নিধুবাবু যে নবতব বৈঠকী সঙ্গীত স্ষ্টি কবেন, তাহাকে “আখডাই, বলা হইত। 
হিন্দী খেষাল ব৷ টগ্পা* মত কবিষ! গান কবা হইত বলিষ। এই গ'ন টগ্” নামেও 
বিখ্যাত ছিল। 
টগ্ল! বা আগডাই গানে এক বৈঠকে তিনটি কবিয়। গীন গাওয়া হইত £ প্রথমে 
ভবানী-বিষযক গান, তৎপবে এশশ-শীত (বিবহ বা সখী-সম্বাদ), তাহাব পর 
প্রভাতী” । নিধুবাবুব সখী-সন্বাদ ও প্রভাতীব প্রণয-গীতিগুলিই শ্রেষ্ঠ । ইহা মানবীয় 
প্রেমেব কান্ত-কোমল ভাবে, দুঃখে-শঙ্কায। আবেগে-উচ্ছ্াসে অতি মনোবম। এই 
গানগুলিকে আধুনিক গ্রণয-গীতিব পথ-প্রদর্শক বলা চলে । 
টঞ্াব গানগুলি সংক্ষিপ্ত ও গাব্দ্ধ।/। কবিওষালাদেব গাণে কথাব বিস্তার, 
টগ্পষ কথাব জঙক্ষোচ, স্ুবেব ওস্তাদি ও বাগবাগিণীব বিষ্তাব। এইখানেই কৰি- 
গাণেব সঠি টঞ্সাব প্রধান পাথক্য * কবিগানে ধন্সেব মণি-মঞ্ষায মানবী ভাব, টগ্লায় 
কেবলই মানখীয ভাব। মানব-জীবনেব * নন্দ বেদনাব স'বাদে, শিল্প-সঙ্গত সংযমবোধে 
টপ্পা গান অতি মনোহব। 
নিধুবাবুব প্রণম-গীর্তি যেমন কবিত্বপূর্ণ, মালসী গ'ন তাহাদেব তুলনায় অকিঞ্চিৎ- 
কব। ভাবেব গাঁচবদ্ধতা ব্যতীত ইহাতে ম্ৃতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। তবে নিধুবাবুৰ 
প্রণয-গী হতে যে 010691796. 7981180) 06 ])889101৮ দেখা যায়, শান্ত গীতিতেও 
তাহা বর্তমান । শাক্তপদাবলীতে নিধুবাবুব একটি গান উদ্ধৃত হইযাছে, ইহা মাতৃ- 
হ্বদযেব আবেগে উচ্ছল £ 
গিবি কি অচল হ'লে আনিতে উমাবে। 
না হেরি তনয়ামুখ হৃদষ বিদরে ॥ 
ত্বরান্বিত হও গিবি, তোমাব করে ধরি 
উম “ওমা” বলে দেখ ডাকিছে আমাবে ॥ 


২৯২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


শ্রীধর কথক 
হুগলী জেলাব বাশবেডিয। গ্রামে শ্রীধব কথক জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা বতনরৃণ 
শিবোমণি। শ্রীধৰ নিধুবাণুব জমসাময়িক এবং টঞ্স-গাষক হিসাবে শিধুবাবুব 
পরেই উাহাব স্থান। হি কিবিবত্বঁ বা “কবিভূষণ উপাধি লাভ ববিযান্ছিলেন। 
ভাবেব স্থক্্সতাষ ও দৌন্দব্যে উ্ধব কথকেব সঙ্গীতও মিধবাবুব গীতাবলীব সমকক্ষ । 
উভয়েবই কৃতিত্ব প্রণয-সঙ্গীত রটনায। মানব-মনেব তত্ববিশ্লেষণে জঙ্গীতগুলি 
অপূর্বব। গানগুলিব সাহিত্যিক দাবিও তুচ্ছ নষ। 
শ্রীধব কথকেব ভখানী-বিষষক গানও ভাব্মষ। উমাব আগমন উপলক্ষ্য কবিয! 

কবি মাত-হদযেৰ আনন্দকে ভাষাবপ প্রদান কবিতেছেন, 

গব্বাজবে ডেকে দে গো) 

»[মাব গুহে গৌবী এলে | 
_ এতদিন যে গিবিপুণী ছিল অন্ধকাব, নন্য-_আজ উশান মাগমনে তাহ! 
আলোময ও পুণ হহযা উঠিযাছে। ৮শ্তীপাঠে চ্চস্থাপনে ছুর্গোঘসবেব আনন 
উমাব আগমশ-উপলক্ষে তুমুল হইযা উঠিযাছে। মাযেৰ এহ আশন্দ উল্লাসত চিত্ত 
চিত্তাকর্ষক । 


কালিদাস চট্টোপাধ্যায (১৭৫০-১৮২০) 


কালিদাস চট্টোপাধ্যাযও খ্যাতনামা টগ্লাগাযক। হাব পিতাণ নম বিজ্যবাম। 
কালিদান হুগলী জ্লোব গুপ্থিপাডায জন্মগ্রহণ খবেন। সঙ্গীত ও শান্ত 
অধাযন-মানসে ইনি দিল্লী, লক্ষৌ, কাশী প্রভৃতি স্থানে যান। ফাস ও উদ্দ ভাঁবাতেও 
ইনি পাবদর্শী ছিলেন। আচাঁবে-আচবণে, পোষাকে-পবিচ্ছদে, কথায-খাভাষ 
মুসলমানী কেতাদুবস্ত ছিলেন খলিযা, ইনি “কালী মিজ্জা, নামে অভিহিত হইতেন। 
কথিত আছে, রাজা বামমোহন বায হ'ধাৰব নিকট গান গুনিতেন। ইনি এককালে 
বঞ্ধমানেৰ রাজকুমাব প্রতাপচাদের সভাসদ ছিলেন। পবে গোপীনাথ ঠাকুবেব আশুরষে 
বসবাস কবেন। শেষ বযসে কাশীতে কালী মিজ্জাব মৃত্যু হয। 

কালী মিজ্ভাব প্রণধ-মূলক টগ্া নিধুবাবু বাঁ শ্রীধব কথক হইতে উন্নতমানেব নয, কিন্ত 
“মালসী” গানগুলি অনেকাংশে শ্রেষ্ট। কালী মির্জার মাললী গানগুলি সংহত, ভাব. 
বৈচিত্রো পূর্ণ, ইহাতে গভীব শাস্তজ্ঞান ও কবিত্বের চিহ্ন বর্তমান। কবিব অলঙ্কাব- 
গ্রযোগ নৈপুণ্যও লক্ষ্য কবিবাৰ মত। অলঙ্কার যেন ভাবেবই সজ্জা, বসেব ইঙ্গিতবহ । 


কবি-প্রসঙ্গ ২৯৩ 


“চঞ্চল চবণে চলে অচল-নন্দিনী'--পদটিতে অচিস্ত্যাব্যক্তরূপিণী, ত্র্গদনাতশীর বাল্যলীলার 
বপটি চমতকাব ফুটিযাছে, অন্ুপ্রাসেব বস্কাবে নৃত্যছন্দটিও যেন পরিক্ফুট । “আমি ওই 
ভযে মুদিনে আঁথি। নূন মুদিলে পাছে তাবাহাবা৷ হয়ে থাকি ॥---এ পদটিও ভাব- 
বৈচিত্র্ে সুন্বব | 

“কেও বিহবে হব-হৃদি 'পবে, হব-মন হবে মোহিনী'-গানটিকে অনেকে আ্রীধর 
কথকেব বচন। বলিয়। মনে কবেন, কিন্ত ণানটি কালী মিঞ্জাব নামেই অধিক 
গ্রচলিত। 
অন্তান্ঠ টগ্পা-গাষক 

অপব টগ্লা গাঘকদদেব মধো শিবচন্ত্র সবকাব, আন্দুলে। জগন্নাথ প্রসাদ বস্তু মল্িক ও 
মুজা হাসন আঁলিব নাম উল্লেখষেগা । শিবচন্দ্র সবকাবেব “ভূবনেশ্ববী মাব কপে ভূবনে 
ন[ভিক সীম" গানটি শগ্ত্োক্ত “ভিবনেশ্ববী” দেবীব খ্ানপ্টবাদ কেহ কেহ পদটিকে 
মভাবাজ ন্দিবচন্ডেব বচন| বলিষ। পম্ুমন কবেন। 

'ান্দুলেব জমিদার জ্গন্নাথ প্রসাদ বস্থ মল্লিক ডখ*ত-বসিক ছিলেন। তীছার 
পিছ্াৎসাভিতাও উল্লেখষোগা । তিনি নিল্জও টগ্প। বচন! কবিযা গান কবিতেন। 
মলিক মহাশযেব গন গতানগতিক । গান গুলিতে শাস্্জ্ঞানব পবিষ্য পাওয়। যায । "শঙ্কবি 
ককণা কব, বিক্বান কেন বঞ্চন *__পদটিব প্রাথন।ষ '্আন্তবিক ত। নাই, তবে টগ্লাগায়ক- 
স্রলভ মন্রগ্রাস-প্রযোগেব * ম্বান আছে। 

মুদলমান ভইলেও যে-ভেত মুজ। হাসন আলি স্পিলন টপ্ন গাবক, তাই গাতারস্তে 
তাহাবেও মালসী' গাহিতে হইত । ঘয। বে শমন এবাবাকবি। এসে। না মোৰ 
আর্গিনা(৩ দোহাই লগে ঝরিপুবাবি গানটির মধ্যে মজ। হাসন “কালভষ হারিণী” মাজের 
শক্তি বর্ণনা কবিয়াছেন। মাযেব খাসাতালুকে যিশি বসশাস ববেন, তিনি নির্ভয়, মৃত্যুকেও 
তিনি অবহেলা কবিতে পাবেন । ভক্তিব দিব হইতে না হইলেও ভক্তেব মানাঁসক শনির 
একাশ হিলাবে প?টিব মূলা আছে। 


বপটাদ পক্ষী 


বপটাদ দাসু অথাৎ 1২৮৬), পক্ষী ( ( 78010.) ইহাদেব বিশেষ উপাধি। 

উপাধ্িটি কৌলিক নঘ। তখনকার দিনে একদল গাষক নিজেদিগকে পক্ষী? বলিতেন, 

ইহাদেব বিশেষ কুলজি-পুঁথি অন্ুযাধী-_ই হাবা গসম্পাতি কশ্ঠপনাতি'ৰ বংশধর 
বলিষ। পবিচয দিতেন! নিমতলানিবাসী বাবু শ্রীনাবায়ণ মিত্র পক্ষীর দল গঠন করেন $-+ 


২৯৪ শাক্তুপদাৰলী ও শক্তিসাধনা 


পক্ষীর দলও টগ্লা-গাষকদেব মত নৃতন ঢংযে গান গাহিতেন। নিধুবাবুব টগ্লার আসরে 
ইন্হাদেব সমাদব ছিল। বপষাদ পক্ষী বাগবাজাবেব অধিবাসী ছিকপন। তীহাব পিতার 
নাম গৌবহবি দাস। 
'পক্ষীব দূলের পক্ষীনকল ভ্রদস্তান, উপস্থিত বান্তা, উপস্থিত ক্বি, বাবু এবং সৌখীন 
নামধাবী “ুধী” ছিলেন ।"১ 
পন্টীব দলেব বিখ্যাত পক্ষী রূপটাদ। ই*বাজ্জি-বাপ্ল। মিশাইয়া বিচিত্র কৌতুকহাক্ 
স্থষ্টি কবিয়া ইনি গান বচনা কবিতেন। গানগুলি নৃতন ই*"বাজি শিক্ষিত, বিলাসী 
বাবুদলেব তৃপ্থিসাধন কবিত। যমন রুচি, তেমনই গান। গানগুলি অনেকটা প্যাবড়ি 
ধরনেব। ভক্তিমূলক বাধাকৃষ্ণলীলাব বৌতুকাবহ চিত্র, তখনকাৰ বাবুদলেব রুচির 
পবিচষ বহন কবে। বপটাদ পক্ষীব বৈষ্ণব পদানলীব একটি নমুনা।__ 
লেট মি গো ওবে দ্বাবী 
আই ভিজিট টুর বংশীধাবা 
এসেছি ব্রজ হতে, আমি বজেব ব্রজনাবী। 
বেগ ইউ ডোব কিপাব, 
লেট মি গেট, আই ওষাণ্ট ট্র সি ক্লুক-ভেড, 
ফব হুম আউষাব বাধে ডেড, 
আমি তাবে সাচ্চ কব ॥ 
ধর্মকে ইনি এই এক দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভক্তি আপক্ষা বাঈবেব মাতামাতি বেশি 
ছিল; সব কিছুকেই হাসিব দৃষ্টিতে দেখিযা ইনি লু-তবল গান বচনা কঝিতন। 
বৈবাগ্যেব কথা বলিতে গিযাও বৌতুক কবিতেন। ধর্শেব প্রতি একটু বক্র কটাক্ষও 
ছিল, যেমন, 
ভাঙলো না ভোব মাধাব্‌ ঘুম । 
বিষয-মদে চক্ষু মুদে শুষে আছ বেমালুম্‌। 
এশ্বয্যেব মাৎসয্যে তুমি মনে কব বাদসারুম্‌। 
_ইহা মোহ-মুদ্গব, না েষ-উদগাব। “মনোদীক্ষষা, না! নব্য ইংবাজি শিক্ষাৰ বুকৃনি 
কেবল ধর্ম কেন, যে কোন ক্রটি-বিচ্যুতিকেই ইনি ছাভিয়া কথা কহিতেন না। কন্যার 
বিবাহে অভিভাবককে নাকাল হইতে হইতেছে, আধ্যজাতি অবনতিব দিকে যাইতেছে, 
বাবুব দল “বাগান-সর্বর্ধ-_-সবই তাহাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিযাছে। তিনি বুঝিয়াছেন, 
“আপন দোষে যাচ্ছে টে সে ভাবতী+। 
১। বঙ্গেব কবিত।--অনাথকুষ্ণ দেব । 


কৰি-প্রসঙ্গ ২৯৫- 


রূপটাদ পক্ষীব কতকগুলি গানে কিছুটা গান্ভীধ্য আছে। 'নবমী নিশি পোহাল, 
কি করি কি কবি বল" গানটিতে উমাব বিজয়া উপলক্ষ্য করিয়া! মাতৃ-হৃদয়ের বেদনা; 
উদঘাটিত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তি ও আন্তরিকতা কতখানি আছে তাহা বিচাধ্য নয়। 
বাবুরাও সখ করিয়! যে নবমী” 'বিজযা” গাহিতেন (“কণ্মকর্তী পাত্র টেনে পাচোইয়ারে 
জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটা কচ্চেন )১, সেই গানের নমুনা রূপটাদ পক্ষীর গীতাবলীতে 
আছে। “ভোরাও ওক্তে ভষবে। বাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়! গাওনা হোলো? 
এ গানে ভক্তি না থাকিলেও রসিকতা! থাকিত, বিবিধ বাগ ও বাগিণীৰ আলাপও থাকিত। 
রূপচাদেব গান তৎকালীন বাবুদেব নবশী-বিজযা' গাহনাব দৃষ্টান্ত । 


সর্পাচালিকার- 
দাশরথি রায় ( ১৮০৬-৫৭ ) 


দাশবখি বায বাঙলা দেশেব জনপ্রিয পাচালিকাব। তিনি বদ্ধমানের বাধমুডা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ কবেন। পিতাব নাম দেবীপ্রসাদ বাষ। শৈশবাবধি তিনি মাতুলালয় পীলা' 
গ্রামে প্রতিপালিত হন। দাশবথিও কবিদলেব বাধনদাব হিসাবে গীতের আসরে 
নামিযাছিলেন, কিন্তু শেষ পথ্যন্ত "াপান”, 'উতোক-এব বিতগ্তা পবিত্যাগ কবিয়। তিনি 
পাঁচালি বচনা কবিযা গান কবিতে থাকেন। নুতন পাঁচালি গানেব গাযক হিসাবেই 
তিনি বিখ্যাত। তিনি এত জনপ্রিয হইযাছিলেন যে, লেকে তাহাকে আদর করিয়া 
পাগু বায়” বলিয1 ডাকিত। 

দাশবথি বাষেব পাঁচালি দোষে-গুণে মিশ্রিত। তংকালীন অনুপ্রাস-যমকের 
আডদ্বরে বচন। পুর্ণ? গ্রাম্যতা ও অঙ্লীলতার চিহও প্রচুব। তথাপি দাশরথি রাস্ক 
দু রায়” । তাহার প্রধান কাবণ, তিনি যুগেব ধাব। অনুযায়ী লোকেব রসতৃষগ 
পবিতৃপ্ত করিযাছিলেন। তাহার পদেব লালিত্য ও বক্র কটাক্ষ-_ছুইই লোকের 
রুচিকর ছিল £ 'দাশুর রচন। ভ্রমবেব মত, *%; মধু কিন্তু হুলে বিষ বহন কবে'-_আচার্য্যা, 
দীনেশ সেনের এই মন্তব্য মিথ্যা নয (দ্রষ্টব্য “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য? )। 

দাশরথি রায় অবিশ্রাস্ত লেখক ছিলেন, কত ক্ষুব্রু ক্ষুদ্র পালা ষে তিনি রচনা 
করিযাছিলেন, তাহাব ইয়ত্ব। নাই। তন্মধ্যে প্রভাস, চণ্ডী, দক্ষযজ্ঞ, জন্মাষ্টমী, গোষ্ঠলীলা, 
মানভঞ্জীন, বিধবা বিবঞ্লভৃতি পালা গ্রসিদ্ধ। তথৎ্কালে দাশ বায়েব অসংখ্য গান 


১। হতোম প্যাচার্ধ নকসা 


২৯৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


লোকে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তাহাব বিদ্ধপ, বঙ্গবস, কবিত্ব, লৌকিক জ্ঞান 
প্রড়তির জন্য তাহাব পাঁচালি সরুলেব হৃদয় হবণ কবিয়াছিল | 

সাধারণ লোকেব সবল বপ-তৃঞ্ঝা বিবাবণেব জন্য তিশ্ি য অতি তরল গান বচনা 
ক্রিধাছেন, তাহাদের কথা ছাডিম্ন! দিলে, পাবমাধিক সঙ্গীতগুলিব জন্যই দাশ বায় অমব 
হইযা থাফিবাব যোগ্য । ব্যক্তিগত জীবনেব গ্রানি-দীনতাব উর্ধে এই সফল গানের 
স্থান, যেন পন্কোর্দে পল্পেব মত। ভক্তিব আনেগ, বিশ্বাসেব নিবিডতা, মুক্তিব আকাঙ্ষাষ 
সঙ্গীতগুলি হৃদয-হাবী। এগুলিতে শ্রেষ নাই, নূরুচিব পবিচষ নাই, কেচ্ছ। নাই £ 
এগুলিতে আছে ভক্ত জদযের গঠীব আকৃতি, স্বীয় দিনতাব স্বীকাবোক্তি, এখানে 
বৈবাগা, অন্ুশাচনা, সাশ কাতিবতা। 

দাশু বাব শ্যামাসঙ্গীনতগুলিতেই এই পাবমাধিক ন্মাকৃতি গভীব হইয! বাজিয। 
উঠিষাছে। তাহার “মাগমন। গ'নগুলিব বো মাতৃ-ছদযষেব বেদনাব চিত্র অতাব 
অর্মস্পশর্খ £ 


গিবি গৌবী "আমাক "সছিল। 
সাপ দেখা দিণ্য চৈতন্য কথ্ষে 
চৈতন্নবপিণী কোথ।য লুবালো1। 
উমাকে বিদাব দিতি গিবা, সাপব সকাত্ব আবেদন শাবও মন্মান্তিক £ 
গিবি, যায হে লষে হব প্রাণকত্া গিবিজাঘ। 
পাব ০৩| বাগ প্রান্ণব ঈশানী, 
বাচে পাণাণী, গিবি, যায । 
পাশুবায়ব “আগমনী? ৪ “ব্জিযা্য শাধুবোব আহি এশ্ব্য-জ্জানেব অত্যাশ্ন্য 
সমন্ধয ঘটিযাছে। “সা বাল ম ডাক, মুখে আপমাধ বাণী” য উমা, তিনি যে ভ্রিভূবন- 
মান্যা তিনি নে '্রদ্দমঘী, এক তিনি দিশ্বন স্ন নাই । কবিওয়ালাদেব মন মাধুষ্যেব 
আবেগ আবর্তে দাশু ব'ষ ভগব তীব এশ্বাকে ডুব।উযা দন নাই | 
ধরশ্বব বোখকে উদ্দীপু বাখিযাই তিনি নুতাকালীকে ম্বীয হ্দযে আহ্বান 
কবিযাছেন £ 
কব কব নৃত্য, নৃত্তাকালী এক 4 মন-সাধে 
কণক্ষোত্র মা। মোব হদয মাঝে । 
জীবনেব অভিজ্ঞতা গিয' শ্িনি অনুভব কবিযাছেন, মানুষেব পতন মানুষেবই নিজ- 
কু কান্মেৰ পবিণাম, তাই আত্মান্থাশাচনায কাতবোক্তি কবিযা উঠিয়াছেম, 


কৰি-প্র্গকক ২৯৭ 


দোষ কাবো নয গো মা, 
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মবি শ্যাম] ৷ 


কাম-ক্রোধাদি বিপুব বশবন্তাঁ হইযাই মানুষ পাপের দ্বাব উন্মুক্ত কবিয়! দেখ, কুমতি 
তাহাকে অধঃপতনেব দিকে আকর্ষণ কবে, ভাই কবিব প্রার্থনা “আগে বধ ক্রদ্ষমাথ। মোর 
কুমতি বক্তবীজে । তাবও পবে আবও আকাক্। আছে, মাতৃ-চবণ-নিভব ভক্তেব 
এঁকাস্তিক আকাজ্ঞ।, 
মনেরি বাসনা স্টাম।, শবাসনা শোন্‌ মা বলি, 
অন্তিম কালে জিহব। যেন বলাত পায় ম1 কালী কালী । 
কাবণ, এই স্ুগভীব বিশ্বাস সক্কানে আছে যে, “কালহব' কালীমন্ত্র , ডাকিলে 'জয কালী 
বলে, কাল ভষে পলা অমনি ॥ 
দাণ্ড বাষেব শ্ঠামাসজীত ভক্তেব ৩ক্তিপ্রত প্ু্পাঞ্জলি। তাহাব আন্ষেপে ও 
আত্মশিবেদনেব পদগুলি অশ-শুদ্ধ খলিযাহই তাত মন্তবকে এমন কবিষ। স্পর্শ কবে। 
তখন মনে হয ন দাশু বায লাঞ-বঞ্জক পাঁচালিকাব, মনে হয, তিনি ৬ক্ত, তিনি 
সাধক কবি। 


বসিকচন্দ্র বাঁয় (১৮২০-১৮৯৩ ) 


বসিকচন্দ্র বায ভগলী জেলাব ভদ্রেশ্বব গ্রামে ম[তুলালঘে জন্মগ্রহণ কবেন। ইহাদেব 
নিবাস শ্রীবামপুবেব নিকটবর্তী" ব। গ্রাম । পিতাব নাম হবিকমল বাখ। ইনি দাশবখি 
বাযব সমসামযিব। পাঁচালি গাযক হিসাবে উভধেব মধো বন্ধুত্বও ছিল বলিষা 
প্রসিদ্ধি আছে। 

দাপট বাষেব মত বব্যাপক খ্যাতিব অধিকাবী না হইলেও পাঁচালি-গায়কবপে 
বসিক বাষেব সুনাম ছল। বুকচি-ছুষ্ট বলিগা পাঁচালিগানেব অখ্যাতি আছে, তাহাব 
প্রধান কাবণ, পাচালিকাবকে প্রার-» জনেব বসতৃষ্ণা মিটাইচ৩ হইত তাই বঙ্গ-রসেব 
নাম ভদ্রজনেব কচি বিগহিত ভাবও শরবেশন কবিতে হইত । কিস্ত গাষকগণ যখন 
আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে তান ধবিতেন, তখন তাহাবা অন্য জগতেব মানুষ হইযা ঘাইতেন। 
তখন ভক্তিব প্রগ।ট'াষ, ভাবে ব্যাঁকুলতাব গাধাববও কণ্ঠ রুদ্ধ হইযা যাইত, চোখে 
অশ্রধাব। নামিত। মুহূর্তেব জন্য শ্রো।তৃধর্গকেও স্তস্তিহ হইতে হইত এবং তাহাদের 
নয়ন-যুগল বাম্পানুল হইযা৷ উঠিত। 

বসিক বাধেব পাঁচালিগানের মধ্যেও এই ধবনেব পাবমাথিক সঙ্গীতের সংখ্যা কম নয়। 
ত্াহাব কতকগুলি”্স্গীতে দাশু বাষেৰ'স্পষ্ট প্রভাব আছে বিশেষ কবিষা আগমী 


২৯৮ শাক্তুপদাবলী ও শক্তিসাধন৷ 


ও বিজয়াব গানগুলিতে এই প্রভাব বেশি। উমাব মত মেষেব জননী হইবাব সৌভাগ্য 
মেনকাব গর্বোক্পসিত বাৎসল্যমিশ্রিত উক্তিটি গভীব আন্তবিকতাপুণ £ 
জগৎ ভুলে যাব মাযায 
ভুলেছে সে আমাব মাযাষ 
একবার কোলে মা আয, 
মা, আঘ, মনোবাঞ্কচা পুর্ণ কবি। 
কবিওযালাদেব গানে বেশিব ভাগ ক্ষেত্রে আগমনী-বিজ্যাব গানগুলি ছাড। সাধন- 
বাজ্য্েব কথা ণাই। পাঁচালিগাযাকব গানে সাধন-বাজ্যে প্রবেশেব আকুতি আছে। 
বসিক বাষেব পাচালিতে সাধনা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান । গ্রাবখেলাৰ বপকে বায় 
মহাশয় শক্তি-সাধনাব কথ। কহিযাছেন, 
সাধনরূপ গ্রাবুখেসা এই বেল' মন খেলা নে বে 
জিৎ হবে ভবেব বাজি, কালীনামেব টেক্কা মেবে। 
শুধু তাই নয, সাধনাব প্রাথমিক স্তব অতিক্রম কবিযা, মানস-পূজায 'সাধনবাজ্যেব 
কাযোব অধিকাঁব লাভ কবিয1 সাধন সমবে অবতীর্ণ হইবাব সাহসও তাহাব আছে, 
াষ মা সাধন-সমবে, 
দেখবো! মা হাবে, কি পুত্র হাবে। 
শক্তিব গুঢতত্বও তাহাব অজ্ঞাত ছিল না। “যখন যাবে ইচ্ছা কব, হব ডুবাও, নষ 
নে যাও পাবে।+_ এ তত্ব তিনি জানেন এই “ইচ্জামধী মাই 'ব্রহ্ষমযী' জননা £ 
ত্যজ্য কবি নিব্বিকাবে, মহত হতে অহঙ্কাবে 
স্ষ্টি কব সবিকাবে, বিকাববূপিণী ॥ 
বসিক বাষেব গানেব বিবেক-বৈবাগা, মানসপুজা, শক্তিতত্ব ও সাধনতত্বেব কথ। সুগভীর 
তব-জ্ঞানেব পবিচয বহন কবে। ইহা বহু-শ্রুতত্বেৰ পবিচায়ক। পাগ্ডিত্যেক সহিত 
ভক্তি মিশ্রিত হওযায গানগুলিতে জ্ঞান ও ভক্তিব সাযুজ্য ঘটিযাছে। 


ঠাকুবদাস দত্ত ( ১৮০১-১৮৭৬ ) 

ঠাকুবদাস দত্তের নিবাস হাওডা ব্যাটবা। ইনিও দাশু বাষেব সমসামধিক | যাত্রী 
ও পাঁচালি উভষ প্রকার গানে তাহা সুনাম ছিল। ইনি “বিদ্যাস্থন্দর”, শ্রীমন্তেব 
মশান” “দুর্গামজল? প্রভৃতি পাল। গান কৰিতেন। ইহাব বচিতু দুকন্গুলি শ্তামাসঙ্গীত 
পাওয়! যায। ঠাকুরদাসের বচন প্রাঞ্জল, স্থানে স্থানে কবিও আছে। “গিরি, 
কাৰে আনিলে, এনে কাব তনয! প্রবোধিলে ”--এই পদটিতে মেনকীব বিম্ময-বোধের 


কবি-প্রসঙ্গ ২৯৯ 


মধ্য দিষা অদ্ভুত বস স্থ্টি কবা হইয়াছে । এই ধবনেব রচনা বামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, দাশ 
রায় প্রভৃতির গানেও দুর্লভ নয। 


নবীনচন্দ্র চক্রবত্তী 


পাচালিকাব নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীও বিখ্যাত। দ্বিজ নবীনেব শ্ঠামাসঙ্গীত পবিপুর্ণ 
আত্মনিবেদনেব স্থুবে ভবপুব। খাটি ভক্তেব মত তিনি কেবল মাতৃচবণ কামনা 
কবিযাছেন। সংসাবেব সামান্য ধনে তিনি অভিলাধী হন নাই-'যদি পাই গো শ্যামাপদ, 
হই না ধনে অভিলাধী'। তিনি মোক্ষপদও কামনা! কবেন না, মাধে শ্রীচবণে স্থান, 
পাইলে, 'মোক্ষপদ সামান্য গণি'__ইভাই ভক্তেব উক্তি। “সজল নযনে ভাসি, চাও মা 
তার৷ মুত্তকেশী'--এই প্রার্থনাই ভক্ত কবি ছিজ নবীনেব শ্যামা ীতেব প্রণন প্রার্থনা ) 
কোথাও কোথাও ভক্ত-জনোচিত মানসিক দৃঢতাও অছে; ভক্তি ও প্রপত্তি হইতেই 
এই দৃঢ়তা আসিয়াছে । 


যাত্রা ওয়ালা 
মদন মাস্টাব 


অগ্লাদশ শতকেব শেষভাগে «৭ উনবি"শ শহতকেব প্রথমে, বাঙলা দেশে যাত্রাগনেব 
বড সমাদব ছিল। প্রথমতঃ “রুষ্ঞযাত্রা” ছল প্রধান গাহণাব বিষ্য। ক্রমে চিন্তীষাত্র” 
বামযাত্রা" ইত্যাদিব প্রচলন হয। প্রথম দি ₹ প্রধান যাত্রা ওয়ালা, ছিপীবে পবমানন্দ 
অধিকাবী, শ্রীদাম, স্থবল, বদন অধিকাবীব নাম দেশজেড। বিখ্যাত ছিল। গাবিন্দ 
অধিকাবীর যাত্রাও একদা দেশকে মাতাইযা তুলিযাছিল। ইহাবা প্রা প্রত্যেকেই 
কুষ্ণযাত্রার পালা গাহিযা যশ অঞ্জন কবিষাছিলন । ফবাসডার্গাব গুকপ্রসা? বল্লভ 
গণ্তীযাত্রায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইযাছিলেন । 

মদন মাস্টার প্রাীন যাব্রাওয়ালাদেব মধ একজন । উতরুষ্ট যাত্রাওযাল। 
হিসাবে মদন মাঁস্টাবেব স্রনাম ছিল। কালক্রমে মদন মাস্টাবেব দল ভাঙ্গিযা “বৌ 
মাস্টাব', “বৌ কুণ্ডেব দল; গঠিত হইযাছিল। যাত্রাপালায় মাঝে মাঝে অতি উৎকষ্ট 
প্রান থাকিত ঃ গানগুলি যে যাত্রার অধিকাবীরাই বচনা কবিতেন, এমন নয, তবে 
গানগুলি অধিকারীর নামেই চলিত। মাদন মাস্টাবের নামে কযেকটি সুন্দৰ শ্যামাসঙ্গীত 
চলিয়া আসিতেছে , তন্সধ্যে এই গানটি উল্লেখযোগ্য : 


৩০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন৷ 


আর অভিমান কবিস্‌ নে মা 
ক্ষমা! দেগে। ও শক্কবি। 
দুনযনে বহে ধাবা, মা ভযে কি সইতে পাবি? 
মদন মাস্টাবেব নামে প্রচলিত নিম্নলিখিত গানটি অধিক সমাদৃত £ 
গযা গঙ্গ। প্রভাসাদি কাশী কাঞ্ধী কে বা চাষ। 
কালী কালী কালী বলে অজপা৷ যদ্দি ফুবাষ ॥ 
গানটিব মধ দিব্যভাবেক তীর্থ্নান ও মানন জপেব কথাগুলি, একজন প্রকৃত সাঙ্ধকেব 
, কথা স্মবণ কবাইয। দেখ । মাতৃনামেব মহিমায় গানটি পৰিপূর্ণ। 


নীলকণ্ঠ মুখোপাধায় ( ১৮৪১-১৯১২) 


বর্দমান জেলা ধবনা গ্রামে শীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়েব জন্ম হয। নীলকণেব যাঁর! 
অতি প্রসিদ্ধ! প্রথনে ইনি গোবিন্দ অধিকাবীন ছলে ছিলেন; অধিকাবীব মৃত্যু 
পব দল ভার্গিযা গলে নীলক নিজেই এক দল গঠন কবেন। ক্রমে নীলক্েব দল 
বাট অধ্লেব সনদপত্র গ্রসিদ্ধি অঞ্জন কবে। 

নীলক খারাব অপ্িকাবী বলিযাই খ্যাতি 'আঅস্জন কবিযাছেন; আসলে তীহাব 
আন্যবিব ভন্দিমাথ। গান এ শুক্কিতত্বে ব্যাথা আন্নকটা পাচালিব প্রভাব স্থডনা 
কবে। ডাঃ স্রকুখাব সেন মগাশষ বলেন, “দাশলখিব আঙল ভাবশিষ্য হইতেছেন 
ভক্ত কবি নীলবঠ মুখোপাধ্যা *শীলকণঠেব গানে দাশবধিবই ভক্তিউচ্ছ সিত 
প্রতিধবনি শুনি ।”১ 

নীলকণ্ের গান “কগ্ঠেব পদ" বলিষ। বর্দমান ও বীবভূম জেলাব সর্ক্ন্ প্রচলিত । 
নীলকণ যাত্রাওখাল। হইলেও ছিলেন ভক্ত, কবি-প্রতিভাও তীানাব ছিল। নানা 
শান্ত্েও তিনি পাণ্ডিত্য অঙ্জন কবিযাছিলেন। শাল্শজ্ঞানের সহিত ভক্তিব উচ্ছাস 
মিলিত হওম়ায কগেব গীত' এত মধুব। “মা আমাব আজ বুন্দাবনে হয়েছে 
কালশশী", “মাযেব খেলা মুলুক জডে” প্রভৃতি গানে শল্তিব গভীব তত্ব, জগজ্জননীব 
বশ্বব্যাপিনী কপ উদঘাটিত হইয়াছে । কেব পদে ভাব অনুযায়ী ছন্দেব প্রয়োগ 
এনং শব্দনির্বাচনের কৌশল দুষ্ট হয। মুগ্ডালী কালীৰ ভীষণ রূপবর্ণনায় নীলক 
৬াবোপযোগী ছন্দে, ধব্য্যাত্রক তবল ও গন্ভব শব্দ-প্রযোগে যে নৈপুণ্য দ্েখাইয়াছেশ 
তাহা বিস্মযকব £ 


১। লাঙ্গাল| সাহিতোব ইতিহাস (প্রপ্ম ও) 


কবি-প্রসঙ্গ ৩০৬, 


বোব ধ্বান্তবরণী, ছুংখান্তকবণী, কাব কামিনী, কামান্ত-উবে 1 
বামোদ্ধ কবে আ্ি কবিছে বক ঝক, 
ফণা বিস্তাবি ফণী কবিছে লক লক, 
বৃমুণ্ড মুখে উঠে শোণিত হক হক্‌ 
চক্‌ চকু কবি শিবা পাশ কবে ॥ 
শীলকণ্ঠেব “আগমনী” গান জ্ঞান-মিশ! ভক্তিব স্পর্শে সমুজ্বল। স্টাহাব,_ 
গা তোল, গা তোল উম। বজনী প্রভাত হলো, 
মঙ্গল আবি হবে, উঠ মা সর্ববমঙ্গলে-_- 
পদটন মাতৃন্নে লৌকিক ভাব বাজ্যেব উপবে এক অলৌকিক ওক্ভিব ঝজ্য নিম্মাণ* 
কবিঘাছে। এ যেন লৌকিক ডাব ও অলৌকিক ভক্তিব মণিকার্ধা স"যোগ | 


ব্রজমোহন রায় ( ১৮৩১-১৮৭৫ ) 


বজমোহন বায় হুগলী জিলাণ অগ্রগত তিঙুলিযা গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। 
ব্রজমোহনেব যাত্রবি দল প্রসিদ্ধ। পাঁচাা গানেব মধ্যে যাত্রাৰ উপাদান মিশাইযা 
তিনি যাত্রাগানেব নৃতন রূপ স্যস্টি কবেশ। প্রথনে তিনি পাচালিকাব ছিলেন, পবে 
যাত্রা দল খোলেন। 

ব্রমোহনেব যাত্রা গ্রামাঞ্চলে উদ্দাপন।ব সঞ্চব কবিযাছিল। পালাগুলিব গীতাংশ 
বিশেষত্বপুর্ণ । “কাননে যে ফুল ফুটেছে নানা জাতি, গানটিতে বিবিধ ফুলে তালিক॥ 
“দেখ জলে জলে দলে দলে মাছে ক খেলা” গানে নানা-জাতীয মহন্যেব নাম, শিশু যুব। 
বুদ্ধ সকলে মনেই কৌতুক ও আনন্দ সঞ্চাব কবিত। ব্রজমোহনের গানে দাশ বাযেব 
প্রভাব বর্তমান । “কে বণবঙ্গিণী। পে **বী অঙ্গনে এলো» চিনিতে না পাবি।, 
পদটি দুর্গাব বেশে উমাব হিমালয়ে আগমনে মামনকাব বিম্ময-প্রকাশক পদ। এই 
ধরনেব পদ প্রাচীন শাক্তপদাবলীতে প্রচুব পাওয়া যায । 


তিনকভি বিশ্বাস 
উনবিংশ শতাবীব শেষভাগে জনপ্রি* যাতাকাব, ইনি কলিকাত।-নিবাসী। 
তীহাব যাত্র'ব পালায় কতকগুলি শ্যাম[সঙ্গীত পাওয়া! যায। নিম্নলিখিত গানটিতে 


ভব-সাগবে নিমজ্জমান বদ্ধজীবেব অসহায অবস্থাব সহিত মাতৃ-রুপালাভেব আকাঙ্ক 


ব্যক্ত কর! হইয়াছে ঃ 
কোথায গে! মা ভব-দাব! ভবাণবে ডুবে মাব। 


দয়। কবে দেও মা তাবা, তোমাব &ঁ ঢবণত৩বা ॥ 


১০০২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 
নাট্যকার 
মনোমোহন বন (১৮৩১-১৯১২) 


২৪ পবগণাব অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ই'হাব জন্ম। প্রাচীন যাত্রা, 
পীচালি, কথকতা, কবি-গনেব ছাচে, পাশ্চাত্য-প্রভাব-সম্বলিত নাটকে পবিবর্তন আনয়ন 
কবেন মনোমোহন বস্তু । নবাযুগেব হইযাও তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তিনি একাধিক 
যাত্রা-নাটা বচন। কবিষাছিলেন। পৌবাণিক বচনাগুলিব মধ্যে ভক্তিবসেব প্রবাহ 
মনোমোহন বন্থুব নাটকেব অভিনবত্ব সুচনা কবে। পববর্তী পৌবাণিক নাটকে ও 
ষাত্রায় মনোমোহন বন্ুব প্রন্তাব স্তষ্প্। মনোমোহন-গীতাবলী"-_তাহাব রচিত 
কবি, পাঁচালি ও যাত্রানাট্যে সম্নিবিষ্ট গানগুলিব সঙ্কলনগ্রন্থ। ইহাতে নান। ভাবের 
গান আছে। মনোমোহন কবিগান ও পাঁচালি বচনাতেও সিদ্ধহত্ত ছিলেন। 

উমা কাবণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে | 

মা হতে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না, দিতে এনে ॥ 
_-এই গানটির মধ্যে 'আগ,নী” গদনব কারু ও সন্তান-বিবহাতুবাঁ বমণীব স্বামীব 
প্রতি অন্রযোগ ধ্বনিত হইযাছে। 


যতীন্দ্রমোহন ঠাকুব ( মহাবাজ ) 


হবকুমাব ঠাকুবেব জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঠাকুব-পবিখাবেব এক তবফ পাথুবিযাঁধাটায 

থাকিতেন। মহাবাজা শ্যাব যশাশ্রমোহন ঠাকুব কে, সি, আই, বাহাদুব এই 
পবিবাবতূক্ত । তিনি নাট্যাতিনযেব একজন বড পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যতীন্রমোহন 
ঠাকুবেব নটি ছিলি সনাতনপন্থী। “বিদ্যাগুন্দব ন।টক' তাহা নামেই প্রচলিত । এই 
নাটকে কযেকটি ভাল ভাল গান আছে। যতীন্দ্রমোইনেব শ্ঠামাসঙ্গীতগুলির ভাব ও 
ভাষা কবিত্বপুর্ণ। 

তুষাব ধবলহুদে নীলিম নলিনা । 

হবহৃদি মাঝে আমাব শ্যামা মা জননী ॥ 
_-পদটিতে প্র হীষমান। উৎপ্রেক্ষাঘ 'জগজ্জননা'ৰ শু) মা মুটি সুন্দবপে অঙ্কিত হইয়াছে। 

নাচ গো আনন্দমযী মম হৃদয-মাঝাব। 

তুমি তত] শ্াশানপ্রিয়-_ম্মশান হৃদয আমাব ॥ 
-__এই পদে শোকে-তাপে জজ্জবিত, ম্বজন-বিয়োগে বিধুব আত্তের আকৃতি অতি করুশ। 
কল্পনারও বিশিষ্টতা ইহাতে আছে । 


কবি-প্রসঙ্গ ৩০৩ 
হবিশ্চন্দ্র মিত্র 


ঢাকা-নিবাসী হরিশ্চ্দ্র মিত্র ব্ঙ্গাত্ুক প্রহসন রচনা কবিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
তাহাব “আগমনী” সুনব একখানি গীতাভিনয়। হরিশ্ত্দ্র স্থুকবি ছিলেন, তীহার 
'আগমনী' গানগুলি কবিত্বে স্পর্শে উজ্জ্ল। গিবি, কি স্ধাও হে সমাচার” গ।নটিতে 
মেনকাব দুঃস্বপ্ন বর্ণন|-প্রসঙ্গে কবি পৌবাণিক কাহিনীকে ঘবোয়া রূপ দিয়াছেন । 
মিলন-বাৎসল্যেৰ আব একটি পদে দেখা যায়, বহুদিন পবে উমা মায়ের কাছে 
আসিয়াছেন। আনন্দে মাষেব নযনে পুলকা্র দেখ! দিখাছে। উমাকে দেখিবাব পক্ষে 
অণ্ধাবা বাধ! স্ষ্টি কবিতেছে, তাই মা অশ্রকে উদ্দেশ্য কবিযা বলিতেছেন £ 
থক, থাক, থাক নযশধাঁবা, 
নযন ভবিযে এববাব নিবখি নঘনতাবা | 
ন' হেবে যে উমা, তাবা, বঠিতে শ্রাবণেৰ্‌ ধাব। 
এল সেই নযনতাবা, এশন ধাপ! একি ধাবা? 
হবিশ্চন্দ্র সিব্রেব আগস্নী গানে সুক্ম এগ ভাতব বর্শনাগুলি হদযগ্রাহী | 


হবিমোহন বায 


নাটকে গীতবহুল কবিয। গীতাভিনয হ্ষ্টিব বাপাবে হবিমোহন বাষেব নাম 
উল্লেগযোগ্য ৷ অপাব" খা বিশুদ্ধ গীতিনা ততপুব্বে কেহ বচনা কবেন নাই | 
হখিখোভনেব বচনায ইতবাজা অপাবা অপেক্ষা দেশী যাত্রা ও পাঁচালিৰ প্রভাব 
বেশি। ইনি প্রথমে বামনাখবণ তর্কব্ত্বব “বত্বাবলী” নাটকে গান যোজন কবিয়। 
শাটব্টিকে গীহীভিনযেব উপযুক্ত কবিব তোলেন। তাহাৰ আ্রনবৎস চিন্তা? “ইন্দুমতী, 
বিখ্যাত গীতি-নাট্য। প্রচুব গান থাকা তাহ'ব বচনা যাত্রাব দলেও সমাদৃত হইয়াছিল। 
যাত্র। ও াটকের মধ্য পথ অবলম্বন বায তা ব বচন| উঠ্য স্থানেই আদৃত হইত। 
কাব্য বচনাতেও হবিমোহছনেব ভাত ছিল 
হবিমেহন বাষেব অসংখা সঙ্গীতে নধ্যে শান্ত সঙ্গীতগুলিও উল্লেখযোগা। 
জগজ্জননীব বণ-বঙ্গিণী, কূপাণ-ধবা কপ দেখিষা কবি কাতবভাবে তাহাকে এ রূপ সম্বরণ 
কৃবিতে বলিতেছেন । মাষেব বুপবর্ণনা বলিষ্ঠ হাতেব পবিচয় পাওয়া যায। অতি 
“কোমল অনুযোগ মিশানে! বিশ্ময়-বোধটিও বেশ ফুটিয়াছে £ 
কোথা মা মধুর বরণ তোমাব, এ যে দেখি ঘন জলপ্লাকাব, 
করাল ব্দনে বিষম হস্কার, পদভবে কবে টলমল ধবা ! 


৩০৪ শাক্তপদাবলী ও শর্তিসাধন। 
বনোয়ারীলাল রায় 


বনোয়ারীলাল রায় স্বঁকৰি। ভিনি নব্য রোমান্টিক কাব্যের অনুসরণে 'যোজনগন্ধা?, 
জয়াবতী” প্রভৃতি আখ্যায়িকাঁকাব্য রচনা করেন। নাটক-রচমাতেও তঁ!হার হাত 
ছিল। সঙ্গীত-রচনায় ইনি সিদ্ধইস্ত ছিলেন। রামনারায়ণ তর্কবত্তের 'মালতীমাধক 
নাটকের গানগুলি ইনিই রচনা! করিষা দেন। তীাহাব রচিত “চৌষটি যোগিনী জঙ্গে' 
নৃত্যপরা কালীর এই রূপবর্ণনাটি বড় সুন্দর ঃ 

ওহে মহারাজ, আজ কি হেরি নয়নে । 

মুক্তকেশী কে মোডশী হঙ্কারে নাচিছে বণে। 
_গানটিতে ভবভূতির প্রভাব আছে। খঅবশ্ত ভবভূতি-ব্িত চামুণ্ডার নৃত্যপরা রূপটি 
আরও জীবন্ত, বর্ণন। আরও ব্যঞ্না পূর্ণ । 


অতুলকৃষ্ণ মিত্র 


গ্রেট ন্যাশন্(ল, এমারেন্ড প্রভৃতি রঙ্গালয়ের জন্য ছোট ছোট অভিনযোপযোগী 

গীতিনাট্য ও প্রহসন রচন| করিয়া অতুলকষ্ণ মিত্র যশন্বী হইয়াছিলেন। তাহার 
নিন্দবিদায়” গীতাভিনয় একদিন অতাধিক জনপ্রিয়ত। অজ্জন করিয়াছিল । অতুলকৃষ্ণের 
“আগমনী, ও “বিজয়া, গীতাভিনয় ছুইটিও স্ুপ্রসিদ্ধ। 

কোলে তুলে নে মা কালী 

কালের কোলে দিস্নে ফেলে! 

বড জালায় জলছি যে মা) 

যেতে দে জয় কালী বলে। 
__এই গানটিতে, সংসার-জবালায় কাতর ভক্তের পারমাথিক শাস্তির আকৃতিটি স্ুন্দররূপে 
ব্যক্ত হইয়াছে । 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( ১৮৪৪-১৯১২) 


বাঙলা দেশের ্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইহার পিতার নাম 
নীলকমল যোষ। উথাদের আদি নিবাস ছিপ ভ্রগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল 
কষ্ণনগরে, পরে কলিকাতায় বাসস্থান স্থানান্তরিত কর! হয়। 

অভিনেতা ও নাট্যকার-রূপে গিরিশ ঘোষ অতুলনীয়। তাহার জীবনের অন্য 
একটি ভূমিকা আছে, তাহা ভক্তের ও শিষ্তের ভূমিকা । ইনি যুগাবতার ঠাকুর 
রামরুষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপা-ধন্য। তাহার রচনাবলীতে এই কৃপার মূল্য অসাধারণ । 


কবি-গ্রসঙ্গ ৩০৫ 


গিবিশ ঘোষের অধিকাংশ বচনা ঠাকুবের জীবনাদর্শ, সবল কথামৃত, গঁদাধ্য ও ভক্তি- 
ধারার রুপায়ণ। গিরিশচন্দ্র নিজে বহ্শ্রুত ছিলেন, তীহাব শান্ত্রীয জ্ঞান অসামান্য । 
এই জ্ঞান সিদ্ধসাধক পবমহংসর্দেবেষ প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে পবিমাঞ্জিত হইরছিল। 
গিরিশচন্দ্র শত্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন £ তাহাব ধর্ম তন্ত্েব দিব্য মন্ত্রের ধর্ম, জাল ও 
ভক্তিতে সমুজ্জল। 

গিবিশচন্দ্র গ্রাফ শতাবধি নাটক ব্চনা কবিষাছিলেন ), এই সকল নাটকে অসংখ্য 
শীক্তগীতি সন্নিবিষ্ট হইযাছে। তাহাব “আগমনী গীতিনাট্যখা।*। প্রথম দিকেৰ বচনা, 
ইহাতে মাতৃ-মহেব অপূর্ব আলেখ্য অঙ্কিত হইযাছে। গিবিশ ঘোষের আগমনী 
বিষয়ক গানগুলি এই গীতি-নাট্য হইতেই জমুদ্ধত। গিবিশচন্দ্রেবে আগমনী গানে 
উমা ও মেনক! উভষেবই অভিমানাত্মক উক্তিগুলি বং এুন্দব, ঘবোযা ভাবও 
চিত্তাকর্ষক । উমাব মুখে স্বামী শিবেব আত্মভোলা ভাবের বর্ণনা ও উমা অন্য প্রাণে 
উক্তিটি অভিনব £ উমা বলেন, 

তুমি তো মা ছিকে গল, মামি পাগল নিষে সাবা হই। 
হাসে কাদে সদাই ভোলা জানে না মা, আমা বই ॥ 

“জগজ্জননীব কপ” বর্ণনা কবি অস্বোক্ত ধ্যানেব অগ্ঠসনণ না কাব্যা, মাষেব 

( কালী বা তাবাব ) ষে ৰপম্ান্ত অস্কন কবিযাছেন, তাহ! আঙশয মশোবম 
মদমত্ত ম[তঙ্গিনা উলঙ্গিনী নেচে ধায। 
নিখিড চন্তলজ্ঞজ ল বিজডিত পাষ পা ॥ 

এ যেন ভক্তেব ধ্যানে আবির্ভূত মাযেব এক নৃঙন মৃত্তি। 

কবিব মাতৃ-নির্ভরতাও অপবিমীম £$ -1” বলিষ। কীগিলে জননীন প্রাণে সয় না, 
“মা বলে, "আয বে কে'লে, ম্খ মুছাযে কোলে টানে -করুণামযী মাযেব এই স্নেহে 
কবিব কোন স*শয নাই । অভিমান থাকিলেও, মাতৃন্সেহে অভিমান ভাঙগিয়। যাষ। 

গিবিশচন্দ্রেরে কতিপষ মাতৃ-সঙ্গীত শক্তিতাব্ব কাব্যব্প। প্রথম শ্রেণীব শিল্পী 
খলিয়াই, গিবিশ ঘোষেব গানে তত্ব বসোতীর্ণ কবিত।য বপান্তবিত হইযাছে। 
গিরিশ্ন্দ্ররে “মাগমনী” বাংসলাযবসেব ভাধাব , মুগুমালিনী, কৃপাণ-ধরা, নৃত্যপবা 
জগজ্জননীর রূপবর্ণন! যুগপৎ অদ্ভুত ও বৌব্র বাব আশ্রয- সর্বত্রই ভক্তিবলেব স্প্শ। 
গিরিশ ঘোষ একাধাবে ভক্ত ও মহাকবি, তাহার রচিত সঙ্গীতাবলীও ভক্তিতে ও 
কবিত্বে হৃদয়গ্রাহী। 


৩০৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 
ভন্যান্য কবি ও সাহিত্যক 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ( ১৮১২-১৮৫৯ ) 


প্রাচীন ও নবীন ধারাব যুগসন্ধিকালের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠ। ইনি গুগুকবি' নামে 
বিখ্যাত। উনবি*শ শতাব্দীব সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর গুপ্ের শিষ্য 
ছিলেন। “সংবাদ প্রভাকব, পত্রিকার সম্পাদকরূপে ইহ'র নাম অবিষ্মরণীয়। দেশী 
ভাব ও ভাষাব প্রতি আন্তরিক প্রীতি লইষা তিনি কাব্যবচনায' ব্রতী হন। ব্যঙ্গাত্মক 
রচনার কবিরূপেই গুধ্তকবিব সমাধিক খ্যাতি; তাহাব পারমাধিক রচণাগুলিও 
আন্তরিকতাপুর্ণ। গুপুকবি স্বাভাবিক কবি-প্রতিভাব অধিকারী ছিলেন। 

নদীয়া জিলার কীচডাপাড! গ্রামে ঈশ্বব গু জন্মগ্রহণ ববেন। ইহার পিতাব নাম 
হবিনারায়ণ গুপ্ত। শৈশব হইতেই কণিব ববিত্বশক্তিব প্রকাশ ঘটে। প্রথমে ইনি 
কবিব দলে গান নীধিয়া দিতেন । দেশীয় সস্কৃতব প্রতি অকুত্রিম আদ্ধা গুপ্তকবির 
রচনাব অন্যতম বিশিষ্টত। | বামগ্রসাগাদি প্রাচীন কর্ধদেব জীবনী ও বচন] সংগ্রহে 
তাভাৰ দান অসামান্য । 

গুপ্তকবিব শ্টাম।সঙ্গী তগুলিব মধ্যে গগীব শান্রজ্ঞানেব পব্চয বর্তমান । পৌরাণিক 
কাহিনী লইস্ধা (লীকিক বস সষ্টি কবিবাব অদ্ভুত ক্ষমতা কবির ছিল। “আগমনী” গানে 
যোগাচারী শিবেব যে ডিখাবী-মুন্তি তিনি অন কবিযাছেন, মাষেব কল্পনাষ ছুঃখাধাতে 
জর্জরিত উমাব ষে ভৈবধা-মুণ্তিব আলেখ্য দিঘ।ছেন, তাহা অভিনব। তাহার রচিত 
কৈলাস সংবাদ শুনে মাব হে পবাণে-গানখাশি এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, শ্রীধর 
কথকেব গানেও সঙ্গীভটি ঈষৎ পবিবপ্তিত আকাবে গৃহীত হইয়াছিল। তাহার 
হটমা-সঙ্গীতগুলিব মধ) 

কে বে বাম। বারিধ-ববণী। তরুণী ভালে ধরিছে তরণী 
কাহাৰ ঘরণী আসিয়ে ধরণী কৰিছে দন্তজ জয়। 
__গ্রভৃতি গান অন্ুপ্রাসের ঘটায়, শব্দেব চাতুয্যে, কল্পনাব বাহাছুরিতে চমৎকার । 
ব্যাজস্ততির সায্ে দৈব বিভূতির মধ্যে লৌকিক ভাবের স্পর্শগুলিও ন্ুন্দর। গ্ুপ্ত- 
কবির বপিকতা প্রকাশ পাইয়াছে হব-গৌরীর দাম্পত্য জীবনের চিন্রান্কনে। উম! 
পিতৃ-গৃহে যাইবেন, অনুমতি লইবার জন্য আসিযাছেন স্বাণী শিবের নিকট । শিব উত্তর 
করিতেছেন £ 
জনকভবনে যাবে ভাবনা কি তার। 
আমি তব সঙ্গে যাব কেন ভাব আব ॥ 


কৰি-প্রসঙ্গ ৩০৭ 


আহা আহা! মবি মবি বদন বিরস কবি, 

প্রাণাধিকে প্রাণেশ্ববী কেদ নাকো আব ॥ 
রচনায় গ্রাম্যতাব স্পর্শ থাকিলেও, এইবপ স্থূল বসপুণ খচনাই এককালে যথেষ্ট সমাদৰব 
লাভ করিয়্াছিল। গুপ্তকবিব বচন! সর্ববহই সবস ' বঙ্ধিমচন্জ্র ঈশ্বব গুপ্চেব তাঁষা সম্পার্ক 
বলেন, “ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না--সরল, সোজা পথে চলিষা গিযা পাঠকের 
প্রাণেব ভিতব প্রবেশ কবে । এ উক্তিটি গ্রণিধানযোগ্য। 


কাঙ্গাল হরিনাথ মজজুমদাব ( ১৮৩৩-১৮৯৬ ) 

হরিনাথ মজুমদার গুপ্তকবিব শিগ্পাদলেৰ একজন ইনি “নিঃস্ব, নিষ্কাম, নিভাঁক, 
স্বদেশপ্রেমিক' (ডাঃ স্ুকমাব সেন )। ইনি গ্রামবান্তা পর্নিকাব সম্পাদনা কবিতেন । 
ই'ছাব “চারুচবিত্র” পদ্ুপুগ্তবীক', “কবিতা! কৌমুদী” প্রভৃতি কবিতাব পুস্তক এককালে 
সমাদৃত হইযাছিল। হব্নাথ মজুম্দাব “বাউল” গান গাক্রিষা একদিন (দশকে 
মাতাইয়াছিলেন । ইনি গানে “কাঙ্ব।ল+ £ফিকিবচাদ” প্রভৃতি ভণিতা! দি'তন। কাঙ্গালেব 
পাবম|ধিক সঙ্গী তগুলি প্রেম-ভক্তিতে পরিপুর্ণ। 

কাঙ্গালেব গান বাউলেব জাযেব গান । বাউলগণ প্রেমভবে “মনেব মানুষ" এব 
খোজ কবেন, কাঙ্গাল 'মাযে'ব গানে বিভোব হইযাচ্ছেন। তিনি মাতৃণল্টহেব কাঙ্গাল। 
আবেগেব সহিত সত্যকাবেব কবিত্ব এব জাবেব সহিত ভক্তি মিশ্রিত হওষায কাঙ্গালেব 
গান প্রত্যেকে হৃদয় স্পর্শ কবে। গানগুলি মেন অন্তবেব গভীবতম প্রদেশ হইতে 
২সারিত। কাঙ্গাল বলেন, 

যদি ডাকাৰ মতন প'বিতাম ছাকৃতে 
হায “ব তবে কি মা, এমন কবে তুমি 
লুকিযে থাকতে পাবতে ? 

সবল কথায় অন্তবেব এমন সবল প্রকাশ, একান্ত সবল ভক্কেব পক্ষেই সম্ভব । 

কাঙ্গালেব নবমী” ও “বিজয়া? হৃদযেব ক্র“দনে-উচ্ছ্বাসে উদ্বেল ই নবমী নিশিকে বিলম্বিত 
স্রিবাব জন্য মেনকাব কাতব প্রার্থনা যেন « বই অন্যবেব প্রার্থনা । - শুন গে! বজনি, 
করি মিনতি তোমাবে", গানখানি প্রেমিক ভক্তেব অশ্র-ধৌত | “বিজয়া'ব অন্তর্গত 'মাগো, 
রজনী প্রন্ভাত হরেছে? জঙ্গীতটি আবও মর্মমম্পর্শ্শ। মেয়েকে বিদাষ দিতে মাতৃ-হদ্য 
বিদীর্ণ হইয়া যাষ, তবু 'খিদাষ দিতে হয। উমাকে সর্বব্যাপিনী বোধ কবিয়া মা সান্তনা 
লাভ করেন। কাঙ্গালেব সহজ নুঝ; কাঙ্গাল বলে, মাগো সহজ বুবা আমাব।, 
সাধারণ লোকের যে দৃষ্টি, কাঙ্গালেব . দৃষ্টি তাহ! হইতে ম্বতন্ত্র, তাই মাযেব ব্রন্বময়ী রূপ 


৩০৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


দেখিতে বা অনুভব করিতে তাহার ভুল হষ নাঃ “চৈতন্যরূপিণী তুমি ব্রন্ধমমী, তি 
নাই যথায়, এমন স্থান আব কৈ?” ব্ূপময়ী ভইযাও মা অরূপ-_-এই শ্বরূপ বোধ 
কাঙ্গালের হৃদি-গত। কঠোবতা সত্বেও তিনি কোমল, '“সর্ববমঙ্গলা সুন্দরী” _বিরাট 
বলিয়াই “অসীম অন্বৰ সম্ববিতে নারে, তাইতে নাম ধবেছ ব্রন্মমী দিগম্বরী'-_-এই জ্ঞানে 
তিনি সহজেই প্রতিষ্ঠিত। “শিবেব প্রকৃতি শিবে কর স্থিতি'” উক্তিগুলি সুগতীর শত্তি- 
দর্শনে সহজ ভাষ্য । 
সহজ ভাব, সহজ বুঝ বলিষাই কাঙ্গাল মায়েব সহজ পুজায় বিশ্বাসী। ভারত 

শ্তি-পুজ। কবিযাও শক্তিহীন কেন, তীাহাব কাবণ তিনি বুঝিযাছেন £ ভারতবাসীব 
পুজা আডম্বব আছে, আন্তরিকতা নাই, _জ্মাবোহ আছে, ভক্তি নাই। ভাবত স্থার্থমগ্ন, 
ভেদবুদ্ধিতে একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন, জাতি-বিচাবে শতধা বিচুর্ণ। অথচ শক্তিপুজান়্ 
প্রযেজন- ভক্তি, অভেদবুদ্ধি ও প্রেম। তাই কাঙ্গাল বলেন, 'শক্তিপূজা কথাব কথ! 
নয'_াকেব গযনায, ঢাকেব বাজনাষ শক্তিপূজ।| হয না 

ঘদি বলি ধিতে আশ, স্বার্থ কব নাশ 

বলিদান কব বিলাস-বাসন।। 
বাঙ্গাল কয কাতবে, জাতি-বিচাবে, শক্তি পুজ। হয় না। 
সকল বর্ণ এক হযে, ডাক ম! বলিষে 
নইলে মাষেব দ্যা কভু হবেন ॥ 
কাঙ্জালেব গান প্রেমভক্তিতে পুর্ণ, ইহাদেব ভাব গভীব, প্রকাশভঙ্গী সরল। বাউল 
গানের মিষ্টিক ভান, তাহাব গানে নাই । আধিক দিক হইতে তিনি নিঃম্ব বটে, কিন্ত 
তিনিই বলিতে পাবেন, 
“515 2০ ৮1৮৪ 0০9০: 01011076710) 109৮ 1006 9০ [00০08 ৮/1)0 91176 
09 090] আা10)006 01091999 1)087১ 60 ৫76৪% 


6106 10675-1901]া) 17067, (01790156০07) 


প্যাবীমোহন কবিবত্ 


সহজ ও সবল গীতবচধিতা হিসাবে প্যাবীমোহন কবিরত্বের প্রসিদ্ধি ছিল। ইনি 
বর্ধমানেৰ অন্তর্গত সাহাজুই গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। ইহাব পিতার নাম দ্বারকানাথ 
চট্টোপাধ্যায় । বাল্যকাল হইতেই কবিরত্ব মহাশঘ সঙ্গীত বচনা করিতেন। বর্ধমানের 
মহাবাজ তীহাব গীতশ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়। তাহাকে “কবিবত্ব উপাধি প্রদান 
কবিয়াছিলেন। 


কবি-প্রসঙ্গ ৩০৯ 


কবিরত্বু মহাশয় নান! বিষয়েই গান রচনা করিতেন। কোন কোন গানে মাছ- 

মাংসের প্রশস্তি কোন গানে মন্যপানের নিন্দা। ইয়ং বেঙ্গলের ইংরাজিপনার 
প্রতি বিরূপ কটাক্ষ করিতেও তিনি ক্রটি করেন নাই! ইহার রচনা অনেকটা 
ব্যঙ্গ -শ্লেষাত্ুক। যুগের ছাপ তাহার কবিতাবলীতে ন্মুস্পষ্ট। প্যারীমোহন কবিরত্বের 
পারমাথিক সঙ্গীতে মধ্যে কতকগুলি 'মালসী'ও পাওয়া যায়। লঘু-তরল 
ভঙ্গীতে তিনি ভক্তি ও বৈরাগোর কথা বলিয়াছেন । “আর কত কাল ভূগবে। 
কালী হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া”__কবিতায় কল্পনার বিশেষত্ব আছে £ বদ্ধজীব এ 
স্থলে কুয়োর ঘড়ার সহিত উপমিত হইয়াছে । “এই বেল] মন, নে রে ডেকে নীলাজ- 
বরণী মাকে গানটি 'মনোদীক্ষা'র অন্তর্গত । কবির সকল কথাই যেন তখনকার 
উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত “হঠাৎ বাবু, ও ইযং-বেঙ্গলের উদ্দেষ্টে রচিত। নিম্নলিখিত 'মানোদীক্ষা*র 
ব্যঙ্গাত্বক উপদেশটি দ্রষ্টব্য ঃ 

ওরে মন, তোমারে আজ বাদে কাল পটল তুলতে হবে। 

এখনও উপায় আছে, ১5৭ নে ভবানী ভবে | 

কোথা থাকৃবে ঘড়ি-বাউী পডে গডাগন্ডি যাবে." 

পমেটম হেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে? 

বিধুমুখে নিধুর টগ্পা গান করবে কে মধুর রবে, 

বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক মেরে কে জুড়ি হাকাবে ! 


মবুস্থদন দন্ত ( ১৮২৪-১৮৭৩ ) 

উনবিংশ শতাবীর বিদ্রোহী বাঙালী-দগর প্রতীক মাইকেল মধুন্দন দত্ত। এই 
শতকের ইয়ং-বেঙ্গল” আচার-আচরণে পা চাত্ত রীতির অনুরাগী ছিল; সে অন্গরাগ 
কতখানি হ্যয়ের তাহা বলা শক্ত। মধুন্থদন “ইয়ং-বে্গলে'র প্রতিনিধি। ইউরোপ 
গমনের অত্যগ্র আকাঙ্ষাবশতঃ তিনি খ্রীষ্টধর্শে দীক্ষিত হন, নাম হয় মাইকেল। 
মাইকেলী-ভাব ঠিক অন্তরের সামশ্রী নয়, বাইরের আরর্ণমাত্র। অন্তরে তিনি 
'ত্তকুলোস্তব শ্রীমধুস্থদন ১ তাই হোমার, ভাজ্জিল, মিপ্টন, দাস্তে পাঠ করিয়া তিনি 
পাশ্চাত্য আদর্শে যে অমর 'মেঘনাদবধ কাব্য” প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা. বাঙালীর 
অন্তর-মথিত মাতৃ-ন্নেহ, স্বামী-প্রীতি, পত্বী-প্রেম ও ভ্রাতৃ-ন্নেহের আদর্শে রচিত। অস্তরের 
এই বাঙালী ভাবই তাহাকে চতুর্দশপদী কৰিতাবলী” রচনায় প্রেরণা দ্রান করিয়াছিল! 
'চতু্দিশপর্দী কবিতাবলীতে শ্রীগধুস্থদনের দেশীয় ভাঁবান্ুক্তির পরিচয় পাওয়। যায়। 
খ্রীষ্টান হইলেও, এ দেশের 'নবমী'র গন, বিজয়া'র করুণ সঙ্গীত তাহাকে কি ভাবে 


৩১০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


কাদাইত, তাহাব প্রমাণ পাঁওরা যায় তীহাব বচিত নবসী-নিশীথ' বিষষক এই চতুর্দশপদী? 
কবিতায়, 

যেয়ো! না বজনি, আক্ি লফে তাবাদলে, 

গেলে তুমি দযামযি, এ পবাণ যাবে । 

উদদিলে নির্দয় ববি উদয-অচলে, 

নয়নেব মণি মোব নষন হাবাবে 
মা মেনকাব এই সকরুণ মিনতি কি একজন খ্রীষ্টানেব, ন] ভক্ত শাক্ত কবিব। 


নযীনচন্দ্র সেন ( ১৮৪৬-১৯০৯ ) 


নবীনচন্দ্র সেন বাঙলাব বিখ্যাত কবি। ইনি চট্রগ্রামে নযাপাভাষ জন্মগ্রহণ কবেন 

পিতাব নাম গোপীমোহন সেন। নবীনচন্দ্েব গীতিকবিতাষ উচ্ছল ভাবাবেগেব আতিশয্য 
লক্ষণীয় । উচ্ছবাসপ্রবণ বলিযাই তাহাব কধিতাষ গীতিকবিতাব সংহত, বসঘন কূপ একট 
হয় নাই। কাহিনী-কাব্য বচনাষ তাহার খ্যাতি অবিসংবাদিত । নবীনচন্ত্র “নবমী, 
বিষষক এই কবিতাটি বচন কবিষাছিলেন,__ 

যেও না, যেও ন1 নবমী ব্জনি, 

সম্ত।পহাবিণী লষে আাবাদলে । 

গেলে তুমি দযঘামযি, উম। আমাব যাবে চলে ॥ 


কালীপ্রসন্ন ঘোষ ( ১৮৪৩-১৯১০ ) 


পূর্ব্ববঙ্গেব “বিষ্যাসাগব” স্ুবক্তা, প্রবন্ধকাব কালীপ্রসন্ন ঘোষ । হনি বনবিখ্যাত 
বোন্ধব পত্রিকাব সম্পাদনা কবিতেন। আবেগেব উচ্ছ্বাসে বচনা পূর্ণ হইলেও, 
তাহাব প্রবন্ধে পাগ্ডিত্যে চিহ্ন স্ম্পষ্ট। ইনি পাবমাধিক সঙ্গীতও বচন? 
করিয়াছিলেন | শাক্তপদাবলী-ধুত_হেলায আমি যাব তবে মাগো, তোমাব ভক্তি- 
ভেল! দু ধরে'--কবিতাটিতে সাধকের “দাধন-শক্তিব মহিমা ঘোধিত হইযাছে। 
পদটিতে এঁকাস্তিক ভক্তি ও আত্মনিবেদনেব স্ুুবও বর্তমান । 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার ( ১৮৪৬-১৯১৭ ) 


অক্ষয়চন্্র সরকাব বক্কিম-চক্রের বিশিষ্ট সাহিত্যিক । গছ্যরচনাতেই তাহার 
সমধিক কৃতিত্ব। ইনি “দাধাবণী, ও “নবজীবন? পত্রিকা জম্পাদনা করিতেন । 
লোফলেবার় উদ্দেস্টেই তাহাব সাহিত্য-সেবাঃ তাই তাহার বচনা প্রাঞ্জল, ভাব 


কবি-প্রসঙ্গ ৩১৬ 


'মপুব ও সহইজ-বাধ্য। '“বঙগদশনে”ও ইনি লিখিতেন । ইহাব রস-বচনাও জমাদূত 
হইযাছিল। বঙ্গদ্শনে ইনি দশমহাবিদ্গব বপক ব্যাখ্যা কবিযাছিলেন। ইনি 
কবিতাও লিখিতেন। অক্ষযচন্দ্র সবকাবেব, গগিব্বিজ হে, জামাষে এনো। মেযেব 
সঙ্গে'__ আগমনী গানটি মধ্যে মেনকাব জবানীতে লেখকেব সুক্ষ লোক-জ্ঞ'ন ও 
কৌতুকপ্রিষতাঁব নিদশন বহিযাছে। 


বাজকুষ্ বায় ( ১৮৪৯-১৮৯৪ ) 


বাজকৃষ্ণ বায স্ুকাব। গছ্যে ও পছ্যে তিনি প্রচুব গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন। 
গলখিব। জীবিকাঞ্জনে বাজকুষ্ণই পথপ্রদ্শক” (ডাঃ স্কুমাব সেন )। ইনি বীণা" নাঞ্ষক 
মাসিক পত্রিক। সম্পাদন কবিতেন। “প্রলাদ চন্ত্রি” তাঙাব বিখ্যাত নাটক। 
বাজপঞ্ বাষেব প্রহ্লন “উৎ্কট বিবহ» এবকট মিলন'-এ অকৃত্রিম হাস্তনসেৰ পবিচয 
পাণ্য। যাষ। তাহাব “আগমনী-বিজঘা অনেকটা নকসাজাতীঘ্ু বচন] | “কেমনে মা 
কুলেছলি এ ছুর্ণগনশী মায% পামাণ-নন্দিনী, তুইও কি পাষাণীব প্রা ?-_ 
মিলন বাঘসলোোব এই পদ্টিনতে মেনকাব উক্তি অনযোগ-মিশ্রিত হইলেও অসীম 
শ্ই মাখানো | কন্যাবিবহে সন্গ্ব কেমন কবিষ। মা নবাব সময় কাটিত, 
তব বণনাও বেশ ববিত্বপুব | কবিতাটিতে ভক্তিবস অপেক্ষা, "লীকিক ভাবের 
মাধুধাহ অপিক আন্বাদনায | 


বিঞুবাম চট্রোপাধ্যাষ 
বষ্ণবাম চট্টোপাধ্যায় স্ক্বি। তাহাৰ পাবমাধিক কবিতাগুলিও ভাবপুর্ণ। 

তাহাব বচনায ঢলীকিক ভাবেব মধ্যে' ভক্তিব চিহ্ন সুস্পষ্ট । কবি ওভ্তি- 
প্রণোদিত ভহলাই আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বচনা কবিযাছেন। “কাল এসে, আজ আমার 
উমা যেতে চায-এই বিজযাব গানটিতে যেমন মাষেব হাঘ-বেদনা মৃত্ত হইযাছে, 
তেমনই 

'মা বলে কাঁদিলে ছেলে জনণাব কি প্রাণে পয! 

ধেযে গিষে কোলে নিয়ে আব |দয়ে কত কষ! 
গানটিতে ভক্ত সন্তানেব মাতৃন্সেহ লাভেব ককণ আনি ধ্বনিত হইযাছে। তাহার 
কবিতায অন্তযোগ, আশঙ্কা আত্মনিবেদনেব ভাবগুলি চমৎকাব। 


পরিব্রাজক কুঞ্প্রসন্ম সেন (১৮৫১-১৯০২ ) 
কুষ্ণপ্রসন্ন সেন হুগলী গুপ্তিপাভায় জন্মগ্রহণ কবেন, পিতাব নাম ঈশ্ববচন্দ্র সেন। 


৩১২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাঁধনা 


ইনি “আধ্যধন্ম প্রচাবিণী সভ। স্থাপন কবেন ও ধর্মগ্রচাবক" পত্রিকা প্রকাশ কবেন। 
নানাস্থানে বক্তৃতা কবিযা ইনি পবিব্রাজক' উপাধি লাভ কবেন এবং সন্ন্যাসী হইযা 
'কুষগনন্দ স্বামী” নাম গ্রহণ কবেন। ইনি 'গীতার্থ সন্দীপনী, “ভক্তি ও ভক্ত প্রভৃতি 
গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। শক্তি-সঙ্গীতও ইনি বচন1 কবিযাছিলেন । 

দুর্গা নামে বয না জীবেব ভষ ভাবনা 

ভয ভাবনা ম-যাতিন! বয না, ও নাম নাও বসনা। 
_ গানটিতে নন্দী ও জয়াব বস-কলহেব মধ্য দিযা শক্তির মাহাত্য বর্ণনা কৰা 
হইযাছে। শিব ও শক্তিব মধ্যে শক্তিই প্রধান, এই কথাটি কৌতুকবসের মধ্যে 
উপস্থাপিত হওযাষ, গানটি উপভোগ্য হইয। উঠিযাছে। গানটি মধ্যে পাণ্ডিত্যও 
কৌতুকভান্তেব স্পর্শে লিগ্ধ ও সবস হইযা প্রকাশ পাইযাছে। অবশ্ত ইহাতে গোবিন্দ 
অধিকারীব শুকসাবীব দন্বমূলক বিখ্যাত 'বুন্দাবন বিলামিনী বাই আমাদের গনটিব 
প্রভাব বর্তমান। গোবিন্দ অধিকাবী যেখানে গাহ্যাছেন, 

শুক বলে, আমাব কৃষ্জেব মাথায মষব-পাখা, 

শ/বী বলে, আমাব বাধাব নামটি তাতে লেখা, 

ওই যে যায গো দেখা! । 

কৃষ্ণানন্দ স্বামী সেখানে লিখিযাছেন. 

নন্দী বলে, আমাব প্রহুব শিবে কাল ফণী, 

জযা বলে, মা"্ৰ নুপুবে ফণীন মাখাব মণি, 

শোভা বলব বত। 


ত্রেলোকানাথ সান্যাল বা চিবগ্জীব শম। 


ব্রেলোক্যনাথ সান্যালেব পূর্ব নিবাস ছিল নবদ্বীপ, পবে ইনি কলিকাতা 
বসবাস কবেন। বভ্রলোবানাধ শববিধানমতে ত্রাঙ্ম ছিলেন। ইনি ক্রহ্ষানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেনেব অন্ুবগী । নাটব উপন্যাস ও বাব্য লিখিযা ইনি নাম কবিষাছিলেন। 
তাভাব বচিত বহু অধ্যাত্সসঙ্গীতও আছে। “মন একবাব হবিবল, হবিবল, হবিবল। 
হবি) হরি, হবি, বলে ভবসিন্ধ পাবে চল” এই বিশ্যাত গানখানি সান্যাল মহাশষেব 
রচনা । শাক্তপদাবলীব “ভক্তেব আকৃতি” অধ্যাষেব “আমায দে মাঁ পাগল কবে, আৰ 
কাজ নাই জ্ঞান-বিচাবে 1-_গানট ভ্রৈলোক্যনাথ সান্যালেব বচনা। গানটিতে কবি 
ধপ্রেমদাস? ভণিতা দিযাছেন। জ্ঞান অপেক্ষা ভাব ও প্রেমেব প্রতিই কবিব বেশি 
'আগ্রহ £প্রেমধনে কর মা ধনী”--ইহাই কবির বিশিষ্ট আকৃতি । 


কবি-প্রসঙ্গ ৩১৩ 
দ্বিজেন্জলাল রায় ( ১৮৬৩-১৯১৩ ) 


কুষ্ণনগরের দেওয়ান কান্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সুযোগ্য পুত্র দিজেন্দ্রলাল রায় বা 
সংক্ষেপে ডি. এল. বায়। অভিনযবোপযোগী নাটক স্বদেশপ্রীতিযুলক গান এবং হাসির 
গান রচনায় ছ্বিজেন্দ্লীলের আসন বঙ্গ-সাহিত্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত। আবেগ ও উচ্ছাসপ্রবণ 
হইলেও ডি. এল. রাষের নাটক সুখপাঠ্য। জঙ্গীতে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থুর প্রবর্তন 
করেন ঃ বিশেষ করিয়া দেশপ্রেমমূলক সমবেত সঙ্গীতে এই সুর অতি পরিচিত। 
ভি. এল. রায়ের “যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠ্ঠিল জননী গাবতবর্ধ” “ব্্গ আমার, 
জননী আমার' প্রভৃতি সঙ্গীত এব হাসিব গানেব মধ্যে উই আব রিফরম্ড, হিওুস” 
হতে পাত্তেম+, একট! নূতন কিছু কর” গানগুলি প্রসিদ্ধ। শাক্ত গীতিব__ 
চরণ ধনে আছি পডে একবার চেষে দোঁখস্‌ না এ।। 
মত্ত আছিস ম।পন খেলায, আপন ভাবে বিভোব বামা ॥ 


-_গানটি পরপারে? নাটক হইতে উদ্ধাত। গানটিতে ভক্তেব কাষ্খরতা, মৃদু অভিমান এ 
মাতৃ-নির্ভরতার ব্যাকুল স্ববটি ব₹ মনোবম। ইহাতে ভাব ও ভক্তিব অত্যাশ্ধা মিলন 
জাধিত হইয়াছে । 
রজনীকান্ত সেন ( ১৮৬৪-১৯১০ ) 

পাবন। জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গাবাটী গ্রামে রজনীকান্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন । 
তিনি সুগায়ক ও স্ুকবি। “কান্তকবি' নামেই তিনি অধিক পরিচিত। কাম্তকবির 
বাণী” ও “কল্যাণী” গীতগ্রন্থদ্বয় বঙ্গ-সাহিত্যেব পবম আদরেব সামগ্রা। কাস্তকবির গাশ 
কবিত্বপুণ, গভীর ভাবের অভিব্যগীক। ভক্তের আকৃতি" পধ্যায়ে রজনীকান্তের__ 
“আর কতদিন ভবে থাকিব মা, পথ চেয়ে ক" ডাকিব মা!,__গানখানি ভক্তের কাতরতা ও 
মিনতির সুরে ভরা । মাতৃন্নেহবঞ্চিত সন্তানের হতাশার ব্যঞ্জনাও মন্মস্পর্শী ! 
অশ্বিনীকুমার দত্ত ( ১৮৫৬-১৯২৩ ) 

বরিশালের নেতা, সাহিত্যিক ও দ্বদেশপ্রেমিক বিখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত, জজ 
ব্রজমোহন দত্তের পুত্র, জন্মস্থান পটুয়াখালি। ন্বদেশী-আন্দোলনের সময় মহাত্মা 
অশ্বিনী দত্তের পরিচালনায় সমগ্র বরিশাল আন্দোলিত হইয়াছিল। ইনি “ভক্তিযোগ” 
প্রেম” ছুর্গোথসব তত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । দত্ত মহাশয়ের__ 


শ্মশান তো! ভালবাসিস্‌ মাগো, 
তবে কেন ছেড়ে গেলি? 
এত বড় বিকট শ্মশান, 
এ জগতে কোথায় পেলি? 


৩১৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাঁধনা 


-__গানটিব মধ্যে ব্রিটিশ-অত্য[চাবে পীডিত দেশকেই শ্মশানভূমি কল্পনা করা হইয়াছে। 
এই মভাশ্মশানে, যেখানে “ত্রিশ কোটি শব পড়িয। আছে, সেইখানে মায়েব নৃত্য হউক। 
পদটিব চধ্যে নিক্িয ভাবতবাসীব প্রতি কটাক্ষও বহিযাছে | ভাবতেব ত্রিশ কোর্ি 
মান্তস জীবন্ত নয, শব। শ্বিশীকুমাবেব গানগুলি হ্বদেশ প্রেমের দীপ্তিতে সমুজ্জল। 


পঞ্চানন তর্কবত্ব ( ১৮৬৭-১৯৪০ ) 


চব্বিশ পবগণা জিলাব বিখ্যাত ভাটপা। গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ কবেন। পিতাৰ 
নাম ননদুলাল বিছ্যাবত্ব। ইনি বিবিধ অন্ত পুণাণ জম্পাদন। কবিষা বঙ্গবাসীৰ 
ধ্যপাদহি হহয়াছেন। বঠকগুলি পুবাশেব ব'নুবদও তিনি কবিযাছেন । সনাতন 
হিন্দুধম্মেব প্রতি তাহাব প্রগা শ্রদ্ধা ছিল। এর্কবত্র মহাশষেব চন্ত্ীভাষ্যও বিখ্যাত । 
মা তোমা নিদ্যা বলে কোন্‌ জন নিন্াা কৰে" গানটিতে বকণামযী জগজ্জনশীব অশেষ 
করুণান কথা বলা হইযাচছ। গানটিব মণ্যে শ্রীশ্রীচপ্ত ব শ্লাকচ্ছাযা পভিযাছে। 

শ[ক্তপদাবলীতে গৃ1শ কবিদেব শালোচন।| এহখানেই শেন হইল । আমাব ক্ন্ধু 
বান্ধব ও ছান্রদেব নিট হইতে কযেকজন সাধক কবিব বখ। জানিতে পাবিযাছি। শিক 
তাহাঠাব বিষষ সংক্ষেপে আলোচনা কব! হইল । 


সাধক কবি ভলুযা বাবা (১৮৬২-০৯৪১ ) 


মহাপুকষ ধুলুষা বাবা ফব্দিপুবেব 'অগ্চগত ভূষ্ণা ঘোষ পুব্বে প্রসিদ্ধ যোষ বংশে 
১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ কবেন । এই ব'শেই পবম বৈষ্ণবাচাবী শাক্ত যাদবানন্ধ 
অবধৃত জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন। ভুলুষ! বাব। সেই অবধৃত যাদবানন্দেবই অসশ 

হ'হাব পিতৃদন নাম বালিদাস শৈশব হইতেই তাহাব মধ্যে মাতৃভক্তিব বিক!শ 
হয। ইনি জংস্কৃত কাব্যের উপাধি লাভ বেন এব* কলেজীয শিক্াও তাহাৰ ছিল। 
কিছুদিন বন্পুবে (কুণ্তীব গোপালপুবে ) শিক্ষবতাও কবেন। অন্যান্য শাক্ত সাধকের 
মৃত তিনিও গৃহধর্ম স্বীকাব কবিযাছিলেন। 

কিন্তু হাদ্য ধাহাব মাতৃভাবেব গৈবিকে অনুবঞ্জিত, গৃহী হহযাও তিনি সন্ন্যাসী । 
বাল্যকাল হইতেই কালিদাস সহজ এক ভাবদৃষ্টিব অধিকাবী ছিলেন এবং আঠাবো 
ব্ছব ব্যস হইতেই পবিভ্রাজক বেশে ভাবতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ কবিতে আরম্ভ 
কবেন। কামাখ্যায় আসিষা তিনি ওক্কাবনাথ মগ্ুলীব মগ্ডলেশ্বব পূর্ণানন্দ সবস্বতী ও 
শ্ামানন্দ সবন্বতীব সহিত মিলিত হন। এইখানেই তিনি তাহাব বিখ্যাত গ্রন্থ 
শ্রশ্রীকালীকুলকুগ্ডলিনী” ছুই খণ্ডে সমাপ্ত কবেন এবং অসংখ্য ভক্তি-সঙ্গীত বচনা করেন। 


কবি-প্রসঙ্গ ৩১৫ 


১৮৯৭ খ্রীষ্টাকে গুরুমহারাজ শ্ঠামানন্দ সরম্বতী তাহাকে বিধিমতে অবধৃত আশ্রম ও 
কাষায় বস্ত্র প্রদান করেন। এই সময় হইতেই তিনি “ভূলুয়া' নামে পরিচিত হন। 
পূর্ববর্তী শক্তি সাধক ও শান্ত কবিদেব ধারা ধরিয়া সাধনা এবং সঙ্গীত রচনা করিলেও 
__ভুলুষা বাবা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল । শক্তি-সাধনার এখধ্যান্ুভূতি তাহার সাধনায় 
মাধুষ-পরিণত লাভ করিয়াছিল এবং শাক্ত দীক্ষা ও শাক্ত সিদ্ধি ব্রজ মাধুরীর রসে 
অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল । তিনি কেধল অধ্যান্মসঙগীত রচন। করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই-_ 
রামগ্রসাদ-কমলাকান্ট হইতে যে শক্তি-সাধন। সুরু হইয়াছিল, তাহার একটি তথ্যপৃর্ণ 
খাবাবাঠিক ইতিহাস বাখিযা গিযাছেন। তাহার শ্রীশ্রীকালীকুগুলিণী, সম্ভাবতরঙ্গিনী 
'ও উচ্ছাসন্রঙ্গিনী এই দিক হইতে অতিশয মূল্যবান । এই সকল গ্রন্থ হইতে শক্তিসাধন্জা 
সম্পর্বে এবং লুপ্ম-পবিচষ প্রাচীন শক্তিসাপক সম্পর্কে অনেক সুদুর্লভ তত্ব সংগ্রহ করা যায়। 
ভুলুষ। বাবার কিত্ব শক্তিও অশন্য আধাবণ। তাহাব পদসমূহের সংখ্য। কয়েক 

শত এএ সকল গানে তিনি উম। ও শ্যামাব ভাবে বিভোব হইযাছেন £ 

মাটি াব প্রতিমাটি প্রতি ম। প্রতিমা । 

প্রত ম। শাইযা বিশ্ব, বিশ্বই প্রতিষা 
_ শ্রঙ্গমধী মাযেপ এহ খিখবক,পব কল্পন। অভিন্ব। তাহান বচন কোথাও সহজ 
"ান্বিবহাষ পুর্ণ লন) 

'ধাব। ৬১ কি আমাৰ মেয়ে হবি ? 

মেষে ংণে এবাব, মাষেত ধবম যত 

মাঘাব কাছে তুই একি দেখবি, শিখবি ? 
আবার থা € ব। বচন। ছন্দে, শব্বঝঙ্কাবে সচেতন শিল্পাব শিল্পৰপ লাভ করিয়াছে । যেমন, 

মবি ভায, কি পরূণ এই কালীনপ 
মামি বড ভালবাসি । 
ন[চে মা, এলোচুলে হেলেদলে 
বিলাধে নীল ফ্িবিণ বাশি ॥ 


১০৪১ শ্রষ্টাব্দে ভুলুষ। বাব। দেহরক্ষ। কবেন। 


সতীশচন্দ্র সেনশর্মী ( বাংলা ১২৮৫-১৩৫৭ ) 

বরিশাল জেলায় ভাটিয়া গ্রামে সন্্ান্ত মেনবংশে সতীশ চন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করেন । 
পিতাব নাম অভয়। চরণ ও মাতার নাম দ্রবায়ী। ইনি কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদীরের নিকট 
অংস্কত কাব্য ও বাকবণ পাঠ করেন । আযুর্ধেদ শাস্ত্র অধ্যঘ্নন করিয়! ইনি সুচিকিৎসক 
রূপে খ্যাতি লাভ করেন 


৬১৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


শৈশব হইতেই সতীশ চক্দ্েব মধ্যে কবিত্বেব স্কুবণ হয। শুদ্ধ জাত্বিক জীবন যাপন 
এবং নিত্য মাতৃমন্ত্র ম্মবণ তীহাব জীবনের অন্যতম বিশিষ্টতা। তিনি অনেক শ্যামাসঙ্খীত 
রচন। কবেন, তন্মধ্যে, 
জয় মা কালিকে কৈবল্য দাযিকে 
জয মা তাবিণী ঠাবা। 
জয মা শিবানী অশিব নাশিনী 
জয কালভষ ভাতি হব। ॥ 
প্রভৃতি গান ভক্তিব স্পশ্শে প্রাণময । 


গিরীশ ভট্রাচাষ 

গিবীশ ভট্রাচাষ মবমনবি”৩ টর্জ ৯লেব অন্তর্গত কুটবিষ। গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন । 
ইহাব পিতাব নাম ঈশান চন্দ্র ভট্রাচাষ। সন্স্কহ শিক্ষা সমাপন কবিষ। কৰি 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যযন কবেন এব” স্চিকিৎসক বলিষা খ্যাতি লাভ কবেন। সঙ্গীত 
বিদ্যাতেও তাহাব পাবদশিত ছিল। স্বললিত কণ্চে ঠিনি প্রতিব্সব শ্রাবণমাসে 
মনসাব ভাসান গান কবিতেন গগিবীশেব আশা কেবল গিবিশ-হৃদযধন? | ইঈনি 
মহাবিদ্য/ তাবামন্ক্রে শীক্ষিত ছিলেন এব* প্রাণাষামে ছিলেন অগ্রসব সাধক । কুস্তক 
কবিযা ইনি বহুন্ষণ জলে -াঁসিয। থ|কিতে পাবিতেন। মৃত্যুষ ৩।৪ মাস পরবে ইভাৰ 
জীবনে একটি অলৌকিক ঘটন| ঘটে। তখন তিনি বোগশধ্যাম শাবিত। একদিন 
তাহাব নাভিশ্বাস উঠিল, সকলেই মনে কবিল, তিনি দেহবক্ষ। ববিষাছন। দেহ 
গৃছেব বাহিবে আনা হইল এব” শবদাহেব বাবস্থ। চলিতে লাগিল। এমন সময হঠাৎ 
তিনি দীর্ঘনিশ্বীস ছাডিলেন এব সবলে সাশ্চণে দখিল তিনি বীচিযাই আছেন । 
ইহার পব তিনি ছযম।স জীবিত ছিলেন । 

গিবীশেব গানগুলি অত্যন্ত মধুব, ভক্তি ও বিশ্বাসেব স্পশে প্রাণময । তাহাৰ বচিত 
কয়েকশত সঙ্গীত “সঙ্গীত কুন্্রমাঞ্জলি” নামে মুদ্রিত হইযাছে। প্রত্যেকটি গান গভীব 


আবেগেব পবিচয বহন কবে। 
“কত ভালবাসি তোবে বুঝাতে পাবি না বলে। 
গাথা আছে প্রাণে প্রাণে ভুলিব না প্রাণ গেলে ॥ 


- গানখানি স্ুগভীব আস্তবিকতায পুর্ণ । 
এইরূপ অসংখ্য কবি শাক্তগীতি রচনা কবিযাছেন। এখনও নিভৃত পলীৰ বুকে বনফুলের 
মত কত সঙ্গীত জঙ্গোপনে প্রস্ফুটিত হইতেছে, তাহাব সংখ্যা কবিবে কে! শাক্তগীতি 
মায়ের 'প্রসাদ'। যাহাতে অনাদবে এই প্রসাদ নষ্ট না হয, সেদিকে দুটি দেওয়া প্রযোজন 1, 
সমাপ্ত 


